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এবিজ্ঞাপন । 


৬ 
নিগম কল্পতকরুর গ্রলিত ফলস্বরূপ শ্্রমন্ভাগবত গ্রন্থ সর্বসাধারণের 
এমন পরিচিভ ও জমাদূত যে তাহার প্রতি লোকের চিভাকর্ষণ জন্ত 
আমাদের অধিক কিছু বলিতে হইবে না। উক্ত গ্রন্থে কথিত আছে যে 
বেদব্যাস সর্বার্থযুক্ত সারপ্রভীব্র অতি বিস্তৃত মহাত্তারত রচনা করিয়াও মনের 
হপ্ত পাইলেন না। অতএব তিনি শ্রীমন্ভাগবত রচনা করেন। একথা 
পরিব্যক্ত না থাকিলেও মহাভারতা্দি পাঠের পর শ্রীমন্তাগব'ভ পাঠ করিলে 
পাঠকের মনে সহজে এ সিদ্ধান্ত উদ্দিত হইতে পারে। 
মহাভারতে পাগুব্-সহার যে পুরুষো্তমের কেবল মহাবুজির পরিচয় দেওয়। 
হইয়াছে, আীমগ্ভাগবতে তাহার সব্বরসাত্মক অপুর্ব লীলাকাভিনী ও ষড়েশ্বধ্য 
বিচিত্র ব্ূপে বর্ণিত হইয়াছে । শ্রুতির ও স্মতির মধ্যে যেরূপ অনুপাত, 
শ্রীমন্ভাগবত ও মহাভারতের মধ্যে সেইরূপ অনুপাত । মহাভরত্ত নীতিজ্ঞান- 
প্রধান; শ্রীমভাগবর্ত তত্বজ্ঞান-প্রধান । মহাভারতে স্মতিবিহিত তলোক- 
ধস্ম বিবিধ উদ্দাহরণ সহকারে বিরত হইয়াছে । শ্রীমস্ভাগবতে শ্রুতিসিদ্ধ 
বেদাস্তবেদ্য.পরত্রক্ষের তব্বেঃপদেশ নানা! উপলক্ষে ও নানা প্রকারে 
কথিত হইয়াছে । অন্যান্ত, পুরাণ অপেক্ষা এই মহাপুরাঁণের উত্বকর্ষ এই 
নে অন্যান্য পুরাণের প্রধান উপদেশ্ত কামনামূলক বিবিধ ব্রতানুষ্ঠান 
আমভ্াগবতের উপদেশ্ট ফলাভিসন্ধান-রহিতা অহেতুকী ভক্তি । পুরাণ ও 
ভারতাদিগ্রন্ অপেক্ষা শ্রীমন্ভাগবতের উৎকর্ষ তাহার শ্রোতা, বক্তা, স্থান, 
কাল, উপলক্ষ,*উপদেশ, আরাধ্য, আরাধনা, এবং ভাষা ও রচনা প্রণালী, _ 
এই সকল অংশেই পরিলক্ষিত হয় ৷ 
লোকহিতচিকীর্ু ভগবান্‌ বেদব্যাজ বেদের নিধ্যাঁস-.-রূপ তত্বমহৌবধকে 
কষ্ণলীলামূুত রসে মিশ্রিত করিক্পা ভবরোগগ্রস্ত জনগণের অতি স্ুখসেব্য 
ও উপাদেয় করিয়। দিস্বাছেন। পরন্ভ তাহ। সংস্কৃত ভাষার কঠিনতর আবরণে 
আবৃত থাকাতে সর্বসাধারণ লোকে তাহ! সেবন করিতে পারে নাই। 
বখন সংস্কত চচ্চা ক্রমশ: খর্ব এবং বাক্ষাল। হিন্দী প্রভৃতি ভাষ! উন্নতি 
প্রাপ্ত হইতে লাগিল, তখন খাষি প্রণীত সংস্কৃত গ্রন্থ সকলের প্র সকল 
হানীয় ভাষায় অন্বাদ হইবার প্রয়োজন হইল। এই সময়ে দীন ভক্ত 
ছুঃখীশ্তাম দাস্‌ প্রাহর্ভত হইলেন। 
ছহখীস্ঠাম দাস, ্তিবাস কৃত রামায়ণানজ্বাদ এবং কালির দাস কৃত 





মুখ্য 'র্ণনীয় বিষয় দৈবকীনন্দন শ্রীক্ণ চরিত। প্রথম স্বন্ধের প্রথম অধ্যায়ে 
শৌনকাদি খধি ইহাই প্রশ্ন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের কথার অবভারণা করেন! 
জান্তসঙ্গিক ভগবানের অন্যান্ত অবতার ও সাধু ভক্তদিগের বৃত্তান্ত উক্ত 
গ্রন্থে বর্নিত হইয়াছে । দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ লীলার আদি অবধি অধিকাংশ 
উল্লিখিত হইয়াছে । ছুংখীশ্তাম সেই দশম স্বন্ধকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়। 
এবহ প্রথম দুই স্বন্ধ ও শেষ ছুই স্ম্ধ হইতে আবন্তকীয় কথা লইয়া, 
গোবিন্দম্রগ নাম্‌ দিয়া, এই ভাগবতার্থ প্রকাশ করেন। কৃত্তিবাস ও 
কাশীরাম যেমন স্বীয় স্বীয় অবলম্থিত গ্রন্থের সঙ্গে অন্তান্ত পুরাণাদির কথাও 
মিশ্রিত করিয়াদছন, ছুখীস্তামও সেইব্প ব্রহ্ষাবৈবর্ত পুরাণাদ্ি হইতে । 
কোন কোন কাহিনী গ্রহণ করিয়া! ভাগবতার্থ পরিপুষ্ট করিয়াছেন । 

দুঃখীশ্যান ভিন্ন আরে! কোন কোন ব্যক্তি ভাগবতার্থ সন্কলন পূর্বক এক 
এক গ্রন্থ রচনা! করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা সম্পূর্ণ 'রু্ চরিত প্রকাশ 
করেন নাই; কেহ রাস, কেহ প্রভাম, কেহ বা কেবল গোকুল বৃত্বাস্ত বা 
দারকা লীলা বর্ণন করিয়াছেন । গোবিন্দমুঙগল গ্রন্তে শ্রীমন্ভাগবতের এই 
শ্রাকের অন্ধরূপ সমস্ত কৃষ্ণচরিত আছেঃ 


বিন্বদ্বপুঃ যকলহুন্দরমন্লিবেশং 

কর্মীচরন্‌ ভুবি ব্বমঙ্মলমাপ্তকামঃ। 

আস্থা ধাম রমমাণ উদারকীর্তিঃ 

সন্হর্ত, মৈচ্ছত কুল: স্থিতকত্যশেধ | ১১1১।৯ ॥ 


রঙ 


শীর্ণ সকল সুন্দর বস্তুর সন্সিবেশরূপ কলেবর ধারণ করিলেন ; পৃথিবীতে 
মঙ্গল জনক কন্ম সকল সাধন করিলেন ; দ্বারক! ধামে পরমারামে অবস্থান 
করিলেন। সেই আগুকাম ঈশ্বর কেবল কীর্তি প্রচারজন্য এই সকল করিয়া 
শেষে আপনার সমস্ত কুল সংহার করিতে ইচ্ছুক হইলেন। 


' ঘেমন এক স্থানিক লীল! দ্বার! কৃষ্ণচরিত সম্যক বিদিত হয় না, সেইরূপ 
প্রথম দষ্টিতে কুষ্ণ লীলার যেদৃশ্য দেখা যাইবে, তাহাতেই তাহার পর্য্যাপ্দর্শন 
হব না। বাহাকে তুমি যশোদার গহাত্যস্তরে দেখিতেছ, তীহাকে মুখ ব্যাদন 
করিতে বল, শ্াহার উদরাত্যস্তরে চতুর্দশ ভূবন দেখবে; যাহাকে তুমি 
রন্দাবনের লতা কুঞ্জ রূপে দেখিতেছ, ভাহার অন্তরে দৃষ্টিপাত কর, তথায়, 
বোগপৃষ্ঠগত মপিমণ্ডপ দেখিতে পাইবে। ছুঃখীশ্যাম দেখাইয়াছেন যে 
মায়াময় ঈশ্বরের বৃন্দাবন লীল। গোলোকের নিত্য লীলার প্রতিরূপ মাত্র। 
পূর্ববাপর বিশেষ আলোচনা রুরিয়। বিশিষ্ট তক্তের যাহা সিদ্ধাজ, করিয়াছেন, 
তাহাতে ইহাই গ্রতীতি হইবে যে যেমন আকাশ হর্ধ্যের প্রতিবিস্ব দর্পণ 


(৩) 


প্রতিফলিত হইয়। প্রকাশ পায়, যেমন বহিস্থ নটের ক্রীড়া সকল কাচ 
গৃহাভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়, সেইরূপ নভোপলিক্গ ঈশ্বরের বিচিত্র কর্ম, তিনি যেমন 
দেখান, তুমি তেমনি দেখিতে পাইবে। / 

এই গোবিন্দ মঙ্গল গ্রন্থ প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বে রচিত হইয়াছিল । 
ছুঃখীশ্টাম দাস কাশীরাম দাসের স্তাঁয় সংস্কতে পণ্ডিত ছিলেন না। আর 
তিনি কৃষ্ণ গুণ কীর্তন দ্বারা ভক্তোচিত কাধ্য করিবার উদ্দেশেই এই গ্রন্থ 
বচন! করেন। সবতরাং ইহাতে তিনি কেবল রচনা নৈপুণ্য দেখাইবার চেষ্টা 
করেন নাই । গোবিন্বমঙ্গল ভক্তি গ্রন্থ ; কাব্য গ্রন্থ নহে। তথাপি ইহাতে 
শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণমুনোহর বিচিত্র লীলা বিলাসের অপূর্ব বর্ণন! থকাতে ইহা 
সর্ধ রস ও সর্বালঙ্কার যুক্ত মহাহ্‌ কাব্য পদ্ববীতে মধিরূঢ় হ্ন়াছে । 

আমন প্রাচীন হস্তলিখিত করেকথানি পুস্তক তইতে প্ররুত পাঠ 
নির্বাচনপূর্ববক এই গ্রপ্থ মুদ্রত করিলাম । আমর] শন্দ সকলের বর্ণীশুদ্ধি 
ও বর্ণবৈরুব্য প্রভৃতি দোষ নিরাকরণ ভিন্ন মাদশ গ্রন্থের আর কোন 
ব্যত্যয় করি নাই। ২০০ বহসর পূর্বের ছুংখীন্ীমের ভাবা ও বচনা প্রণালা 
বেমন বুঝিয়!ছি তেমনি রাখিয়া দিয়াছি। 

দুঃখীশ্তাম গোবিন্মমঙ্লের প্রথমে বিষু্-বন্দনা ও পরে সব্বদেব বন্দন1 
করিয়া আস্থারস্ত করিয়াছেন । বিষুবন্দনার শেষে ধরিয়া] (€.লখ। আছে, 
“বিকু। বন্দি বন্দ দেবগন” । কিন্ত কোন কোন' হস্তলিখিত পথতে 
চৈতন্ত বন্দনা গুরু বন্দনা, ও শ্রীরাম বন্দনা মাছে। হয ছুইখাগ্ান 
এইগুলি পরে রচনা করিষাছিলেন, অগবা আর কেহ রচন!' করিরা এহ 
গ্রন্থ মধ্যে প্রক্ষেপ কাররাছে। কিন্তু তন্মধ্যে অনেক ভুল থাকাতে 
সেগুাল আমর। এই গ্রন্থে সদিবেশিত কারতে পারলাম না। 

গোবিন্দমঙ্গলের কোন্‌ অধ্যায়ের সাহত শ্মন্ভগাবতের (কান্‌ স্ষদ্ধের 
কোন্‌ অধ্যায়ের মিল আছে, তাহা দেখাইবার নামপ্ত ইহ্ণর অচীপত্রে সেই 
সেই স্কন্ধের প্রথমাক্ষর ও তাঁহার অধ্যায়ের অঙ্ক লিখিয়৷ দিলাম । 


দুঃখীঁশ্যা।ম দাসের জীবনবৃত্তান্ত | 


মেদিনাপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর নামে 
এক গ্রাম আছে । এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পুর্ব- 
বর্তা। এই গ্রামে ছুঃখীষ্তাম দাসের বাদ'ছিগ। ইনি ভরদ্বাজ গোত্রিয় 
দে-বংশীয় কায়স্থ। 


(৪. ) 


ছুঃখীশ্যামের সময়ে কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের অনুবাদ ও কাশীরামকৃত 
মহাভারতের অন্বাদ প্রচলিত হইয়াছিল। সে সময়ে চৈতন্কচরিত বিষে 
হ-একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইস্মাছিল, এবং চণ্ডীমঙ্গলাদি কাব্যও প্রচারিত 
হইয়াছিল । তাহ দেখিয়া ছুঃখাশ্টাম শ্রীমন্ভাগবতের প্রধান আখ্যান কৃষ্চরিত 
অবলম্বনপূর্ধক গোবিন্বমঞ্ল রচনা করেন। চগ্তীমঙ্গল ও শিবায়নাদি 
নবগীতিকাব্য রচন৷ জন্ত কোন কোন রাজার সাহায্য ও উৎসাহদান আবশ্যক 
হইয়াছিল । শ্রীমদ্ভাগবতের এই বঙ্গানুবাদ পক্ষে ছূঃখীশ্টামের সেরূপ কোন, 
প্রয়োজন হয় নাই। ভগবদ্ভক্তদ্রিগের সাহাধ্য ও উৎসাহদানই যথেষ্ট ছিল 
সংকীর্তন-প্রিয় বৈষ্ণবদিগের মধ্যে গোবিন্দমঙ্গল গীত সহজেই পরিগৃহীত 
ও প্রচারিত হইল। এই গ্রন্থ দ্বার ছুঃখীশ্তামের ঘশ বিস্তৃত হইয়া পড়িল 
এবং তিনি পরম ক্ঞাশী, প্রগাঢ় প্রেমী, ঈশ্বরানুগৃহীত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত 
হইলেন । সকল বৈষ্বের সন্কীর্তনাদির কিছু কিছু অভ্যাস থাকে । দুঃখীশ্যামের 
ন্যায় কবিত্বপূর্ণ “প্রমিক ব্যক্তির যে সঙ্গীতপটুত। থাকিবে, তাহা অসভ্তব নহে । 
কথিত আছে, তিনি স্বরং উহার“রচিত এই গোবিন্দমমঙ্গল গ্রন্থ কখন গাইয়।) 
কখন পাঠ কর্রয়া, দেশে দেশে লোককে শুনাইতেন। ইহাতে তাহার 
প্রতি লোকের শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধি হইত, এবং অনেকে গুরু স্বীকার করিয়) 
তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিত । এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক 
কাহিনী কথিত হত্ব ।' এমন কি, জয়দেবের গ্রন্থে যেমন শ্রীকৃষ্ণের স্বহস্ত- 
লিখিত “ দেভি পদপল্লবমুদারৎ ” বাক্য সম্রিবেশিত হওয়ার প্রবাদ আছে, 
গোবিন্দমঙ্গলের মব্যেও তদ্রপ কিছু ঈশ্বরাক্ষর থাকার প্রবাদ মাছে । ফলতঃ 
ছুঃখীশ্ঠামের প্রেম; ভক্তি ও তাহার কবিত্বগুণে তাহাকে সাধারণতঃ লোকে 
দেবানুগৃহীত ব্যান্ত বলিয়া বিবেচনা করিত। তিনি পরে তাৎকালিক 
মেদিনীপুরের লাজাদিগের নিকট ভিন্ন ভিন্ন পরগণার কতক ভূমি বৃত্তি প্রাপ্ত 
হইয়াছিলেন। 

লোকের মুক্যুর পর তাহার যশঃকীর্তি বিস্তারিত হয়।. দুঃখীশ্যামের 
জীবনকালে তিনি নিজেই লোকের সেবা আরাধনার পাত্র ছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার লিখিত পুস্তকথানিকে তাহার স্থানীয় ও পুজাহ বস্ত 


করিয়া তোলা হইয়াছে । সম্ভবতঃ তিনি নিজেই উ গ্রস্থখানিকে প্রতিদিন. 


পুপ্প চন্দনে পুজা করিতেন ) পরে সেই গ্রন্থখানি ইষ্টপুজার “যন্ত্র” বা মঞ্েশ্বর 
রূপে নিত্য পুজা প্রাপ্ত হইয়া আসতেছেন। 

ইংরাজদিগের রাজত্বের প্রথমে দশশীলা বন্দোবন্তের সময়. দেবোত্তব 
ব্রহ্ষোত্তর প্রভৃতি মাখেরাজ ভূমির নতন সনন্দ দেওয়া হয় । তখন 


রা 3 


হুংখীশ্ঠামের বংশীয় গৌরাঙ্গ অধিকারী এক সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। সেই ' 
সনন্দে হুঃখীস্তামের প্রাপ্ত ভূমিসকলকে দেবোত্তর করিয়া দেওয়া হয়। 
সেই সনন্দে উদ্দিষ্ট দেবতার কোন নামকরণ হয় নাই। * শ্রীশ্রী সেবার 
কারণ” এইমাত্র লিখিত আছে। পরে জমীদারী সেরেস্তাঁয় এ দেবতার 
নাম “গোবিন্দজী+ উল্লিখিত হয়। গাবিন্দজী নামে কোন বিগ্রহ ব 
শিল] বা ঘট পটাদি বস্ত নাই। গোবিন্মমঙ্গল গ্রন্থখানিই সেই দেবতা । 
' ছুঃ বীশ্টামের বংশের স্ীরাও তাহাদের নিত্য জেবিত সেই দেবতার ঠিক 
মাম জানে না। তাহারা বলে, ত্রঃখীশ্যাম ঠাকুর । ্ 

ধাহাঁর অসামান্য উদার শিক্ষাপ্রভাবে এই ব্রাঙ্গণপ্রধাঁন হিন্দদিগের মধো 
প্চগ্ডখলোহপি মুনেঃই শ্রেষ্ঠো বিষ্ণ্ভক্তিপরাকণঃ” বিষ্ণভক্ত চগ্ডালও মুনি- 
শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন, সেই চৈতন্তদেবের প্রসাদে কায়স্থ 
ছুঃখীশ্যাম দাসও অনেকের মন্ত্রদাতা গুরু হইয়াছিলেন । এখনো ইঙ্হার 

ংশধরের1 শ্রী সকল শিষ্যবংশের দীক্ষামন্তর ফ্লাঁন ইতাদি গুরুকাধ্য করিয়! 

,আসিতেছেন । ছুঃখীশ্টাম জাতিত্যাগ করিস্তা বৈরাগী হয়েন নাউ । কিন্তু 
তাভার শিষ্যগণের মধ্যে অনেকে বৈরাগী । তাহার গ্রহস্থ শিষ্যগণ কায়স্থ 
অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোক । রি 

গোবিন্মমক্রলের ভণিতীঁয় “ছুঃখীশ্যাম দাস”, এই মাত ভ্াহার পুর্ণ 
নাম ব্যক্ত হইয্াছে। হুঃখীশ্ত।ম তাঁহার প্রত নাম; দাস শূদ্রবাচক ও ভক্তি 
ব্যঞ্জক উপাধি মাত্র। ছুঃখীশ্যটামের হ্যায় কাশীরামও “দে ব্শীম "ছলেন 
তিনিও উহ্থীর ন্তায় তীহার নামের সঙ্গে সর্বর “দাস” শন্দ যুক্ত করিয়া 
“কাশীরাম দাস” নামে খ্যাত হইয়াছেন । কিন্ ভগখীম্তামের বংশীয় ঘে 
কয় পুকষের নাম আমরা প্রাপ্ত হইতেছি, তীহার সকলে “অধিকারী” 
উপাধি ধারণ করিয়াছেন। বোধ হয়, দীক্ষাদানাঁদি কার্য ইহাদের বংশে 
প্রথিত হইলে, সেই কার্ধতাছবোধক “অধিকারী” বিশেষণটী উপাধিতে 
পরিণত হইয়াছে । 

যেমন অন্তান্ত প্রাচীন গ্রন্থকারগণের সবিস্তার জীবনবৃত্তাস্ত পাওয়। যায় না, 
ছুঃখীশ্টামেরও তাহাই ঈ্টিয়াছে। কিন্ত যেমন অন্তান্ত প্রাচীন গ্রন্তকরের 
বংশের কোন লোককে পাওয়া যায় না, ছুঃখীশ্টামের সেরূপ নহে। 
তাহার উত্তরাধিকারী এক ৰংশধর এখনও তীহার বাস্তৃতে তাহার কীত্তি 
যহীকুহের মূল রক্ষা করিতেছেন । ইনি ছুঃখীশ্ামের পিতা হইতেন্প্রায় দ্বাদশ 
পুরুষ । খ্যাতকীর্তি গ্রস্থকারগণের নাম লোপ হইবার সত্তাবনা থাকে না। 
অতএব গ্রস্থকারগণের নাম রক্ষার নিমিত্ত তীহাদের বংশাবলীর প্রয়োজন 


(৬). 


হয় নাই। ছুঃখীশ্তামদাসের বংশ সম্বন্ধেও আংশিক এই লক্ষণ ঘাটরাছে। 
তাহার বংশের শাখ। প্রশাথায় বৃদ্ধি নাই। ইহাও একী অসাধারণ ঘটন। 
যে, এই দ্বাদশ পুক্রষ পর্যন্ত তদ্বংশে কেবল একটা করিয়। পুক্রষ-_প্রায়ই 
কনিষ্ঠ »স্তান-জীবিত থাঁকয়া খংশপ্রবাহ রক্ষা করিতেছেন । 
ছুঃখীহ্ঠামের পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী। তীহার পুত্র 
পোত্রাদির কোন পরিচয় তাহার গ্রন্থে বা অন্ত কোথাও নাই। সর্বনমে 
ছয় পুরুষের নাম এই, 
রর ৬ দ্বারকানাথ অধিকারী । 
৮ আত্মাগাম আধকারাী। 
৮ গৌরাঙ্গ চরণ আধকারী। 
৬ রামকানাই আধকারী । 
৬াবনেোদমোহন আধকারা। . 
শসা তানাথ আধকারা । / 
ভক্ত থুচধাগ্ঠাম কেবপ 'সনা7 আগরোত্তরণ উদ্দেশে, কেবল হরিগুণা- 
সকাত্তন জগ, *গা।ধন্দশঙ্ঈলের রচনা কারয়াছলেন। এতান্তন এহ গ্রন্থ" 
রচন(তে তাহার আৰ কোন আভপ্রায় বা প্রয়োজন দেখা বায় এ।। 
হঃখাশযাম যখন '৬জ +? “ভজ কৃষ্ণ” বালযু॥ ভাক্তরসে মগ হইয়! 
গোবনখগল গ্রন্থ সমাপন করেনঃ তখন তাহার ধিগ্দেশ কালা দর প্র(ত 
লক্ষ্য থাক। সম্ভব নহে। [তান তাহার গ্রহ লিখনের উপবোশা কোন খটউনা 
বা ভাহর সময় বাচক কোন কথ। সেহ গ্রন্থে ব্যক্ত করেন নাই । চণ্ডীমঙলাদ 
গ্রন্থের ০শেষে গ্রন্থরচনার সময় নপ্দেশক বেমন একএকটী কাবতা আছে, 
“গাবন্বমপপণের হস্ত [লাথত কোন পুস্তকে সেরূপ কিছু পাহলাম না। 
গোরাঙ্ধ অধকারার লব্ধ ১৭৮৩ থুঃঅবের প।খত সনন্দে বক্ত আছে যে, 
এই, সকল জাম “পন দেওরানীর পুব্ব হইতে” ইহাদ্দের দখলে আাছে। 
১৭৬৫ থুষ্টান্দে ইংরাজাদগের দেওয়ানী প্রাপ্তি হয়। ছুঃখীশ্যাম দাস এই 
পুর্বের লোক যে ১৭৮৩ অবেও তাহার দান প্রাপ্তির কালাদির নির্ণয় করিতে 
পারা যায় নাই । এজন্য উক্ত সনন্দে তাহার কৃথা কিছু উল্লেখ নাই। 
১৭৬৫ অবের পূর্বে অর্থাৎ দ্বারকানাধ অধিকারীর চারি পাঁচ পুরুষ পুর্ব হইলে 
ছুঃখীশ্যাম ২০* বত্সরের লোক, ইহ! জান। যাইতেছে । 


সুচাপত্র । 








বিষয় পৃষ্টা | বিষয় পৃষ্টা 
এড ১ | জয় বিজয়ের ব্রচ্ম শাপ তে । ১৫) ১৮ 
রা ন্ট দেবতাদিগের ক্ষীরোদে গমন (দ।১) ১৯ 
৫ বিষ্ণুর অবতার স্বীকার ২০ 
গ্রন্থারস্ত-_স্থষ্টি প্রকরণ ১ দৈবকীর বিবাহ ৮০৯ ২১ 
দশ অবতার বর্ণন ২ | দৈবকীর ছয় পুভ্রের জন্ম (দ। ১) ২২ 
পরাক্ষতের রাজত্ব (প্র। ১৫) * ৪ | কংসের সভায় নারদের আগমন ২৩ 
পঃ]াক্ষতের রাজ দশন (প্র ।১৬) ৫ | বলরামের জন্ম ২৪ 
কাল ও ধর্মের মাহত রাজার | পীরের গর্ভ বাস | ২৫ 
সাক্ষাৎ (প্র।১৭) ৬ : ব্রহ্গার স্তরতি টি 
ন্ধান দনন ও ৭ | জ্রীক্জের জন্ম দে । ২) ২৬ 
পরাক্ষতেঞ প্রত মুনর শাপ (প্র ।১৮) ৮ বহৃদেবের স্তব ও পর্বজন্মের বিবরণ (৩) ২৭ 
পরাক্ষত নারদ জন্বাদ 4 ৯ : কৃষ্ণকে লইয়। বস্থুদেবের নন্দালয়ে গমন ২৮ 
পরপাক্ষতের গঙ্গা যাত্রা (প্র।১৯), ঠা কংসের প্রতি মহামায়ার চেতনা দান (৪) ২৯ 
পরা।ক্তের ধন্মনভায় খাষাগ্েক্ আগমন ১০ দৈত্যদিগের প্রতাপ ৩০ 
শুকদেবের আগমন (প্র।১৯) ৯১ । নন্দোৎসব (৫) ৩১. 
,খট্রাঙ্গ রাজার উপাখ্যান ১২ | নন্দের মথুরায় গমন শু২ 
খটাঙ্গ রাজার উদ্ধার ১৩ ; পৃতনার মায়া (৬) ৩৩ 
রি শারদ সংবাদ (দ্বি। ৫)... ১৪ | পৃতনা বধ ৩৪ 
কৃষ্ণলীল৷ কথার শৃচনা ১৫ | শ্রীকৃষ্ণ রক্ষার্থে নানা শাস্তি... * ৩৫ 
কষ্ণলালার সংক্ষেপ বর্ণন তেঁ। ২৪) ১৫ ; শকট ভঞ্জন (৭) রী 
শুকদেবের কথা আরম : ১৭ | তৃণাবর্ত বধ """ রি 
রায় _________ | শ্ীকুষ্। যশোদাকে ব্দনে ব্রহ্ধাও দেখান ৩৫ 
* প্র ছি) তু ঘ, একা” বা ,দ্বারা | গর্গমুনির গোকুলে আগমন :- ৩৯ 


শ্ীমত্তাগবতের প্রথমাবধি স্বন্ধের সঙ্কেত লিখিত প্রীক:ফর নাম করণ ও অন্নপ্রাশন (৮) ৪৭ 


হইল। যেখানে এরূপ কোন. অঙ্গর নাই, : স্ত্রীকফের বান্যলীল। 


৪১ 


সেখানে দশম স্বন্ধু বুঝিতে হইবে। অঙ্ক । গোপাল ও গৌপাঙ্গনাদিগ্ের সহিত 


গুল এ এক্কন্ধের অধ্যায়ের অ্ধ। 


কৃষের বাল্যক্রীড়া ৪২ * 
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নন্দ বশোদার পূর্ব বৃত্তাত্ত **' ৪৬ 
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শীকষ্ণের গ্রোচারণ ৮ ৬৪ 
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কুষ্ণের গোষ্ঠে গমন ঠা ৬৬ 
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গরুড়ের মাতৃ বিমুক্তির চেষ্টা ৬৯ 
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গুদের আহারান্বেষণ 

গজ কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ 

গড়ের গজ কচ্ছপ শিকার '* 
বালখিল্য উপাখ্যান - 

বালখিল্য মুনিদিগের গোপীজন্ম কথা 
গরুড়ের অমৃত আনয়ন 

গরুড় কর্তৃক মাতার বিমুক্তি সাধন 
কালিয সর্পের পূর্ব বিবরণ ... 
কৃষ্ণের কালিয় দমন চেষ্টা 

কষ্জের কালিয় দহে ঝাঁপ ৫১৬) 


কষ্ণের জন্য গোপবালকদিগের রোদন 


গোপগণের কষ্ণ অন্বেষণে গমন 
নন্দ যশোদার খেদ.ও বলরামের 
প্রবোধ বাক্য ও 
কৃষ্ণের কালিয় মুণ্ডে উান ০ 
কালিয় পর্তীদিগের স্তবতি 
কালিয় দহের মাহাত্মা স্থাপন 
রুষেের দাবাগ্সি পান (১৭) 
বুন্দাবনে রুষ্ণের গোষ্ঠবিহার 
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পুনশ্চ দাবাগ্সি উৎপত্তি 
কৃষ্ণের পুনশ্চ দাবাগ্নি পান (১৯) 
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গোপীগণকোটবস্ত্ প্রদান *.". 
বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচঞা 


€ 
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' কৃষ্ণের আগমন ১১৪ 


বি পৃ 


কষ্* গোপীগণকে যমুনা! পার করেন ১১৫ 
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ই্জপুজ তুদর্শনের পূর্ব কথা ১৪১ 
ংখচুড়ের আক্রমণ ১৪২ 
শংখচুড় বধ (৩৪) ১৪৩ 
যশোদার নিকট গোপীগণের কৃষ্ণান্ুরাগ 
প্রকাশ ১৪৪ 
অরিষ্টাস্থুর বধ ( ৩৬) ১৪৪ 


কৎসের সহিত নারদের কথোপকথন (৩৬) ১৪৫ 


ংসের কোপ ও মন্ত্রণা ১৪৬ 

কংসের ধনুর্যজ্ঞের উদ্যোগ ও কেশী 

অঙ্গুর বধ (৩৭) এ ১৪৭ 
ব্যোমান্থরের বালকরূপ ধারণ ১৪৮ 
ব্যোমান্র ব্ধ (৩৭) ১৪৪ 
অক্র,র আগমন প্রসঙ্গ-_ 

অক্র,রের বৃন্দাবন যাত্রা €( ৩৮) ১৫০ 
অক্র,রের কৃষ্ণ সমাগম চিন্তা ১৫১ 
অক্র,রের শীকৃক্তানুধ্যান ১৫১ 
অক্রুরের বৃন্দাবন প্রবেশ ও 

কৃঝ্ান্বেষণ (৩৮) ১৫২ 
অক্র,রের রামক্লুঞ্ দর্শন ১৫৩ 
অক্রু,রের অভ্যর্থনা ১৫৪ 
কৃষ্ককৃত অক্কুরের সেব! ১৫৫ 


কৃষ্ণের নিকট অক্রুরের সংবাদ দান ১৫৫ 

নন্দকে কংসের নিমন্ত্রণ পত্রদান 

কষ্জের বিচ্ছেদনিমিও গোপিকাগণের 
বিলাপ রি 

অক্ররের নিকট গোকুলব।মিনীগণের , 
অনুযোগ টা 

_ নন্দের মধুর! গমনার্থ অক্র,রের দাঢ়য , ১৫৮ 

“কুফর জন্য বশোদার বিলাপ... ১৫৯ 


১৫১৬ 


১৫৭ 


১৫৮. 
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বিষয় পৃষ্ঠা" 
অক্রুরের নিকট যশোদার অন্থযোগ ১৬০ 
কফ বলরামের মধুর! গমনোদ্যোগ ১৬০ 
কৃষ্ণ বলরামের মধুর! যাত্র! (৩৯) ১৬৯ 
কৃষ্ণের মথুরা! যাত্রা দর্শনে গোপী- 

গণের খেদ রঃ ১৬ 
গ্বোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রথধারণ ১৬২ 


কঞ্ণের বৃন্দাবনে প্রত্যাগমনের অঙ্গীকার. ১৬৩ 
গোকুল বাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন শেষ . ১১৪ 
যমুনাজলে অক্র,রের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন. ১৬3 
অক্রুর কর্তৃক জল মধ্যগত কৃষ্ণ * 


বলরামের রূপ নিরীক্ষণ ... ৯৬৫ 
অক্রুর কৃত কৃষ্ণের দশাবতারাদি 

মহিম! বর্ণন " ১৬৬ 
অক্রুর কৃত কৃষ্ণের বিছ্বৃতি তত্ব ০ 

বর্ণন ও স্তব ১১৭ 
রাম কৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ (১০) ১৬৮ 
পথিমধ্যে 'গোপগণের মধুবনে ূ 

অবস্থিতি রঃ ১৬৮ 
রাম কৃষ্ণ ও ব্রজবালকগণের 

মথুর! নগরী দর্শন ১৬৯ 
মথুরা বাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন ১৭০ 
রজক বধ (৪১)  ** ৮0১55 

ংসের লুঠিত বস্ত্রে রামকুষণের বেশ ১৭২ 
মালাকারের পুজ৷ গ্রহণ ১৭২ 
কুজাকে শুরূপ দান (২) ১৭৩. 
কৃষ্ণের প্রতি কুজার প্রেম ১৭৪ 
রাম কৃষ্ণের ধনুগৃ হে প্রবেশ... ১৭৫ 
ধনুর্ভঙ (৪২) ১৭৫ 
কংসের অমঙ্গল চিহ্নু দর্শন ... ১%৬ 
ংসের রঙ্গ সভায় দর্শক রাজাগণের 
আগমন ১৭৭ 


বিষয় 
রঙ্গ সভাসম্থগ্ণণ সমীপে কংসের 


কোপশ্হ্তু কথন 5৪ 
ংসের রঙ্গসভায় রামরুষ্খের আনয়ন 
রঙ্গপভ। দ্বারে রামকফের আগমন 
স্কুবলয় হুত্তী বধ (৪৩) 
রঙ্গ সভাস্থ জন কর্তৃক কৃষ্ণের 
“নভিক্ন ভিন্ন রূপ দর্শন 
রঙ্গ ভূমিতে রণবাদ্য ০ 
মল্লযুদ্ধের উপক্রম 
চানুর মু'ইিকের সহিত কৃষ্ণ বলরামের 
" মল্লযুদ্ধ ' 


চানুর মুষ্টিক ও অষ্ট মল্ল বধ ". 
ঈমর্শাহত কংসের কৃষ্ণ সম্পর্কীয় 
সকলের উচ্ছেদের আদেশ 
ংস বধ (8৪) 
রামকুষ্ণের প্রর্ভীব দর্শনে বন্থ 
_ দৈবকীর জযোচ্ছবাস ...* 
কংসমহিষীগণের বিঙগাপ ও 
কষ্।ের প্রবোধ দান 
উগ্রসেনের রাজ্যাভিষেক (8৫) 
নুন্দ বিনায় রঃ 
মিনা অবস্তী নগরে গমন 
কৃষ) বলরামের- বিদ্যা অধায়ন 
শঙ্খানুর বধ ৪৬৪ 
যমপুরী হইতে মুনিপুত্রের উদ্ধার 
গুরুদক্ষিণা দান "পূর্বক রাম: 
কষ্খের মথুর! প্রত্যাগমন 
, শ্রীরুষ্ণের কুজ্জার সহিত বিলাস ০৮) 
“কের অক্র,র-গৃহে গমন ৫৮)... 
উদ্ধবের বৃন্দাবন গন ৫৪৬) 
*উদ্ধবের সহিত নন্দ বশোদ্বার. কথা 
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পৃষ্টা 


১৭৭ 
১৭৮ 
১৭৭ 


১৮৩ 


১৮০ 
১৮১ 
১৮২ 


১৮৩ 


১৮৩ 


১৮৪ 


১৮৪ 
৯৮৫ 


৯৮৬ 
১৮৭ 
১৮৭ 
১৮৮ 
১৮৭ 
১৯০ 


১৯১ 


১৯৯ 


১৯২ 


১৭৯৪ 
১৪৯৪ 


বিষয় ্‌ পৃষ্টা 
ননদ .যশোদার প্রতি উদ্ধবের উপদেশ ১৯৫ 
উদ্ধবের নিকট গোপীঙগণের থেদ € ৪৭) ১৯৬ 
কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের অঙগুযোগ 

ও উদ্ধবের উপদেশ . ১৯৭ 
রাঁধিক! উদ্ধব সংবাদ ০৪ ১৯৮ 


রাধিকার খেদৌক্তি সপ ১৯৮ 
উদ্ধব চৌতিশা * যা ১৯৯ 
উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণের বিশ্বপ্রম কথন ২০৩ 
উদ্ধব ব।রমাসি রঃ ২০৪ 
উদ্ধব বিদায় টি ২৪৫ 
উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গোকুল- 

সঙ্ধাদ শ্রবণ .., ২০৬ 
জরাসন্ধের সহিত রামক্ষেণর যুদ্ধ (৫০) ২০৬ 
্থারকাপুরী নিশ্বাণ রী ২০১ 
কৃষ্ণের দ্বারকায় বসতি -** ২০ 
কাল যবনের আক্রমণ ৮৯, ২০ 
কাপযবনের নিধন (৫১) -- ২০৯ 
মুচ্কুন্দ উপাখ্যান রঃ ২০৯ 
মুচুকুন্দের কৃষ্ণ পদ প্রাপ্ত ... ২১০ 
রেবতীর নিমিত্ত বর অন্বেষণ ২১১ 
বলরামের বিবাহ ৫ ২১২. 
কুল্সিণী হরণ প্রসঙ্গ ৫২)  « ২১৩ 
রুক্ষ্িদীর যোগ্য বর বিচার ... ২১৩ 
রুক্মিণীর ব্রাহ্মণ দূত সংবাদ ... ২১৪ 

ভ নগরে কের আগমন ২১৫ 
গরুড়াগম্ন *** ২১৫ 
কৌশিক গৃহে কৃষ্ণের রানি ২১৬ 
কচ শুক্র বৃতাস্ত এ ই? ২১৭ 
গুক্রের সঞ্ীবনী মন্ত্র বিবরণ... ২১৮ 


যষাতির সহিত দৈবযানীর বিবাহ নে।১৮)২১৯ 
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' খিষয় পৃষ্ঠা 
বংশের শাপ বিবরণ ও রুক্মিণীর 
চগ্ডিকা পুজ] ২১৯ 
রুক্সিণী হরণ ৫৬) ২২০ 
রুষ্পীর সহিত কৃষেণর যুদ্ধ .., ২২১ 
রুক্সিণীর বিবাহ ৫৪) ২২২ 
কৃষ্ণের রুক্সিণী সহবাস ২২২ 
কামদেবের জন্ম (৫৫) ২২৩ 


সম্বরাস্গর কর্তৃক কামদেৰ হরণ ২২৩ 
রতি কামের মিলন ২২৪ 
স্ন্বরান্থ্র বধ ২২৫ 
রতি কামদেবের দ্বারক। প্রবেশ ২২৬ 


ম্ণিহরণ প্রসঙ্গ-_শত্রাজিতের 
স্তমস্তকমণি লাভ (৫৬) 

বনমব্যে কৃষ্জের মণি অন্বেষণ 

খক্ষ যুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ 


২২৬ 
২২৭ 
২২৮ 


পাতালে ভন্গুকের সহিত কৃষ্ের যুদ্ধ ২২৮ 
খক্ষযুদ্ধে কষ্ণের জয়লাভ ২২৮ 
কৃষ্ণের জান্ববতী বিবাহ ২২৯ 
শত্রাজিতের কৃষ্ণ পরিতোষণ ২৩০ 
সত্যভামার বিবাহ ২৩১ 
শত্রাজিত হস্তে মণি স্থাপন ২৩১ 
রাম কৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও শতখন্ু 

কতৃক শত্রাজিত বধ ২৩২ 
শতধনুর পলায়ন ২৩৩ 


শতধন বধ ও অক্র.রের পলায়ন (৫৭) ২৩৩ 
অক্রুরের জন্ম কথ ও মণি রক্ষা ২৩৪ 
₹ষণজ্জুনের মৃগয়। ও কালিন্বী সমাগম ২৩৫ 


₹ষের কালিন্দী বিবাহ ও অজ্জুনের খাণ্ুব 
দহন (৫৮) মি ২৩৬ 

ককের বিন্বাতী বিবাহ ...+.. .২৩৬ 

টিফের লগ্মজিতা বিবাহ “.. ২৩৭ 


ই জনি রত 





বিষয় 


কষ্ের হুলক্ষণা বিবাহ ... 
কের স্র্শীলা বিবাহ .*, 
নরকাহ্‌রের সহিত কৃের যুদ্ধ 


পৃষ্ঠা” 
২৩৮ 
২৩৮ 
২৩৪ 


ক্র ষোড়শ সহজ কন্য। বিবাহ€৫৫৯) ২৪০ 


নারদ কতৃক রুষ্ণের রজনীবিহার 
দর্শন (৬৯) 

পারিজাত হরণ প্রসঙ্গ--সত্যভামার 
অভিমান 


রুষ্ণের কর্তৃক সত্যভামার অভিমা ভঞ্জন 


ইন্দ্রপুরী হইতে পারিজাত বৃক্ষ 
আনয়ন (৫৯) 

স্ুদামাচরিত কথন (৮০) 

হদামার সম্পদ বিধান (৮১). 


চ 


৪১ 


২৪১ 
৪২, 


২৪৩ 
২৪৩ 


২৪গ 


উধাহরণ প্রসঙ্গ-_উষার স্বপ্রযোগ (৬২) ২৪৫ 


চিত্ররেখ। কর্তৃক অনিরুদ্ধ আনয়ন 

অনিরুদ্ধের কারাবন্ধন 

বাণরাজার রহিত কষ্ের যুদ্ধ (৬৩) 

হরিহরের যুদ্ধ ও তদত্তে উষা 
অনিরুদ্ধের মিলন রঃ 

যুধিষ্টিরের রাজতুয় জ্ঞ প্রসঙ্গ (৭ ৯) 

জরাসন্ধের সাহিত ভীমের যুদ্ধ (৭২) 

জরাসপ্ধ বধ ও যুধিষিরের যজ্ঞ 
কৃষ্ণের বরণ 

শিগুপাল বধ ৭৪) 

যুধিষ্টিরের রাজনুয় যজ্ঞ ... 

যজ্ঞের পূর্ণাহুতি, দান ও দক্ষিণা 


কৃষ্ণ কর্তৃক দত্তবক্র বধ (৭৮) 

লক্ষণ হরণ বিবরণ (৬৮)... 

সাঙশ্ের সহিত লক্ষাপার বিবাহ 
শান্বের সহিত রাম কৃষ্ণের যুদ্ধ 


. 


২৪৬ 
২৪৬ 


২৪8৭ 


২৪৮ 
২৪৯ 


স্১৫০ 


ন্৫৩ 


২৫১ 


৫ 
২৫৩ 
২৫৪. 
২৫৪ 
২৫৫ 
২৫৬ 


রা 
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বিষয় পর্ন বিয়  '- পৃষ্ঠ 
শাহ বধ (৭) রঃ ২৫৭ খধিদিগের হজ ও কষে প্রতি বৈকু£ 
দ্বিবিদ্ বানর. বধ +০:২৫৭ গমনের স্ধেত (৮৯) "৮ ২৬৩ 
বিজয়ের উদ্ধার (৬৪) "২৫৮ যছুবংশ ধংস ও জীকফের পদে 
যছুবংশীয়গণের তীর্ঘ যাত্রা! (৮২) ২৫৯ শরাঘাত ( এক|।৩৭) ২৬৪ 
বন্ুদেবের ভীর্ঘ-যজ্ঞ পপ ২৫৯ কৃষের যোগমার্গে প্রয়াণ ও গাগুবদিগের 
বিপ্রপুজ্র রক্ষা বিবরণ "২৬৭ দ্বর্গে গমন (এক]। ৩১), ২৬৫ 
কষের বন্ধ সাক্ষাৎকার ও বিপ্রপুত্র গুকদেবের জন্ম কথা 

আনয়ন ৪" .২৬১  গোৌলোক চিত্র ৭ ২৬৬ 
বিগ্রের দশ গুত্র ও বন্থুদেবের ছয় পুত্র গোলোকে রাধাকষেের নিভ্য বিহার ২৬৭ 

পুনঃ প্রাপ্তি টি ২৬১ শ্রাগগ্রস্ত গুকের মর্তালোকে জন্ম ২৬৭ 


হৃতদ্রা হর (৮৬) ১৯০ ২৬২ পরীক্ষিতের বৈকৃঠে গমন (ঘা | ৬) ২৬৮ 





নূমো৷ ত্রহ্গণ্য দেবান্ গোব্রাঙ্গণ হিতায়চ।' 
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্বায় নমো নমঃ | 


বিষ্ণু বন্দনা । শ্রীকৃষ্ণ করুণাসিদ্ু প্রণত জনার বন্ধ 

প্রণমহ নারায়ণ অনাদিনিধন ধন ,ভৌপদীর মান উদ্ধারণে। 
&  পুরম পুরুষ কৃপানিধি! গজ নিস্তারিলে জলে কুজী পাইল প্রেমফলে 
পতিত পাবন নাম ত্রিতুবনে অগ্ুপম "  নরসিংহ প্রহলাদ রক্ষণে। 

দীন-দাঁতা দয়ার অবধি। যে জন একাস্ত হৈয়া প্রভূপদে চিত্ত দিয়া 
অখিল ভুবন মাঝে কৃষ্ণ হেন কে! আছে মন করিরারে পারে দঢ়। 

বিধি তত্ব না পায় ধেয়ানে।* কি দিব তুলনা তায় সর্ধ্ব স্বখ সেই পায় 
নারদ আকুল হৈয়া করে বীণাযন্ত্র লৈয়া তারে বলি ভাগ্যবান বড় | 
. অন্ত নাহি ঝুরয়ে নয়নে। গোবিনের নামণ। জপ মন পুনঃপুনঃ 
করিয়া ক্ণের সেবা অমর শঙ্কর দেবা এড়াইবে দারুণ সংসার । 
. যুগে যুগে নার্ম মৃত্যুজয়। পরম কৈবল্য গতি শ্রবণে অক্ষয় মুক্তি 
শিক্ষা ড্র লৈয়া নাচে গায় হাষ্ট হৈয়া সুখ তরি পিয় দুধাধার | 

পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম কয়। , বসি সাধুজন সঙ্গে কৃষ্ণকথা শুনে 
রাতুল চরণতলে কমলা সেবন করে বৈষ্বের করহ সেবন। 

ইজন্থথে কোন প্রয়োজন । মাতিয়া পরম স্থুখে হরি হরি বল মুখে 


হেন হরি আরাধনে কষ্ট নহে কৌন স্থানে পরলোক গতির কারণ। 

কেশ দিতে না পারে শমন | ৫ আগম পুরাগ বেদে যাহার মহিম! খেদে 
ছেলায় হিংঅকগণ ' কৈল কৃষ্ণ উদ্ধার . যোগিগণ না! পান যতনে। 
চি পৃতনা পাইল মাতৃপুত্রী। : | গোবিন্দমঙ্ল রসে ছুঃখীত্াম দাস ভাষে 
গাচ বংসরের গ্ষব, এক্স, ভাবিয়া, প্রভূ বিষু বদি বন্দো.দেবগঁণে ॥ ১। 
' * অখিল উপরে অধিষ্কীরী ॥::. . 


গোবিঙ্গমঙ্গল | 





সর্ববদের বন্দনা । : শুক পরীক্ষিতে কহে পরম কৈবল্য তাহে 
"রাগ কল্যাণ । ্‌ গুদ্ধতাবে যে জন গুনিল॥ 
নম্র শিরে প্রণিপাত যন্দো দেব গণনাথ : ' খ্র্গু মর্ত্য রসাতল বলিরাজ! নাগবল 
বিস্বক্ষয় হয় তুয়। দৃষ্টে | - দশ দিকৃপাল রুদ্রগণে। -. 
বাস্ুফি করয়ে স্বতি দেখিতে সুধীর মুর্তি কুবের বরুণ রাজে পঞ্চ ভূত আত্মা মাঝে 
আরোহণ মুষিকের পৃষ্ঠে ॥ নব গ্রহ বন্দোহ' যতনে ॥ 
বন্দোহ” কমলাসন হৃংসরাজ আরোহণ মুখ জনমদাত! তুমতি ভবানী মাতা 
অরুণ বরণ কবেবরে। ধার পুণ্যে নিরমিল তন্টু। 
স্থজিয়! সকপ পুরী আনন্দে ভজেন হরি হছুল্লভ জগত রঙ্গ দেখি শুনি সাধু-দঙ্গ 
বেদ পুথি জাপ্যমাল! করে ॥ ' শিরে বন্দে। পিতৃপদরেণু ॥ 
বন্দে! দেব ত্রিপুরারি আসন বৃষভোপরি ব্যাস কৈল যত গ্রন্থ কেহ নাপাইল অস্ত 
পঞ্চ মুখে গান পঞ্চ নাম। ঘগোচর গোবিনের লীল]। 
ডন্থুর মধুর স্বরে পুলকে নয়ন ঝুরে গ্োবিন্বমঙ্গল কহি ভুবনে ছুন্নভ এহি 
বামে শিঙ্গ। ডাকে রাম রাম ॥॥ ভবসিদ্কু তরিবার ভেলা ॥  , 
বন্দোছ' হরের রামা আমি কি কছিব পীমা গগনে গরুড় গতি তা! দেখি বায়স মতি 
ব্রহ্মা আদি দেব করে পৃজ1। মন করে উড়িবার তরে। 
তুমি যারে কর দয়! সে যায় মুকুতি পাইয়া কেশয়ী পশ্চাৎ্ যেন মুগ ধেয়ে আছে তেন 
নমো নম দেবী দশভূজা। ঢুঃখীশ্যাম বৈষ্ণব গ্োচরে ॥ ২ ॥ 
হরির ঘরণী লক্ষ্মী বন্দোহু' কমলমুখী 
দরিদ্রের ছুঃখবিনাশিনী । 
সরস্বতী বন্দে আগে মধুর পঞ্চম রাগে এস্থারভ। 
বিষ বল্পভা বীপাপাণি। সুষ্টি প্রকরণ ও দশ অবতার বর্ণন। 
গুরুর চরপরা বন্দোহ হৃদয় মাঝ রাগ টোড়ী। ॥ 
দিব্য দৃষ্টি হয় ধার বরে। র্ 
শ্রীপুর বৈষ্ণব হরি একান্ত ভাবনা করি স্তক নারদ মহিমা গায়। 
গঙ্গা তুলসী বনদো শিরে। রামনাম ধরি বীণা বাজায় ॥ ঞ্র॥ 
সনসনি সমীরণ শশী হুধ্য তারাগণ . পরম কারণ কক জগত আধার | 
শচী সঙ্গে বন্দে। পুরন্দর। ধাঁহ। হৈতে হৈল ক্্টি সকল সংসার ॥ 
বৃহস্পতি আদি বত স্থুরমুনি শত শত ব্রিগুণ ধরিল। সে ঠাকুর বিশ্বরূপে । 
বন্দে। ব্যাস মহাঁকবিবর ॥ অখিল ব্রক্মাওড বৈষে এক লোমকৃপে ॥ 


বিষ্চ অবতার মুনি: পুরাণ আঠার খানি ভাসাঙ্ছে বদ্মা্ কোটী'একার্দব জলে । 
গোবিনের নামে উচ্চারিল। বটগুটে ভাসিয়া শ্রময়ে যোগবলে ॥ 


রর ॥ হু দি ৯ শি 
| গোবিলামঈল। 


মায়ারপে যোগনিষ্থা কর্ণে দিয়। ধর. : 


তিল সম মণি উঠি. জন্মে দৈত্য । 
ছুই গোটা মুড, তার এক কলেবরে। 
আটু না ভূবয় তার প্রলর সাগরে ॥ 


সেকালে জগ্গিলা ব্রন্ম। ও নাভিকণলে || 


প্রস্তুতি প্রবোধ কহে প্রত পদতলে ॥ 
মায়া গ্রক্কাশিযা হরি মধুকৈট মারে। 
প্রলত্ন'পয়োধি হেতু উরাত উপরে ॥ 
মধুরিগু নাম হৈল এই সেঁকারণ। 
্রহ্াকে পৃথিবী দিয়া হৈল অন্তর্ধান। 
শেষশব্যা করি রঙ্গে সঙ্গে সত্যভামা। 
দৃক্ষিণে সুন্দরী লক্ষী অতি অনুপমা ॥ 
জর বিজয় ছুহেঁ বৈকু্.ছুয়ারী । 


ৃত্যু'ন্ীতে আনন্দিত কহিতে না পারি ॥ 


কৌতুকে রহিলা হরি বৈকুঠভুবনে। 
মানব স্থজিতে ব্রদ্ধা করে অন্নমানে ॥ 
মানব কারণে ব্রন্ম। যোগে মন দিল। * 
সেই কালে শঙ্খান্থর বেদ হরি নিল 
বেদ হারাইয়। ব্রক্মা ডাকিল আকুলে। 
তথির কারণে কৃষ্ণ মীনরূপ জলে ॥ 
শন্ধীল্ুর বধ করি বেদ উদ্ধীরিল। 
হজহ্‌ সংসার স্থখে বিধিরে বলিল 
কাঙের পইতা৷ ব্রহ্ম ছিঙিল তখন।. 
তাহাতে জন্মিল সর্প সহত্র-বদন ॥ 


ানুকি উপরে ব্রন্ধ। দিল! ক্ষিতিভার । 


নলিল উপরে সর্প চঞ্চল অপার ॥ 

চবে ব্রন্ধা উগ্র তপ করিলা কৃষ্ণের । . 
তকারণে গোবিন্দ কচ্ছপ রূপ ধরে ॥] 
গাবে ভোর হরে প্রত ভাসে নিরস্তর । 
[হম সর্পরাজ কমঠ উপর ॥ ) . 
লে কৃন্ম পরে ফঈী'মন্তকে ধরদী। 


বে'প্রজাপতি সে হজিল বহু প্রানি] 


দিতির তনগটুহৈল হিরথ্যাক্ষ নাষে। 
পৃথিবী পাতান গেল তাহার বিক্রমে ॥ 
তবে উর্ধমুখে ব্রঙ্গ। কষ আরাধিলা। 
দক্ষিণ নাসার পুটে বরাহ জন্গিল! ॥ 
প্রবেশ করিল প্রভু প্রলয়ের জলে। 
দস্তে উদ্ধারির় ক্ষিতি নিল বাছবলে ॥ 
দশনে চিরিত্ব। হিরণ্যাঞ্চ বীরে মারে। 
অন্তর্ধান হৈল ক্ষিতি,দিয়া বিধাতারে ॥ 


| বেত ন্সিংহ রূপ প্রহলাদ রক্ষণে। 


হিরপ্যকশিপু. মারি ঘোর দরশনে ॥ 
লক্ষ্মী আদি দেবগণ পলাইল ডরে। 
ভকত প্রহ্লাদ সে ঠাকুরে শাস্ত করে॥ 
তবেত বাঞ্জনরূপে প্রভু ভগবান । 4 
মাগিল ত্রিপাদ ভূমি বলি বিদ্যমান ॥ 
ত্রিপাদ ধরন রাজ। গ্রোবিন্দেরে]দিল । 
এক গ্রদে নারায়ণ পৃথিবী যুড়িল ॥ 
আর এক পদ উঠে ব্রহ্মপুত্র ভেদি। 
পাদ্য অর্ধ্য দিতে সচকিত ভেলে বিধি ॥ 
নীর ন! পাই ব্রন্মা-কমণ্ডনু আনি। 
পদাধুজে দিল জল করি ব্দধ্বনি॥ 
ত্রিধার৷ হইয়! স্বর্গে বহে মন্দাকিনী । 
পঞ্চ মহাপাপ হরে পরশিলে পানী ॥ 
আর এক পদ বলি-শিরে আরোপিল । 
পাতাে রাখি্বা তারে চিরঙ্গীবী কৈল। 
তবে প্রভু হৈল! ভূগুরাম অবতার । 
নিঃক্ষব্র করিল ক্ষিতি তিন সাত বার ॥ 
পৃথিবীর হট দৈত্য করি নিবারণ । 
কণ্তপ মুনিরে পৃথী কৈল নর্পণ ॥ 
তবেত শ্রীরাম রূগে করি দেতুবন্ধ । 
উদ্ধারিল জানকী বধির দশবৃন্ধ ॥ 
তবে হুল্রাম ক্ষপে ক্ষিতি বিঘীরিল। 
সেই ভেদ হৈতে নদদীযমুন! জঙ্গিল ॥ 


$ 


সবে বুদ্ধ অবতার স্থান নীঁলাচলে) 
জলধি উত্তরতটে অক্ষয় খটমূলে ॥ 

হরি অবতার সে হইল বর। যখা। 
বাজারে বিকায় অর হেন নাহি কোথা ॥ 
তবেত হইবে কৃষ্ণ কক্ষি অবতার । 

যার রণে স্লেচ্ছগণ পাইবে নিস্তার ॥ 
যত অবতার বিষণ অংশ রূপ ধরে। 

পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ দৈলকী উদরে ॥ 
করিল অনেক ক্্রীড়! সঙ্গে পার্থ লৈয়া । 
মারিল অনেক দৈত্য প্রকার করিয়া ॥ : 
যুধিষ্টিরে কহিয়া ভবিষ্য বিবরণ । 
তবেত বৈকুঠ, গেলা লৈয়! যছুগণ | 
কৃষ্ণের বচনে যুখিষ্টির নৃপমণি। * 
কলি আগমন শুনি মহাভয় মানি ॥ 
মন্ত্রণা করিল সঙ্গে পাঁচ ভাই লৈয়া। * 
চল স্র্গে যাব পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া! 
পরীক্ষিতে আনি রাজা কৈল অধিবাস। 
পয়ার প্রবন্ধে গায় ছুংখীষ্টাম দাস ॥ ১ 


পরীক্ষিতের রাজত্ব | 


রাগ- ধানশ্রী। 
কৃষ্ণের বচন শুনি যুধিষ্ঠির নৃপমণি 
"কলি আগমনে কম্পমান। 
বীর অভিমন্যু-হুত নাম তার পরীক্ষিত 
রূপে গুণে প্রছ্যন্ন সমান ॥ 
অধিবাস করি তার দিয়! দিব্য অলঙ্কার 
কনক মুকুট মণিহার। 
পিরে নব ছত্রদণ্ড জমর্পিল রাজ্যখণ্ড 
তত্তী অশ্ব রথ রথী . দিল তার লরপভি' 
ছিল যত ভাগারৈর ধন। 





তবে ভাই পঞ্চজনে দ্রৌপদী সুপ্দরী নে 
স্বপথে করিল! গমন ॥ 
হেথা পরীক্ষিত রাজ! . পুত্রসম পালে প্রজা 
র্্ অংশ বিফুভক্তিমতি। 
জরা শোক মত্যুভয় তার দেশে নাহি হয় 
সুখে লৌক করয়ে বসতি ॥ 
পরমুখে ঘোষে কীন্তি ব্রাঙ্গণে অনেক বৃত্তি 
দিল রাজা দিগুণ করিয়া 
অনাথ ঢঃখিত ভনে দিল রাশ্তা বু ধনে 
মধুর বচন প্রকাঁশিয়া ॥ 
কৃষ্ণকথ। বিনা কর্ণে অস্ত কিছু নাহি শুনে 
অহর্নিশি জপে হরিনাম ।. 
বৈষ্ণব গভীর রাজা দেবখষি করে পুজা 
দাতা বলি কর্ণের সমান ॥ . «. 
দয়া ধর্ম বিনা তার অন্ত চেষ্ট৷ নাহি আর 
রিপু দেখে শমন সমান. 
বীীষন্নক গীযূষে থাঁকয়ে সঙ্গীত রসে 
"সঙ্গে থাকে ভারত পুরাণ ॥ | 
এক দিন নরনাথ পাত্র পুরোছিত সাথ 
বসিয়া গোবিন্দ গুণ শুনে । 
ছেনকাঁলে এক দূত কহে কথা অন্ুত , 
গুন রাজা মোর নিবেদনে ॥ 
উত্তর কোশল দেশ কলি কৈল প্রষেশ 
. অনেক অনীতি কর্ম করে। 
গো ব্রাঙ্মণে দেয় শাস্তি মাবাপে মারয় নাথি 
পরের.রমর্ণী বলে হরে 
দেখি অতি অনাচার য়েন স্নেচ্ছ অবতার 


লোভেতে দেবের দ্রব্য খায় ॥: 


তার বাক্য যেবা হেলে - সংহার করয় শুলে 
তোমার প্রতাপে না ডরায় |. ' « 
তথ অগ-বজরট কর্ম কৈল নষ্ট 
' হা়্িশ হুরাপান তার । 


বিপ্র তথা দোহে-গাই গব্ট ব্ি নর খাই. 


শূদ্র করে মুনির আচার॥ 
এত শুনি নৃপমণি ছুই কর্ণে দিল পা 
, বিষু বিষণ তিনবার বলে ॥ 


পরম ক্রোধিত ট্হ়া অনেক বাহিনী লৈ 


* কলি বান্ধিবার মনে চলে ॥ 


পরীক্ষিত রাজা সাজে বিবিধ বাঞ্জন! বাজে] 


'কোলাহলে চলে সৈন্যগণ | 
গোবিন্দম্ক্গল পোথা ভুবনে ছুল্লভ কথা 
ছুঃখীশ্যাম কিঞ্িং ভাষণ ॥ ২॥ 


, পরীক্ষিতের রাজ্য দর্শন। 
রাগ ভাঁটয়ারি। . 


অন্ভনি আলে। আজ মুরলী অপগপ-বাজে। 
নাজানি বিনোদ রায় কার তরে সাজে ॥ প্র 


তের ব্চনে পরীক্ষিত নরপতি। 

ত্র মন্ত্রী টলয়। রাজা! করেন যুকতি। 
ন্বনুত স্বর্গে গেল। যে কলি প্রতাপে। 
হন কাপ ক্ষন হয় কহ কোন রূপে॥ 
বুদ্ধি নামেতে পাত্র যোড় করি কর। 
প্রণতি কারর়। কহে নৃপৃতি গোচর ॥ 
শব জুবতার তুমি বৈষ্ব-ভকতি। 


চলি বান্ধিঝারে আছে তোমার শকতি ॥ 


[ান। মারা ধরে ক।ল দেখিবে সাক্ষাত।* 
সামার বচনে শীঘ্র লড় নরনাথ॥ 
_সাজনি করিতে রাজ। দির অনুমতি । 
চতুরঙ্গ দল লড়ে নৃপতি সংহতি ॥ * 
মাতঙ্গে তুর কেহ রথের উপর । 
। আসিপত্র লৈয়। চলে পাইক, রন. 
ছুস্থৃভি দগড় বাঞ্জে দাদ! শঙ্খ চোর। 
অনেক ব|হিনী চলে করিতু্ীলহিঈ। 





বষকেছু-হত ু তথা রগ ॥ 
পরীক্ষিত জাইল ছেন দুতমুখে শুনি ।. 
আগ বাড়াইয়া রাজা আইল আপনি ॥ 
ধত্ব করি লৈয়! গেল পুরীর ভিতরে ।' 
নানাবিধ প্রকারে নৃপেরে পুজ! করে ॥. 
তার দেশে দেখে রাজ! আছে ধর্্মনীত | 
উত্তর কোশলমুখে লড়ে পরীক্ষিত ॥. 
নরখ্দা হইয়া পার তাহীর উত্তরে 1. 
হিমালর বামে করি গেল মণিপুরে ॥ 
তাম্ত্রধবজ পুত্র তথ! বীরভদ্র রাজা । 
অনেক বাহিনী সেনা রণে মহাতেজা ॥ 
পরীক্ষিত নাম শুনি আইল সত্তর ৷ 
নিজপুরৈ লৈয়৷ গেল করিয়। আদর ॥ 
নান্তা বিধিমতে কৈল ভূপতি পুজন। 
রথধবজ্‌ গজ দিল অনেক কাঞ্চন ॥ 

তার ভাব দেখি অভিমন্যুর নন্দন । 
পরম হরষে তার্েদিল আলিঙ্গন ॥ 
রজনী প্রভাতে রাজা করিল৷ গমন । 
কোলাহল করি চলে সর্ব সেনাগণ ॥ 
উত্তর কোশগ দেশে করিল-গমন । 

দধি লৈয়! যায় দ্বিজ বিক্র কারণ ॥ 
বৃপতি জিজ্ঞাসে তারে সুখে আনিয়া । 
কেবা তুমি কোথ। ধাহ কি ভ্রর্য লইয়া 
ব্রাহ্মণ বলেন রাজ। এই বৃত্তি করি। 
শুনিয়া বলেন তারে নৃপতি-কেশরী ॥ 
কুকম্খ করিয়া নষ্ট গেলে হে ত্রান্ধণ। 
তপোবনে ভজ গিয়া গোবিদ্চরণ ॥ 

তৃপ উপদেশে ছিজ পাইল নিস্তার । 
সেই দেশে দেখে রাজ। অতি অনাচার ॥ 
অন্যোন্যে কলহ লোক করেসনিরস্তর। 
বাপ মায়ে গঞ্জে কৰে ভাঁধ্যারে আদর ॥ 


ঙ 


লোভেতে করয়ে লোক পর্দার চুরি । 
পরনিন্দা প্রলাপ করয়ে হয়াঘরি |: 
অনীত'আচার কথ কহিস্ে.ন। গারি। 
পরীক্ষিত স্থানে লোক করয়ে গোহারি। 
বারে প্রবোধ করে রাজা পদ্মীক্ষিত। 
ব্লাজাকে দেখিয়া লোক কে ধর্মনীত। 
কলি বলে না হৈল আমার অধিকার। 
পরীক্ষিত রাজ বড় ধর্ম অবতার ॥ 
ধর্ট্রের চরণ কলি ম্মরে নিরত্তরে। 
অনডুহরপ্েে ধর্ম দেখ! দিল তারে । 
ধর্ম তিনপদ্দহীন কলি দরশনে। 

প্রথিবী কপিল! হৈল! ধর্্মবিদ্যমানে ॥ 
রক্ষক হইল কজি আগে ছুইজন। , 
খেদাড়ি আনিছে কলি দেখিল রাজন | 
রাখ রাজ। পরীক্ষিত ডাকে বৃষধেনু । 
অন্য কেহ রাখিতে নারিব তোমা বিন 
দৈত্য বলি কলিকে ধরিলা নৃপবর। 
রাখিল যতন করি দিয়া অন্থচর | 
বৃষ্ভ কপিল৷ প্রতি জিজ্ঞাসে রাজন। 
ছুংখ্ীশ্যাম আশা করে গোবিন্দচরণ ॥ ৩। 


কলি ও ধর্দের সহিত রাজার 
“  সাক্ষাত। | 


রাগ করুণ! । 
এক পদ বৃষ দেখি নৃপতি করুণ-আখি 
জিজ্ঞাসেন সম্মুখে আনিয়!। 
শুন শুন অনভুহ স্বরূপ বচুন কহ . 
রম তুমি কেমন কিয়া ॥ . 


কহ না আমার বরাঝরে ॥ 

্বরিতত কন্দর্প হদে ভ্রম তুমি এক পদে 
নাহি জানি কোন মায়া ধরে। 

স্বরূপ-বচন কহ নিজ পরিচয্ব দেহ 
কহি যে তোমার বরাবরে ॥ 

বৃষভ বলিল বারী গুন তুমি নৃপমণি 
তোমা দেখি হরিল বেদনা. . 

গুন রাজা বিবরণ, আমি ধর্ম্ম নিরঞরন 
কলি ভয়ে পাইল তাড়ন1॥ 

ঘোর কলি পরকাশে তপ জপ যজ্ঞ নাশে 
সত্য শৌচ দয়! দুরে গেল। . 

তথির কারণে হের তিন পদ্দ গেল মোর 
সবে ধর্ম নাম সে রহিল॥ 

তুমি রাজচক্রবর্ভী জগতে তোমার.কীণ্তি 
কেবল কৃষ্ণের পরায়ণ। 

তোমারে কহিম্থ দঢ় পৃথিবী কম্পিত বড় 
দেখি কলি ঘোর দরশন ॥ 

কহে রাজা পরীক্ষিত করিব তোমার হিত 
ঘোর কলি করিব নিবার। 

খণ্ডিব ক্ষিতির ভীত ধর্্মপথ রাজনীভ শ 
জগতে হইবে সুবিচার ॥ 

বুঝিয়া! রাজার ভাবে পৃথিবী বলেন তুবে 
ধন্য রাজা তোমার জীবন। 

পাগ্ডব নির্মল বংশ কেবল কুঞ্জের অংশ 
যুগে যুগে আছয়ে ঘোষখ ॥ 

তব পিতামক পূর্বে নিবাত বধিয়। স্বর্গে 
দেষলোকে ফৈল অব্যাছতি। 


কুরুক্ষেত্র মহারণে একক অর্জুন জিনে 


ভোগ বর্ণ আদি সেনাপতি ॥ 


তোমা দেখি লগে ব্যথ তিন পদ গরেলকোধা| কষের ভ্ধিনী কথা তারে পার্থ করে বিভা 


হেন কর্ম কে করিল তোরে।' 


সে গর্জে সন্মিল। অভিমন্থ্য। 


তুম নৃপ তার নত রূপে ওণে কাভূত- 


পৃথিবী বাখানে ধন্ত ধন্য ॥. 
তোমারে দ্বরূপ কহি কলিষুগ বটে এই 
, প্রকৃতি প্রমাণে দেহ স্বান। 
এত বলি.বৃপ স্থানে বন্থুমতী নিরঞ্জনে 
নিজ পুরী করিল প্রয়াণ | 


ক 


পরীক্ষিত নরপতি ডাকিয়া ভবিষ্য প্রতি 


. কৃহে রাজা করিয়া তাড়ন। 


হের দেখ খড়াা মোর কাটিয়/মস্তক তোর 


ষ্ট মায়া করিব ছেদন ॥ 
অনীতি আচার কর ধর্মপথ নাহি ধর 
, কেব তুমি কিসে অধিকার । 
রাজীর বচন,গশুনি করিয়া যুগল পাণি 
ভবিষ্য করয়ে পরিহার ॥ 
শুন রাঁজা কহি তত্ব আমার চরিত্র যত 
যেরূপে ভ্রমি যে একেশরে ৷ 
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে 
* কহে কলি নুপতি গ্োচরে ॥ ৪ | 





কলিদমন। 
রাগ টোড়ী। 

কে জানে রামের গুণ 

বেদে দিতে নারে সীমা ॥ ক ॥ 


রাজার বচন শুনি কলি কম্পমাঁন। * 
রাঁজারে কহিল কিছু বিনয় বিধান ॥ 
যন্জি বা আমারে শান্তি কর অবিচারে । 
ব্রঙ্গবধ পাবে রাজা কহিচ্থ তোমারে ॥ 
্রদ্মার কুমার আমি গুন নৃপর্মণি। 
'ধে' রূপে আমারে রাজ্য দিলা চট্রপাশি। 
সত/ আদি যুগ গেল ক দরপনে । 
পাবটিয়া কারে না চাহি সীরীরণে' 


টি 


তবে পিত্বা! বৈধ মোরে গোকিন্দ আদেশে । 
বৈকৃণে গেলাম আমি দিশস্বর বেলে । 
আমারে দেখিয়া হরষিত নারায়ণে। 
আলিঙ্গন দিয়া মোরে বসাল আসনে ॥ 
মোরে জিজ্ঞাসিল প্রভু কমললোচন। 
তোর পিতা কৈল যত পাঁপকুগুগণ ॥ 
তিন যুগে তিন কুণ্ড হইল পুরণ। 
আছয়ে. একাশী কুণ্ড তোমার কারণ ॥ 
তখন কহিনু আমি গ্রীরুষ্ণের পাশে । 
পৃরিব একাশী কুণ্ড একাশী দিবসে ॥ 
এতেক শুনিয়। প্রভূর হাস্য উপজিল। 
তাহার কারণ কৃষ্ণ মোরে জিজ্ঞাসিল। 
তখনি কহিষ্থ আমি দেব গদধধরে। 
হইকে যুর্গল পথ মম অধিকারে ॥ 
কায়মনোবাক্যে ষেবা পুণ্য চেষ্টা করে। 
অভিমত ফল দান পায় সেই নরে ॥ 
কলিষুগে নরলোক হবে ক্ষীণ খল। 
দিনে দিনে ধর্্পথ ছাড়িবে সকল ॥ 
আপনার পাপ লোক আপনি মরিবে । 
আপনার পুণ্যে লোক আপনি তরিবে ॥ 
কলিষুগে বাঞ্চিত পাপের নাহি দায়। 
প্রকৃতি পরম পাপ খগুন না যায় ॥ 
কলিযুগে এক কন্া.যদি করে দান । 
সত্যযুগে শত কণ্ঠা দানের জমান | 
কলিযুগে এক ছ্িজে ভোজন করায় । 
অশ্বমেধ যজ্ঞফল সেই জন পায়। 
কলিযুগে দেউল পুজ্করিণী দেয় দান । 
ত্রিভুবনে দাতা নাহি তাহার সমান ॥ 
মহোৎসব করে যেবা হরির কীর্তন। 
সত্যযুগে সম নহে যজ্য আরাধন ॥ 
কলিযুগে বিষুর তকতি হেব করে। 
তার অগোচর পুণ্য নারি বলিবারে॥ 


রব 
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এতেক শুনিয়া! কৃষ্ণ দিলেন মেলানি। 
কলি অধিকার লৈয়া আইগ্লাম তখনি ॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় আমি আমি কুতৃহলে। 
বলি বন্দী করি আম! রাখিল পাতালে ॥ 
প্রকার করিয়] কষ আমা উদ্ধারিল!। 
ধ্ঘনীল খুধিট্ির তীর সঙ্গে ছিলা ॥ - 
এবে কি করিব আন্ত কহু নৃপমণি। 
তোমার চরিত্র দেখি মহাভয় মানি ॥ 
শুনিয়া! হীসিল রাজা কলির বচনে। 
আছয়ে তোমার ভোগ গুনেছি পুরাণে ॥ 
কলি কহে অবধান কর নরপতি। 

স্থল যদি দেহ মোরে করিব বসতি ॥ 
কলির বচন শুনি রাজ। হরযিত। 

দ্রিব ত যে স্থল হয় তোমার উচিত |: 
রাজ! বলে পাপ চেষ্টা পরদার চুরি । 
এই তিন স্থল দিচ্ু তোমা অধিকারী ॥ . 
কলি কহে একা নহি আছে পরিবার | 
এই তিন স্থলে কিছু নহিব আমার ॥ 
রাজ] বলে প্রলাপ বচন স্গুরাপান। 

যত যত পাপস্থলে তুমি সে প্রধান ॥ 
শুনিয়া আনন্দে কলি মাগিল বিদায় । 
হৃপতি সম্মুখে স্থখে নাচিয়! বেড়ায় ॥ 
অভিমস্থ্য-স্থত দিল কলিকে মেলানি। 
সেনাগণ সঙ্গে লৈয়! চলে রাজধানী ॥ 
মগ আশে গ্রবেশিল অন্ধকের বনে। 
গোবিদ্দমঙগল ছঃখীস্তাম দাস গানে ॥ ৫॥ 


পরীক্ষিতেরঃপ্রতি মুনির শাপ। 
রাগ ধানভ্রী। ্ু 


. তষিয্য বিদায় দয প্রবল বাহিনী লৈয়া! 
পরীক্ষিত'নিজ দেশে বায় । 
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“1. প্অন্ধকের তোলে দিল রাজা দরশনে 


_. দৈবের দির্ধন্ধ আছে ভায় ॥ 
পথশ্রাস্বনরপতি অথ আরোহণ তথি 
ভৃষ্াযুক্ত হইয়! রাজন । . 
আদেশিল সেনাগণে. সপিল সন্ধানে বনে 
-  দেখিল অন্ধক তপৌধন ॥ 
তপ করে মুনিবর উর্ধ করি ছই কর 
নাসা অগ্র নিরখি নয়নে। .' 
মৌনব্রত আরাধনে নিঃশক্ক সুধীর মনে 
ধ্যান করে শ্রীমধুস্থদনে ॥ 
দূতমুখে বার্তা পাইয়। অন্ধক নিকটে গিয়া 
নীর না পাইল নরপতি। 
পাত্র পুরোহিত কহি কপট তপস্বী এহি 
আতিথ্যে না করে অনুমতি ॥ 
বৃপতি কুপিত মতি করিতে উচিত'শান্তি 
মৃত সর্প আছিল তথায়। 
আদেশিল নবপবর ততক্ষণে অন্গচর 
বান্ধে লৈয়! মুনির গলায় ॥ 
অপমান করি তারে রাজা গৃহে আগুসারে 
ৃঙ্গী মুনি অন্ধক-কুমার । 
কৌশিকী নদীর কূলে খধিপুত্র সঙ্গে খেলে 
জানিল রাজার অবিচার ॥ 
কাপেছিজ কোপ্রানলে কৌশিকী নদীর অলে 
_ শঙ্খভরি নীর নিল করে। 
মনে পেয়ে মহাতাপ পরীক্ষিতে দিল শাপ 
সাক্ষী করি কশ্তপ কুমারে ॥ - 
হৈয়া! রাজচক্রবর্তা ব্রান্মণে করয়ে শান্তি 
_সহ্‌নে না বার কলেবর়ে। 
দিল রাজ! যত তাপ. ভাহারে খাউক সাপ 
এই অপ্ত-দিবস ভিভয়ে। 
রাজাকে মপ্পাভ দিয়া পিতার নিকটে গা 
খনাইস- কার ভু । 


পরীক্ষিত-নারদ সংবাদ। 


রাগ বরাড়ি। 
" কলাম গোবিন্দ গুণ গাও । 
ওই নামে এ ভবসংসার তরি যাও ॥প্রা 


রাজাকে সম্পত দিয়া শৃঙ্গী মহাখষি। 
ছয় ক্রোশ পথ শিশু মুহূর্তেকে আদি॥ 
পিতার নিকটে গিয়া শৃঙ্গী মহামুনি । 
দেখিয়! তূজঙ্গ-হার সকরুণ বানী ॥ 
থসায়ে ফেলিল সর্প পিৃকঠ হৈতে। 
রাজ অপমানে মুনি লাগিল কহিতে ॥ 
“কিবা দোষ কৈল পিতা নৃপতির স্থানে । 
ন1 বুঝিয়া শাস্তি করে অন্ধ তপোধনে ॥ 
চোরখণ্ড থাকে কত রাজার নগরে ॥. 
ধর্মশীল রাজা হৈলে তাহাকে সম্বুরে ॥ 
ব্রাহ্মণের অপমান করে অবিচারে। 
উচিত ন্‌! হয় বাস ইহার নগরে । 
কছিতে কহিতে মুনি কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 
অন্ধক জমাধি ত্যজে পুত্রের প্রকারে ॥ 
প্য়ানে জানিল মুনি যত বিবরণ। 
পুত্রেরে কহিল মুনি করিয়া গজন॥ 
পাগবের বংশে পরীক্ষিতে অধিকারু। 
তাহার পালনে স্থখে আছয়ে সংসার ॥ 
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে রাজা করয়ে পালন । 
পরম ধার্মিক রাজ! বিঝুপরায়ণ | 
হেন জনে শপ তুমি দিলে কি লাগিয়া। 
'গতিত হইলে তুমি তাঁরে শপ দিয়া 
পথশ্রাত্ত আইল রাজা, আমার ধন্দিরে। 
মুনি হৈয়৷ আদর নাটক জাডিদিরে ॥ 





যে: সিদু র্জি কৈপ'অপমান। 


তাঁর কিবা দোষ আছে, গুদরে আজান ॥ 
ৃপতি গুনিবে তোর শাঁপ বিবরণ ।. 

ধর্ম সভাকরিবে লইয়া মুনিগণ' ॥ . 

শুক পরীক্ষিত ভাগবত উপজিবে। 
তাহার আলাপে লোক মিস্তার পাইবে ॥ 
সেই সভা মধ্যে তুমি চল লীঘ্বগতি। 
ইহার সংবাদ শুনি পাইবে মুকতি ॥ 
পিতা পুত্রে বসিয়্াছে এতেক ধিচারে। 
হেনকালে নারদ আইল তথাকারে ॥ 
নারদ দেখিয়। মুনি পাদ্য অর্থ্য দিল।. 
যত বিবরণ মুনি নারদে বলিল ॥ 

শুনিয়! হুঃখিত মুনি হইলা "তখন । 
রাজাকে কহিতে মুনি করিল গমন ॥ 


সভা করি বসিয়াছে রাজা পরীক্ষিত। 


হেনকালে নারদ হইল উপনীত । 
উঠ্িয়। দাণ্ডায় রাজা নারদে দেখিয়া । 
আসনে বসান তারে ষড়ঙ্গে পুজিয়। ॥ 
কুমকুম কন্তরি অঙ্গে করিলা লেপন । 
করযোড় করি রাজ। করে নিবেদন ॥ 
'তাম। দরশনে আজি সফল জীবন । 
কহ কোন কার্ধ্যে প্রভু কৈলে আগমন ॥ 


| মুনি বলে শুন রাজ] আমার বচন। 


ক্রোধে শাস্তি দিলে- 'তুমি অন্ধ তপোধন ॥ 
তার পুত্র শৃঙী মুনি শাপিল তোমারে । 
তক্ষক দংশিবে তোমা এ সপ্ত বাসরে ॥ 
ব্রহ্মশাপ,পরমাদ ন হয় খণ্ডন । 

রাজা বলে কি করিব কহ তপোধন ॥ 
মুনি বলে চল তুমি বিপ্রগণ লৈয়া। 
ধর্্মসভা কর তুমি গঙ্গাতীরে গিয়। ॥ 


ছযিপু্ধ চিন্তা কর গুন নৃপ্ররে 


ভাগবত কহি.গুক্ু ভারিবে তোমারে ॥ 


তামসী করিয়! মনে শান্তি করি তপোধনে 
সেই পাঁপ ফলিল আপনে ॥ 

তক্ষক দংশিবে মোরে এই সপ্ত দিনাস্তরে 
ইহাতে অন্তখ! কিছু নাঁঞ। 

মরমে রহিল ব্যথা না জপিলাম কৃষ্ণকথা 
তেঞ্ি হেন করিল গোসাঞ্ি ॥ 

পাণ্ডব সকল রঙ্গে খেলিল কৃষ্ণের সঙ্গে 
যেই প্রভু পতিতপাবন। 

মোর কর্ম হীনছিল অবত্তার শেষ ভেল 
না দ্রেখিছ গোবিদ্দচরণ ॥ 

সেই হরিরস পানে না বসিহ্থ সাধুসনে 
না করিন্ু বৈষ্ণব সেবনা। 

রাজ্যস্থথ ভোগ রঙ্গে রমিন্নু রমণী সঙ্গে 
 স্থধা ত্যজে গরল পারণা | 

বাল্য বৃদ্ধ যৌবন গোঙাইন্ছ অকারণ 
ভরমে ন! ভজি হৃধীকেশে । 

এবে সেজানি্ন ক্লীতি ক্বঞ্চবিনে নাঞ্চি গতি 
কি করিব এ সপ্ত দিসে ॥ 


১৩ গোরিলসজল 
এত বলি অন্তর্ধান হৈল মুনিবরে তোমরা এখন কর জন্মেজয় দণ্ডধর 
পাত্র মন্ত্রী লৈয্না রাঁজ। বফিল! বিচারে ॥ পাল প্রঙ্জা পরম আনন্দে। 
আপনারে, তিরস্কার করেন রাজন । আছে চিরদিন আশ চিত্তে ভেল অভিলাষ 
গোবিন্দমঙ্গল ছঃখীষ্ঠাম বিরচন ॥ ৭ ॥ নতি করি হরি পদারবিন্দে ॥ 
চল তীর্থ বারাণসী ধর্মসভা করি কসি 
ৰ ডাকিয়া আনহু মুনিগণে । 
পরীক্ষিতের গঙ্গা যাত্রা । প্রকাশিব কৃষ্ণকথা শ্রবণে শুনিব তথ 
রাগ করুণা। পরলোক গতির কারণে ॥ 
নারদের কথা শুনি পরীক্ষিত নৃপমণি পেষে রাঁজ অন্মতিং দূত চলে শীভ্রগতি 
বন্ধুগণে ডাক দিয়া আনি। আনিবারে যত মুনিগণে। 
জন্মেজয় পুত্রে আনি চিত্ররেখা পাটরাণী জনম্মেজয়ে রাজ্য দিয়া আচার্য ব্রাহ্মণ লৈধা 
কহে রাজ। সকরুণ বাণী ॥ চলে রাজ গঙ্গা দরশনৈ ॥ 
শুন শুন সভাজন দৈবের যে নিবন্ধন হস্তিনা নগর ছাড়ি চলে রাজ! তড়বড়ি 
খণ্ডন না হয় কোন জনে । অঝোর নয়নে লোক কান্দে । 


আর নাকি হবে হেন পরীক্ষিত রাজা যেন 
গুণে প্রাণ স্থির নাঞ্িঃ বান্ধে | 
পুরনারীগ্ীণ যত সবে ভেল মৃত্যুব্ত ' 
কান্দে সবে নৃপতির গুণে । 
নৃপতি চলিয়া যায় সকরুণে লোক ধাঁয় 
উত্তরিল বারাণসী শ্থানে ॥ 
অপূর্ব আসন পাতি তথা । . 
ছঃখীষ্ঠাম দাস গায় মুনিগণ তথা যায় - 
রাজা বলে কহ কৃষ্ণ কথা |৮॥ 


পরীক্ষিতের ধর্্মসভায় ধষি- 
* দ্বিগের আগমন,। 
রাগ টোড়ি। 
শুক নারদ মহিম! গাঁয় ; 
রাম নামূধরি বীণা! বাজায় ॥ ফ॥ 


ই :০2-8 


€দ সবল । ১ 


ধন্ম্সিভা করিয়া! বসিল পরীক্ষিত। 
দুতমুখে শুনি মুনি চলিলা ত্বরিত ॥ 
অগন্ত্য গৌতম ভূ মুনি পরাশর। 
জনক জনক বিশ্বামিত্র মুনিবর ॥ 
বান্ীকি বশিষ্ঠ মহামুনি ছই জন । 
চমস লোমশ দক্ষ গর্গ তপোধন ॥ 
অন্বরীষ অঙ্গিরা সনন্দ জনাতন। 
নারদ তুম্বুর জাহ্‌, মুনি কন্কায়ন॥ 
খষ্যশূঙ্গ বিভাবন্গু মেধ্স শঙ্খশির । 
সশিষ্যে ছূর্বসা মুনি গেল গঙ্জাতীর ॥ 
পৌলক্ত্য বৈশম্পায়ন সে শঙ্খলিখিত। 
জৈমিনির সঙ্গে ধ্যাস চলিলা ত্বরিত ॥ 
শ্রেষবন্তু, উ্ব্ব কেতু আদি মহামুনি। 
বকদস্ত ভ্রিজট জটিল যামদগ্নি 
“শাস্তব সুচি মুনি মরীচি পিক্ষল। 
ভরঘ্বাজ মহামুনি ধর্ম অন্থুবল ॥ 
হেনমতে সর্বস্থুনি ধর্মসভা যাঁয়।, 
অশ্বথম! কৃপাচার্ধ্য চলিল! তথায় ॥ 
বেদগর্ভ কশ্ঠুপ চলিল বিশ্বশ্রবা ॥ 
শ্রীনিবাস মহামুনি চলে ধর্মসভা। 
পুগডরীক কঙ্কভদ্র দাক্ষ্য মুনিবর ॥ 
_ বৈবস্বত মহামুনি চলে ত্বক্াপর |, 
» কপিল সৌভরি আদি যত মুনিজন ॥ 
গঙ্গার্তীর গেল! সবে রাজার সদন । 
মস্তকে জটার ভার জাপ্যমালা করে। 
লোহিত বরণ কেহ গৌর কলেবরে ॥. 
কেহ দঙ করে ধরে কেহ মৃগছাল। 
কেহ কেহ কুশীসন মুরতি বিশাল | , 
বেদ বিদ্যা বিশারদ বচন গভীর । 
* অমুহ হইয়া সবে গেলা গঙ্গাভীর ॥ 
_পুলক্িত্ত বপু সব মুখে হরিধ্যনি। 
মুনি দেখি উঠিয়া দাও্ডায় নৃপমণি। 


পান্য অর্থ্য দিল রাজ গ্রতি জনে জনে । 
কুস্তলে চরণ মুছি বসায় আসনে ॥ 
দেখিয়া রাজার ভাব মুনি হরঘিত 
আনীর্বাদ,কৈল মুনি কষে রহ চিত ॥ 
রাজা বলে শুন মুনি বচন আমার। 

আঙু সে সফল দিন দরশে তোমার ॥ 
বড়ই পাতকী আমি গুন মুনিবরে | 
কৃষ্ণামৃত দিয়া সবে উদ্ধার আমারে ॥ 
মুনি বলে চিন্তা নী। করিহ পরীক্ষিত । 
তোমারে কহিবে শুক গোবিন্দ চরিত ॥ 
এইমত ভাবি রাজা! আছে সভাতলে। 
ছুঃখীশ্তটাম কহে শুক আইল হেন কালে॥ ৯॥ 





শুকদেবের আগমন । 
রাগ কেদার!। 

তীর্থ বারাণসী স্থানে ধর্্সসভা বিদ্যমানে 
হের্ন কালে শুক আগমন । 

উজ্জ্বল দেহের কান্তি দেখিতে সুন্দর অতি 
কোটি হৃর্ধ্য জিনিয়া কিরণ ॥ 

যজ্ঞস্প্র অনুপম শ্রীহরিমন্দির নাঁম 

* চন তিলক শোভে ভালে । 

জিনিয়া হাটক হৃটা মস্তকে মণ্ডল জট! 
কুগুল তপন ভ্রুতিমূল্ন 

কররুহে কুশাঙ্গুরী কোটি কাম বেশধারী 
নাভিকৃপ জগ সুগভীর ॥ 

শান্ত দাত্ত সর্দাশয় কেবল করুণাময় 
কষ্প্রেমে পুলক শরীর 

ভাগবত দক্ষিণেতে যথি কৃষ্ণ নামামৃতে 
বামে কৃষ্ণাজীন ধরে মুনি। 

নন নির্শাল অতি বন্ধন পঙ্কজ ভান্তি 

_. অল্পহাস মধুরস বাণী। 


১২ সোন্বস্পধ- শর 


জ্যোতি পরকাশ ঘোর 'জন্ধকার নাশ 
গলে দোলে চল্পকের দাম। 


জিতেক্িয় ক্রোধ ক্ষমা - গণের নাহিক সীম। 


রূপে মুরছিত কত কাম॥ ] 

বৈষ্ণব গভীর ধীর নয়নে প্রেমের নীর 
গদ গদ গোবিদ্দের গুণে। 

দেখি শুক ভাগবত সবে আনন্দিত চিত 
আদর করিল মুনিগণে ॥ 

আসন ত্যজিয়। রাজা! কাঁরল চরণ পৃজ। 
পাদ্য অর্ধ্য দিল দিব্যাসন। 

মধুপর্ক আরাধনে কুসুম চন্দন দানে 
করধুড় কহেন রাজন ॥ 

আজি বিধি স্ুপ্রসদ সফল হইল দিন 
দেখি প্রভুচরণ তোমার । 

শুন মুনি নিবেদন মোরে কাল উপাসন্ন 
সপ্ত দিন আছে অধিকার ॥ 

আপন করম দোষে দৈবের লিখন বশে 
হরিরসে হুইন্ বঞ্চিত। 

তুমি ব্রহ্ম+য় যোগী প্রেমানন্দ অঙ্রাগী 
কৃষ্ণপ্রেম পিঞ্হ কিঞ্িও ॥ 

শুকদেব বলে বাণী শুন মহা! নুপমণি 
যদি আছে সাত দিন তোর । ্ 


থটান্গ নৃপতি পুর্বে মুহ্ুর্তেকে গেল স্বর্গে 


শুন রাজা উপদেশ মোর ॥ 
পরীক্ষিত রাজা কয় শুন মহা তেজোমক্ 

কহিবে খট্রাঙ্গ বিবরণ । 
গোবিন্দমঙ্গল পোথা৷ ভুবনে ছুল্লভ কথা 

ছুঃখীশ্তাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১০ ॥ 


খট্টাঙ্গ রাজার উপাখ্যান । 
রাগ টোড়ী.। 
শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
খট্টাঙ্গ নামেতে রাজা । . 
জন্ম চন্রবংশে গোবিনের অংশে, 
বিশ্বজনে করে পুজ। ॥ 
পবিত্র শরীর বৈষ্ণব গভীর 
গোবিন্দ ভজনে দড়। 
পুল্সের তুলন পালে প্রজাগণ 
অভিথি আদর বড় ॥ 
বাজি গজ রথ বাহিনী বহুত 
রণে নৃপ খরশাণ। - 
অধিকার গুর দানে কল্লতর 
জগতে যশ বাখান ॥ 
তার সভাজন বিষ্ুণপরায়ণ 
হরিরসে সবে রত। 
রাজার আশ্বাসে হৃথে প্রজা বৈসে 
নগর আনন্দযুত ॥ 
রাজ হেনমতে বৈসয়ে দেশেতে 
শুন পরীক্ষিত রাজ । 
হেনকালে স্বর্গে যত দেববর্গে 
দানব হইল তেজা ॥ 
সুর্য আদি করি স্বর্গ অধিকারী 
হারিল দ্বানব রণে। 
পেয়ে গরাভব যত দেব সব 
স্বর্গ ত্যজে ভয় মনে॥ 
খট্াঙ্গ পতি পাশে উপনীতি 
[ যতেক দেবতাগণ। 
দেখি দেবতায় নৃপতি স্বরায় 
দিল পাদ্য অর্খ্যাসন ॥ 
মধুর তোজন' কুঙ্গম চন্দন * 
দিল-সব দেবতারে। 


হ 
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করি পুটপাণি কহে নৃপমণি 
কি নিমিত্ত আগুসারে ॥ 
দেবতা সকল হইল বিকল 
' রাখ রাজা এইবার। 
গোবিন্দ চরণে দুংখীশ্তাম ভণে 
গোবিন্বমঙ্গল সার ॥ ১১ ॥ 





' খট্টাঙ্গরাজার উ।র । 


রাগ (টৌড়ী। 
কি আর কহিব রাঙ্গা! পায়। 
চরণে শ্বরণ দিয়া রাখহ আমায় ॥ প্র ॥ 


রাজ। বলে কহ দেব কি হেতু কাতর। 
দেবত। সকলে বলে শুন নৃপবর ॥ 
দ্বানব হইল স্বর্গে বড় বলবান। 

তার ভয়ে ত্যজিলাম অমরাবতী স্থান ॥ 
ইন্দ্র আদি দেবতা হারিল তার রূণে। 
"নিস্তার না পেয়ে আসি তোমা বিদ্যমানে ॥ 
পরম বৈষ্ণব তুমি গোবিন্দের জন। 
তোমার সে বধ্য হয় শুনহ রাজন ॥ 
এত যদি বলিল আপনি প্রজাপতি । 

' সাজিয় চলিল রাজ! সৈম্ভের সংহতি ॥ 
, দেবতা সকল রাখি আপন মন্দিরে । 
দিব্য স্থল অন্ন জল নিয়োজিল চরে ॥ 
রহিল দেবত। সব খট্রাঙ্গের দের্শে। 
সাজিয়! চলিল। রাজা যুদ্ধ সমাবেশে ॥ 
রখর্বজ গজ বাজী সাজিয়া ত্বরিত। 
অমর নগরে গিয়া! হৈল উপনীত ॥ , 
শুনিল দানব খট্টাজের আগমন । 
জংগ্রামে-সাজিয়! চলে সঙ্গে সেনাগণ ॥ 
একাত্রে মিলন,হৈল ছুই সেনাপতি । 
মনুষ্য সংগ্রাম করে দীনব সংহতি ॥ 


১৩ 


ছই দলে হৈল যুদ্ধ অতি ঘোরতর ! 
প্রথর 'সংগ্রাম বাটি সহত্র বর ॥ 
মনুষ্য দানব ঠৌোহে হয় ঘোর রণ,। 
বিষুচক্র এড়ে তবে খট্টাঙ্গ রাজন ॥ 
বিষুণচক্রে যত সব দানব কাটিল। 
মহাহ্ষ্ট হয়ে রাজ! দেশেতে চলিঙগ ॥ 
আসিয়। প্রণতি কৈল সর্ববদেবগণে । 
জিনিল বিপক্ষ যত অমর ভুবনে ॥ 
রাজার বচনে সবে ত্যজিল বিষাদ । 
বেদধ্বনি করি সবে কীরে আশীর্বাদ ॥ 
বর মাগ নরপতি-বলে দেবগণ । 
রাজা বলে গুন দেব আমার বচন॥ 
জীব আমি কত কাল কহ প্রজাপতি । 
তার মত বর লর নিবেদন ইতি ॥এ 
ব্রহ্মা ছিজ্ঞাসিল তবে চিত্রগুপ্তে আনি। 
কৃত কাল জীবেক খষ্টাঙ্গ নৃপমণি ॥ 


পাঞ্রি বিচারিয়া চিত্রগুপ্ত বলে বাণী । 
মুহূর্তীপ্দ আছে আয়ু শুন পদ্মযোনি ॥ 
নিকটে মরিবে রাজা দেখি প্রজাপতি । 
মৌন হয়ে রহে সব দেবতা! সংহতি ॥ 
রাজা বলে মৌন কেন হৈলে পদ্মাসন | 
কত পরমাধু আছে কহ নির্নপণ ॥ 
বিধি বলে শুন রাজ! কি কহিব আর। 
ুহৃততীর্ধ পরমায় আছে তোম্চার ॥ 
শুনিয়া আনন্দে রাজ! মনেতে বিচারে । 
বিলম্ব নাহিক দান ধর্ম করিবাঁরে ॥ 
মনে উতসর্ণিল রাজ! যত ধন ছিল। 
রখধবজ গজ বাজি ব্রাহ্গণেরে দিল ॥ 
হরিপদে চিত্ত দিয়! খট্টাঙ্গ রাজন । 
অস্তরে গোবিন্দ দেখি ত্যজিল জীবন ॥ 
হেনকালে পুষ্রথ আইল আচস্থিতে। 
বিমানে চড়িয়ারাজ। যায় হরষিতে ॥ 


১৪ গোবিন্দন- ল.। 


ইহা! দেখি হয়ঘিত যত দেবগণ। 

নুপতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ 
থট্টাঙ্গে লইয়া গেল বৈকুঠ ভূবন। 
সুহূর্ভার্ধে পাইল রাজ। সেই নারায়ণ ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ। পরীক্ষিত। 

সপ্ত দিন আছে তোর কি লাগি চিন্তিত ॥ 
পরীক্ষিত রাজ। বলে শুন মহামুনি। 
গোবিন্দ ভজন প্রভু আমি নাহি জানি ॥ 
কেমন মুরতি তেঁহ কেমন ঠাকুর। 

তত্ব কহ কেমনে এড়াক্ষমপুর ॥ 
কহিতে কিতে নীর ঝুরয়ে নয়নে । 
দেখিয়। সদয় হৈল ব্যাসের নন্দনে ॥ 
শুক কহে পরীক্ষিত না ভাবিহ ব্যথা । , 
তোমারে কহি অপুর্ব ভাগবত কথা ॥ 
কৌতুকে কহিল কৃষ্ণ বিধি বিদ্যমানে। 
আনন্দে মজির। ব্রহ্মা বেদেতে বাখানে ॥ 
কহিতে লাগিল। শুক রাজার গে।চরে। 
ভাগবত ধর্মকথ। কহিব তোমারে 
নারদে কাঁহল ব্রহ্মা বত বিবরণ । 

দেই কথ' প্রকাশিব তোমার সদন ॥ 

যে মতে গোবিন্দ গুণ হইল প্রচার। 
হুঃখীম্তাম দাস কহে শুনহ সংসার ॥ ১২॥ 


ব্রহ্ম-নারদ সংবাদ । 
রাগ কেদার। 


এক কালে প্রজাপতি বিরলে বসিয়। নিতি 
কৃ পুজা! করিল মানসে। 

স্বূত মধু ছু্ধ দধি গন্ধ পুষ্প দ্রব্য আদি 
নৈবেদ্য অনেক সমাবেশে ॥ 

'অনুজ আসন করি “বসিয়। বর্ন চান্ধি 
ফৌঁটাশিখা কন্সি জাচ্ন । 


গলা গঙ্গ। বারাণসী পঞ্চ তীর্থ মুখে ভাষি 


শুদ্ধ কৈল ভূঙ্গারে তোয়ন ॥ 

স্তাসে নিয়োজিয়া মন বীজাক্ষর উচ্চারণ 
কররুহ দিয়! নাসারদ্ধে, | 

পাপ পুতলিকে মারি অমিয় উদরে ভরি 
ধ্যানে আরাধিল। কৃষ্চন্ত্রে ॥ 

্রহ্মরন্ধু উদ্ধী দলে কর্ণিক। কমলস্থলে 
ভাবিল পুরুষ পুরাতন । 

নিথম জে রম্য স্থল আবৃত সহম্রদল 
নাহি তথ! চন্ত্রার্ক পবন ॥ 

গন্গ। যমুনা নদী উদ্ধরেখ। নিরবধি 
মবণাল ভেদিয়৷ বিন্দু রগ্ন। 

ললাট ষোড়শ দলে পার্বতী করিয়। কোলে 
নিরবধি থাকে মৃত্যুঞ্জয় ॥ 

সেই পুরী অভ্যন্তরে অতিশয় মনোহরে 
দ্বতুজ স্বন্দর শ্যাম রাজে। 

পুর্ণ সদা নিশাপতি পূর্ণব্রহ্মমযন জ্যোতি 
বামে বিনোদিনী রাধা সাজে ॥ 

কক কমল দেশে ছুই পাচ দল বৈসে 
মান সরোবর বিকসিত। 

অম্বত শীতল নীরে হংস হংসী কেলি করে 
স্থধীর সমীর বহে নিত ॥ 

রাখে সে বিষ্ণুর পুরা দ্বাদশ দল উপরি 
গরুড় বাহনে নারারণ। 

ছুই চারি সুজ কল গলে পারিজাত মাল৷ 
অষ্ট নারী সেবে অনুক্ষণ ॥' 

নাভিদ্বেশে শতদল তাহে বিধাতার স্থল 
ধেয়ানে দেখিল প্রজাপতি । 

উদ্ধদেশে অধ আদি ষ্ট্চক্র তাহে ভেদি 
কৃষ্পদে নিবেশিয়্। মতি ॥ 

ধ্যানে নিবেশিয্না চিত বিধি.বড় আনন্দিত 
শরীরে দেখিয়। জ্যোতিম্মরয়। 


গে হজাঙগলল |. ১৫ 


নম্র শির হৈয়া তৃমে প্রণতি করিয়া কাম্যে কোটি ত্রন্ম। ধরে কৃ এক লোমকুপ। 


অষ্ট চক্ষে প্রেমধারা বয় ॥ 
এমন প্রকার বিধি ভাৰি কৃষ্ণ গুণনিধি 
বিরল মন্দিরে একেশ্বর। 
আচম্থিতে হেন কালে নারদ তথায় চলে 
*  ব্রহ্মায় দেখি করে যোড়কর ॥ 


ইঞ্জ চন্দ্র দিবাকর শমন শঙ্চরে | 
নিমেষেতে কোটি কোটি স্ভিবারে পারে ॥ 
ভূবনমঙ্গল কৃষ্ণ পতিত পা'বন। 

হর্ত। কর্ত! জগদীশ ত্রন্ধ সর্নাতন ॥ 
অখিল ব্রহ্মা বৈষে কৃষ্ণের শরীরে । 


তুমি-দেব-শিরোমণি কহ মোরে কান্দ কেনি! চারি বেদে নারে ধার তত্ব বলিবারে ॥ 


" "সেবা দণ্ডবৎ কর কারে। 
গ্বোবিন্দমক্ল পৌথা এ ভূবনে ছুল্লভি কথা 
শ্রামুখনন্দন গায় সারে ॥ 


কুষ্ণলীলা-কথার সুচন। । 


রাগ ভাটিয়ারি। 
আনন্দ করিয়া, বদন ভরিয়।, 
রামনারায়ণ বল ॥ঞ।॥ 


দেখিয়া পিতার ভাব নারদ কাতন্ন। 
নিবেদন করে শিশু যুড়ি ছুই কর। 
তোম। হৈতে হয় স্থপ্টি সংহার পালন। 

ক তোমার অধিক দেব আছে কোন জন ॥ 
কারে দণ্ডবৎ কর ক্ষিতি লোটাইয়া। 
ঝোর নয়নে কান্দ কাহারে ভাবিয়া ॥ 
ধুপ দীপ গন্ধ পুণ্পে করি আরাধন। 
কোন দেঘে পূজ। কর কহ নিরূপণ ॥ 
তোমার আঁধক কেবা আছে ত্রিভুবনে। 
এতেক মমাধি কর কিসের কারণে ॥ 
শুনিয়া হাসিল বিধি নারদের বোলে। , 
মানসে সেবিয়ে আমি কৃষ্পদতলে ॥ 
না আন অবোধ তুমি ছাওয়াল মবরতি। 
কিবা জানি কৃষ্ণুসবা আমার শকতি॥ 
সবার ঠাকুর কৃষ্ণ মনোহর রূপ । 


মতস্ত কুর্্ণ বরাহ যে নৃসিংহ বামন। 
নান! রূপ ধরে স্যপ্টি করিতে পালন ॥ 
সহজে ছাওয়াল তুমি ন৷ জান কারণ। 
তজহ পরমানন্দে পাবে নিস্তারণ ॥ 
শুনিয়৷ নারদ কে বিধাতার পায়। 
কেমন মুরতি কৃষ্ণ কহ না৷ আমায় ॥ 
কিধা স্থান কিবা সেবা! কিবা অবতার । 
কহ মোরে ধ্যান পুজ। তজন তাহার ॥ 
শুনিয়া আনন্দ বিধি নারদের বোলে । 
গোবিন্দের মন্ত্র দীক্ষা! দিল সেই কালে ॥ 
ধ্যান পুজা আরাধন কহিল সকল । 
এক চিত্তে ভজ কৃষ্ণ ভকতব্সল॥ 
কহিব তোমারে সে কৃষ্ণের অবতার । 
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার ॥ 
নারদে কহিল বিধি কৃষ্চরসলীল।। 
ছুঃখীশ্তাম কহে কৃর্ ভব জলে ভেলা ॥ ১৪॥ 


কৃষ্ণ লীলার সংক্ষেপ বর্ণন। 
রাগ কল্যাণ। 


তোমারে কহিব শুন যে বলিল নারায়৭ 
সাম বেদ বিচারিয়া৷ মোরে। 

আঁগম নিগম বেদে নাঁঞ্জানিয়ে শাস্ত্র তেদে' 
তত্বকথা তৃষ্ অবতারে ॥ 


১৬ গোবিনামঙগল। 


শঙ্খ চক্র পল্প গদা পাশি মধ্যে শোভে সদা! মনের কৌতুক করি ব্রদ্মারে মোহিল!হরি 


অঙ্গদ বলয়। করে সাজে । 

: কত শশিকলা জিনি মস্তকে মুকুট মণি 
কুণ্ডল দোলয়ে কর্ণ মাঝে ॥ 

কপালে চন্দন চাঁদ অপারগ অন ফাদ 
তিলফুল জিনি নাসাবর | 

বদনমণ্ডল আভা নিন্দি শরদিন্দু শোভা। 
উষা রবি জিনিয়া! অধর ॥ 

গীযুষ জিনিয়া ভাষ লীলায় মধুর হাঁস 
ভুবনমোহন-দেহ হরি । 

তন্গরুচি জলধর গলে দিব্য মণিবর 
মাল্য দোলে জিনিয়া বিজুরি ॥ 

গীতান্ঘর কটি মাঝে চরণে নূপুর বাঁজে 
পদতলে কি দিব উপমা । 

রাতুল চরণরাজ রাখিয়া হৃদয় মাঝ 
তবে লক্ষ্মী না পাইল সীমা ।  « 

সেই দেব নিরঞ্রন তাহার মহিমা গুণ 
'কে কহিতে পারে তিন পুরে । 


ইন্দ্র চন্দ্র প্রজাপতি না'জানে তাঁহার গতি 


সিদ্ধ মুনি গন্ধর্ন কিন্নরে ॥ 

দৈবকী কঠরে জন্ম নন্দগৃহে ক্রীড়। কর্ম 
পৃতনা শকট মারি ছলে । 

তৃণাবত্ত বীরে মারি মৃত্তিকা ভক্ষণ করি 
কুবেরকুমারে উদ্ধারিলে ॥ 


গোকুলে উৎপাত দেখি গোপ গোপী মনে ছুঃখী 


বসতি করিল বৃন্দাবনে । £ 
দেখি বুন্দাবন ধাম আনন্দে গোবিন্দরাম 
বাছ়ুরী চরায় শিশুগণে ॥ 
বনে বংসাস্গুর মারি জল পানে বক চিরি 
,অথাস্থরে করিল সংহার। 
' আঅক্ন দধি লৈয়া বনে ভূঞ্জায়'বালকগণে « 
দেখি ব্রহ্মা চকিত অপার ॥ 
ক 


ব্রজশিশু সঙ্গে নন্দলাল। 

শিক্ষা বেণু বাজাইয়া তালবনে 'প্রবেশিয়া 
ধেনুকা বধিয়া খাইল তাল ॥ 

অখিল ভুবনপতি কেজানে তীহার' গতি 
বেদে তত্ব জানিতে না পারে । 

কালি দলি ষছুমণি অমুত করিয়। পানী 
নাচে প্রভু কালিয়ার শিরে ॥ ". 

রামকৃষ্ণ শিশু সনে *ধেন্ু রাখে বন্দাবনে 
আচম্বিতে বেড়িল আগুনি। 

বিশ্বরূপ হৈয়া রসে অগ্নি ধরি কর সঙ্গে 
উদরে ভরিল চিস্তামণি ॥ 

প্রকারে প্রণস্বাস্থরে পাঠাইল যমঘরে 
হেন প্রভূ কে হইবে আর । , 

ইন্দ্র পুজা করি তঙ্গে গোবর্দন ধরি রঙ্ষে 
দেখি ইন্দ্র কৈল পরিহার ॥ 

বরুণের পুরী হৈতে উদ্ধারিলা ব্রজনাথে , 
দেখিয়া উষত গোপপুরী । 

আনন্দে অমরকুলে পুষ্পবৃষ্টি কৃতৃহলে 
গোবিনেরে ধন্ক ধন্য করি ॥ 

বস্ত আন্দরণ মার হরি যত গোপিকার 
অন্ন মাগি খায় নারায়ণ । 

বিকে বায় গোপনারী গোরস পসরা করি 
পথে প্রেম মাগেন মৌহন ॥ 

কদম্ব তলাতে কান মুরলিতে দিয়! স্বান 
মোহিত করিল ব্রজনারী । 

রাসক্রীড়াবৃন্দাবনে কৈহ তাহা নাহি জানে 
'যোগমায়া স্থজিয়া মুরারি ॥ 

প্রবেশিয়! মধুপুরী মুষ্টিক চার মারি! 
কৎস ধ্বংস কৈপ চত্তপাঁণি। 

বাপ মায়ে পরিচম্ম দিল প্রভু দয়াময় 
উগ্রেনে ধিয়া রাজধানী ॥ 


ৃ 
| 
| 
? 


* 


ক 


সী 


রাম কৃষ্ণ দুই ভাই দিয়া সে ওক ঠরাঞরি 
চৌধট্টি বিদ্যা শিক্ষা] কৈল। 


৯৭ 


তাহাকে কৃহিবে তুমি এই বব করা। 


ইহাতে করিবে ব্যাষ ভাগরত গাঁথা ॥ 


কে জানে কষ্জের মায়! যমের পুরেতে গিয়া নিস্তার পাইবে লোক তাহার,আলাশে । 


গুরুর নন্দন আনি দিল ॥ 

কুজা আক্তুর ঘর গ্রেল' প্রভূ দামোদর 

*  উদ্ধবে ডাকিয়! আনি বৈল। 

বৃন্দাবন পাঠাইয়া তত্বকথা শিখাইয়া 

, গোপাঙ্গনাগণে শাস্তি কৈল ॥ 

দস্তবন্রে শিশুপাল জরট্সন্ধ বত আর 
দন্থুজেজ্দে করিল;নিধন। 

তমোগুণে ছুর্োধন না ভজিল নারায়ণ 
কুরুক্ষেত্রে তাহার মরণ ॥ 

কষ্ণেরে করিয়া ভক্তি অক্ষয় অব্যষ মুক্তি 
পাইল পাণ্ডব পঞ্চজন। 

গোবিন্দ মঙ্গল পোথ! ভুবনে ছলভ কথা 
স্বঃখীশ্যাম কিঞিৎ ভাষণ ॥ ১৫॥ 


* শুকদেবের কথা আরক্তু। 


রাগ বরাড়ী। 
ভেদেরে ভকত ভাই রাধাকষ্জ বলহ বদনে। 
হুলায় জিনিয়া যাবে দারুণ শমনে ॥ গ্রা। 


তোমাকে কহিল যত কৃষ্ণ অবতার । 
গুপ্তেতে আছিল কথা হইল প্রচার ॥ ' 
ত্রিভবনে'এই কথা কেহ নাহি জানে? 
বেকত হইল কথা! তোমার কারণে ॥ 
শীপ্তগতি চল তুমি আমার বচনে। 
সরদষতী তীরে যথা ব্যায় তপোধনে |" , 
অষ্টাদশ পুরাণ করিল ব্যাস মুনি। 
তাহাতে না হেল কিছু ্ৃষ্ের ক্কাহিনী | 
তখির কারণে ব্যাস চুর সাছিযান। 


শুনিয়া নারদ চলে ব্যাসের.সমীগে॥ 
নারদে দেখিয়া ব্যাস পাদ্য অর্খয দিল। 
কোথা হৈতে আইলে মুনি নারদে কহিল ॥ 
নারদ কহিল আমি ব্রহ্মার নন্দন । 
পাঠাইয়! দিল পিতা তোমার সদন ॥ 
তোমার যতেক চেষ্টা জালিল বিধাতা । 
পুরাণেতে না কহিলে গোবিন্দের কথ। ॥ 
সামবেদ করি কষ্, ব্রহ্মাকে অঁপিল। 
সেই তত্বকথ। ব্রহ্মা আমাকে কহিল ॥ 
ব্যাসের বাসনা আছে কঞ্চগুণ আশে | 
তো! হৈতে ভাগবত হইবে প্রকাশে ॥ 
সুঁকদেব জনমিবে তোমার মন্দিরে | 
নিগম প্রকাশ হবে তাহার অধরে ॥ 
কহিয়া চলিল মুনি বীণ! বাজাইর়া! 
ব্যাস আনন্দিত” হৈল কৃষ্ণ কথা পাইয়া ॥ 
নারদ বচনে মুনি জানিল কারণ। 
ভাগবত কৈল মুনি কৃ্ে দিয়! মন ॥ 
এমন সময় শুক ব্যাস নারী গর্তে । 
বিষ্ণমায়া রাখিয়া জঙ্মিলা ভূমিভাগে ॥ 
ব্যাস বোধ করি অর্দশ্লোক সে প্রমাণে । 
গঙ্গা স্লান করি গেলা কৃষ্ণ দরশনে ॥ 
মুনিগণ বৈল তারে গুরু করিবারে। 
সবার সম্মতে গেলা জনক গোচরে ॥ 
শুক দেখি জনক হইল হরষিত। 
পরীক্ষা তাহারে দিয়া, পাইল প্রতীত। 
গোবিন্দের নাম দীক্ষা শুকদেষে দিল! 
পাইয়! সম্ভোষ শুক দৃঢ় মন কৈল॥ 
কি কুহ্ছির কহ.মোরে তারণ*কারণ। 
শুনিন। জনরু রৈরগ্ররোর বচন ॥ 

চর 


১৮ সাংবস্দমঙ্গল। 


ভাগবত করিগ্বাছে-ব্যাষ মহামুনি। 
ংসার তারিবে তুমি সে কথা বাখানি ॥ 
শুনিয়া সন্তোষ শুক করিল গমন । 
উপনীত হৈল যথা ব্যাস তপোধন ॥ 
সকল কহিল শুক ব্যাস বিদ্যমানে। 
বৃস্তাত্ত জানিয়। ব্যাস আনন্দিত মনে ॥ 
ভাগবত দিল। মোরে পড়িবার তরে। 
তবে ব্যাস মহামুনি কহিল আমারে ॥ 
ভাগবত আছে কৃষ্ণ কথ মধুরাশি । 
সংসার তারণ কথা পাঠ কর বসি ॥ 
শুন পরীক্ষিত রাজ! কহিব তোমারে । 
হের দেখ ভাগবত আছে মোর করে ॥ 
প্রকাশিব এই কথা তোমা বিদ্যমানে। 
ত্রহ্মশাপ হেল তোরে এই তো কারণে ॥ 
তক্ষক দংশনে তুমি না করিহ ভয়। 
শুনহ কৃষ্ণের কথা আনন্দ হৃদয় ॥ 
শ্রবণ-মঙ্গল কথা পতিতপাবন। 
একচিত্তে শুন রাজ। পাবে উদ্ধারণ ॥ 
গুনিয়। দত্তোষ রাজ। করি যোঁড় কর। 
বিনতি করিয়া কহে হইয়া কাতর ॥ 
কহ কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন। 
যে দেখি নিস্তার পাৰ তোমা দরশন ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
কহিব তামার আগে কৃষ্ণকথাম্ৃত ॥ 
যেমন প্রকারে কৃষ্ণ জন্গিল' সংসারে । 
পৃথিবী উদ্ধার কৈল বধিয়। অন্ুরে ॥ 
গোবিন্মমন্গল রসে ছঃখীশ্যাম ভাষে।. 
উদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলিকলুষে ৷ ১৬॥ 





জয় বিজয়ের ব্রহ্মশাঁপ। 
রাম কৃষ্ণ গোধিপা হে বলরাম রাম ॥ গরু 


" আরে 


পূর্ব্বেতে-বৈকু্ঠপুরে দেব নীরায়ণ। 
লক্ষ্মী সরস্বতী সঙ্গে পারিষদগণ ॥ 
চতুভূ'জ গদা পদ্ম শঙ্খ চক্র করে । 
শ্রীবংস কৌস্তভ চিত হৃদয় উপরে ॥ 
গলে দোলে বনমালা শ্রবণে কুগ্ডল। 
রতনমঞ্জরী বাজে চরণ যুগল ॥ 

বিচিত্র বৈকুঠ-কথা কহিতে অপার ।. 
জয় বিজয় ছুই.জনে রাখয়ে দুয়ার ॥ . 
কৌতুকে আছেন হরি বৈকুষ্ঠের পুরে । 
আনন্দ ঝাড়িল চিত্তে যুদ্ধ করিবারে ॥ 
হেনকালে সনক সনন্দ সনীতন। 

কৃষ্ণ দরশনে যান বৈকুগ ভূবন | 

জয় বিজয় ছুহে' হুয়ারে আছিল । 
মুনিগণে অভ্যন্তরে যাইতে নিষে ধিল ॥ 
দেখিয়া ক্রোধিত হৈল যত মুন্তিগণ। 
জয় বিজয়ে শাপ দিল ততক্ষণ .॥ 
ভিন্ন,ভাব নাহি এথা সবে এক স্থষ্টি। 
হেন ঠাই যাইতে কেন কর ভিন্ন দৃষ্টি ॥ 
ভিন্ন ভাব কর যদি হইয়া নিষ্ঠ,র | 
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হইয়৷ অন্ধ্র ॥ 
শাপ দিম! অস্তরীক্ষে গেল মুনিবর। 

জয় বিজয় ছুই জন হইল কাতর ॥ 
কান্দিয়! কহিল গিক্লা গোবিদ্দের পাক়। 
রঙ্মশাপ হৈল প্রভু রাখহ আমায় & 
শুনিয্র' তাহারে বলে দেব চক্রধারী ৷ 
ব্রাহ্গণের শাপ আমি খণ্ডাবারে নারি রর 
পৃথিবীতে জন্ম গিয়া হৈয়। দৈত্যপতি। 


করিবে অনেক বুদ্ধ আমার সংহতি ॥ 


বৈরী ভাব করি মোরে সর্ধাই চিন্তিবে 
তিন জন্মে তোমা দোছে সুকতি পাই 
চারিরূপে আমি তোমা! বধিব সনরে 
এসব আমার সায়া কহিল! তোমারে॥ 


গোবিসামীদ | ১৯ 


তোমা আমা যুন্ধকধ। হইবে প্রচার। 


তাহার আলাপে লোক পাইবে নিস্তার ॥ 
এতেক প্রবোধ কৃ্ণ দিলা ছুই জনে । 
মুনিরে বলিব তোর শীপাস্ত কারণে । 
মুনিরে ডাকিয়। কৃষ্ণ বলিল। বচন। 
এক্‌ নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
এই ছুই জনে মোর আছে বড় কাজ। 
বর দহ আাইসে যেন বৈকুঠের মাঝ ॥ 
শুনিয়া! কহিল! মুনি.সেই ছই জনে। 
প্রভু মুখ দেখি প্রাণ তেয়াগিবে রণে ॥ 
তিন জন্ম দৈত্যরূপে সংসারে জন্মিবে॥। 
চারি রূপ ধরি তোঠ বধিবেমাধবে ॥ 
পুনরপি দ্বারী হবে বৈকুঠ ভুবনে । 
কৃষ্ণপন পাবে চিত্তা ন। করিহ মনে ॥ 
হেনকানে ছুই!ভাই চলিল। সত্বরেছ 
দৈত্য জনমিল গিগ্া দিতির উদরে|॥ 
অনেক অরিষ্ট হৈন জন্সিতেঃসংসারে 4 
হিরখ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু নাম ধরে ॥, 
ত্রিভুবন জিনি,রাজ! ছু;ভাই হইল 
বরাহ রূপেতে হিরণ্যাক্ষে বিদ্বারিল ॥ 
হিরণ্যকশিপু-হৃত প্রহলাদ বৈষ্ণব) 
হিরণ্যকশিপু ক্রোধে দেখি তার;ভাব ॥ 
করিল অনেক হিংস। প্রহনাদ নন্দনে। 
নরসিংহ রূপ হরি প্রহলাদ;রঞ্ষণে ॥ 
নখেতে বিদারি হরি তাহারে মারিল। 
প্রতুমুখ দেখি/বীর শরীর|[ত্যঞজিল ॥ . 
এক জন ব্রহ্ষশাপ?গোঙাইয়া গেল । 
্হ্মার কুলেতে গিয়! জনম লইর্ল॥ 
বিশ্বশ্তব। বীধ্যে জঙ্মখুনিকষ। উদরে]। 
*ুরাবণ কুস্তকর্ণ হৈল ছুই সহোদরে & 
&অনূজ সোঁদর তার,রাজ। বিভীষণ। 
ুশূর্পনখা। ত্রিজটা ভগিনী ছুই জন 


ত্রিভূবন জিনে রাবণ ব্রহ্মীর বরে। 
ময়দানব জিনি মন্দোদরী বিভ! করে ॥ 
ইঞ্জে খেদাঁড়িক্না নিল স্বর্গ অধিকার ।' 
দেবহ্‌ঃখঃ দেখি হারি রাম অবতার & 
পিতৃঘত্য পালিবারে রাম গেল বন। 
মায়! পাতি সীত। চুরি করিল রাবণ ॥ 
কপি মিত্র করি সিন্ধু বাঞ্ধিল শ্র্ররাম। 
রাবণ কুস্তকর্ণে মারে, করিয়া সংগ্রাম ॥ 
অগ্নিতে পরীক্ষা দিয়! সীতা শুদ্ধ হৈল। 
বিভীষণে শ্রীরাম লঙ্কায় রাজ্য দিল 
দেশে গিষ্বা রঘূনাথ নৃপতি হইল । 
চিরকাল রাজ্য ভূপ্জি বৈকুঠে ,চলিল 
ছুই জন্ম গোঙাইল সেই ছুই বীরে। 
পুনর্জম নিল গিয়! দমবোষ ঘরে ॥ 
শ্চিশুপাল দন্তবক্র হৈল হই জজন। 

শুন রাজ। পরীক্ষিত পুরাণ বচন ॥ 
শ্গুর গোবিন্বপদে মজাইয়া মন। 
গ্রোবিন্মমঙ্গল হঃখীস্টাম বিরচন ॥ ১৭ ॥ 





দেবতাদ্িগের ক্ষীরোদে গমন । 


রাগিনী করুণ। | 
শুন রাজ পরীক্ষিত কহি ভাগবত নীত 
যেন মতে. ভারাব্তারণ | , 
শিশুপাল আদি যত 'জন্মিল দিতির স্ৃত! 
ভরে ক্ষিতি চমকিত মন ॥ |] 
সহিতে না পারি ভর কাপে ক্ষিতি ধরথর (. 
মায়াতে স্থুরভি রূপ ধরে। 
অবনী ভাবিল মনে পার পাব কোন্‌ স্থানে 
গেল! দেবী ব্রহ্মার গৌচর ॥ 
করযোডে শ্িরমতি দণ্ডক করে ক্ষিতি, 
গুন দেব কমল আসন । | 


২০ 


জন্মিল জন্ুর যত বলিবারে পারি কত 


তার ভার না যাস্ত স্বহন ॥ 


অতুরের ভয় ত্রাষে আইল তোমার পাশে 


এ ভ্ঃখ করিতে নিবেদন । 


সষ্টির করতা তুমি নিশ্চয় কহিন্ন আমি 


রসাতলে করিব গমন ॥ 


ভয়ে সর্প খরহর কর্ম করে.টলবল 


দেখিয় দন্ুজ বলবান । 


শুন শুন দেবরাজ বুঝিয়া করহ কাক্ত 


কহিলাম তোম। বিদ্যমান ॥ 


ক্ষিতির বচন শুনি ব্রহ্মা মনে ছুঃখ মানি 


কেমনেতে রাখিব সংসার । 


তবে দেব পদ্মাসন ডাকি আনি দেবগণ 


শুন 


সবে মেলি করিল বিচার * - 
দেব হুরপতি রসাঁতল যায় ক্ষিতি, 
দেখিয়া দন্ুজ ঘোরতর । 


ইভাতে অন্তথা নাই কেমনে নিস্তার পাই 


চল সবে প্রভুর গোচর ॥ 


ব্রক্গা মাদি দেব মেলি ক্ষীরোদ উত্তরে চলি 


নথ প্র অনস্তশয়ন। 


দেবগণ করে স্ততি ' প্রভ পদে দিয় মতি 


হুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১৮ ॥ 


বিষুতর অবতার স্বীকার । 


রাগিনী গৌরী । 
নারায়ণ প্রভু দেহ হে শরণ। 
তুমি দে কারণ-প্রভৃ আমি অকারণ ॥খ॥ 


ক্ষীরোদ উত্তর 'কুলে যত দেবগণ। 
চতুম্মুখে প্রজাপতি করেন স্তবন ॥ 
অনুগ্রহ কর রত কমললোচন্‌ | 

€তোমা বিনা কেবা আছে বিপ্দনাশুন ঃ 


'ভূবন-মঙ্গল তুমি গতি সবাকার | 
তোমার স্বজিত স্ষ্টি সকল সংসার ॥ 
সবার নিস্ত'র তুমি ব্রহ্ম নিরূপণ । 
নিবেদন করি প্রভূ শুন নারায়ণ ॥ 
পৃথিবী হজিলে তুমি যত চরাচব | 
দুষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥ 
হরষে আছিল ক্ষিতি তোমার কৃপাস্থ। 
হেন ক্ষিতি দৈত্যতরে রসাতলে যা ॥ 
বড় বড় দৈত্য সর জন্মিল সংসারে 1. 
তার ভর ধরণী ধরিতে নাহি পারে ॥ 
শিশুপাল দন্তবক্র কংস মহা'স্থর । 
বৎসক প্রলম্ব কেশি মুষ্টিক চানুর॥ 
অঘা বকা তৃণাবর্ত শকট পুতনী । 
বাণ ভেল বলবান সহজ্রেক পাণি ॥ 
ধেনুক অরিষ্ট আর বিবিধ বানর | 
জরাসন্ধ মহারাজ! মগধ ঈশ্বর ॥ 
শালু.দুঃশাসন ভুষ্ট রাজা দুধ্যোধন ॥ 
কীচক ছুর্জয় রুক্সী সে ক্লাল যবন। 
এমন অনেক দৈত্য জন্মিল! সংসারে ॥ 
তা সবার ভরে ক্ষিতি টলমল করে। 
দৈত্যভয়ে চক্র ুধ্য না হয় উদয় ॥ 
প্রসন্ন সলিল নাহি নদ নদী বয়। 
পবন অচল প্রভূ দৈত্যের তরাসে। 
ভব পায়ে প্রভূ আইলাম তোমা পাশে । 
কৃপা কর জগদীশ রক্ষ একবার । . 
অসুর বধিয়া কর পৃথিবী উদ্ধার ॥ 
তুমি দেব নিরগ্ন ক্জহ সংসার! 
তুমি সবাক্াার প্রাণ জগত আধার ॥ 
তুমি জপ ভুমি তপ তুমি মৃত্য জান । 
তুমি হর্ত! তুমি কর্তা তুমি ভগবান ॥ 
দিবস রজনী দ্‌ও নিস প্রহর ৷ 


| প3। হি, 


আদ্য অস্ত মধ্য ভুরি বেদে অগোচির 


কু 
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'নিগমে বসিয়। যোরী তোমারে ধেয়ায় । 


তোমার মহিমা প্রভু কহনে না যায়। 
তোম। হেন ঠাকুর ধাঁকিতে বিদ্যমান । 
অস্থরৈর ভরে ক্ষিতি রসাতলে যান ॥ 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার নিমিখে। : 


“কিবা তেঙ্গ ধরে দৈত্য তোধার সম্ুখে॥ 


নিজ সৃষ্টি শুভ দৃষ্টি দেহ নারায়ণ। 
অন্গর বধিয়। কর পৃথিবী পালন ॥ 
তোম। বিনে গতি নাহি কহিল 'নিদান । 
রাখ রাখ মহাপ্রভু দেহ প্রাণদান ॥ 
এতেক কহিল। রন্ধ। পুটাঞ্জলি হৈয়। | 
পড়িল প্রভুর পায় চিত্ত নিবেশির। ॥ 
দেবের বৈকল্য দেখি দেব চক্রপাণি। 
হাসিয়া দেবেরে বৈল অনুগ্রহ বাণী ॥ 
শুন দেবগণ দুঃখ না ভাঁবিহ মনে। 
আছয় আমার দৃষ্টি সক ভূবনে। 
আমি জানি জন্সিল ধতেক দৈত্যগণ। * 
প্রকারে বধিব আমি শুনহ কারণ ॥ * 
আমার বচন শুন দেবতা সকল। 
শীপ্রগতি চল সবে অবনীমগ্ডল ॥ 
বড়,বড় নরপতি আছয়ে সংসারে । 
ক্রমে২ জন্ম গিয়। তা সবার ঘরে ॥ 
তিলেখত্বম! আদি করি যত নারীগণে। 
তা সবারে জন্মাইহ রাজার ভবনে ॥ 


আমিহ জন্মিব গিয়া বহুদেব ঘরে। 


,দৈরকীনন্নন হব দৈত্য বধিবারে ॥ 


বাল্যখেলা হবে মোর নন্দের ভবনে,। 
একেং বধিব সকল দৈত্যগণে ॥ 
চিন্তা না করিহ গুন দেব প্রজাপতি । 


| 'অবন্ীগুলে গিয়। জন্ম লীত্রগতি ॥ 


প্রভুর আদেশে সবে দণ্ডবৎ হৈয়। 
আনন্দে চলিল আজ! মস্তকে ধরিয়া ॥ 


দেবেরে বিদায় দিয়া দেব গদ্দাধর। 
মহামায়া আনি তবে বলিল বিস্বার ॥ , 
সষ্টি স্থিতি প্রলয্থিনী তুমি নারায়ণী । 
জগত আধার তুমি আদ্য। ঠাকুরাণী ॥ 
স্থষ্টি রাখ ভগবতি শুনহ বচন। 
দৈত্যভরে যায় ক্ষিতি'পাতাল ভূবন ॥ 
পৃথিবী উদ্ধার হেতু আনিঙ্গ তোমারে । 
আমার বচনে তুমি চন্গহ সংসারে ॥ 
নন্দমগোপ যশোদ। আছেন ব্রজপুরে । 
বৈষয়ে দৈবকী বস্তু মথুরানগরে ॥ 
যোগবলে ছত্ন গর্ভ আনিয়। সত্বরে। 
বারে বারে জন্মাইহ বৈবকী উদ্ধরে ॥ 
সপ্তমেত্তে অংশরূপে দৈবকী উদরে । 
পাচ মাস গেলে থোবে রোহিণী জঠরে ॥ 
মায়াতে জন্সিহ তুমি যশোদ। মন্দিরে । 
ংস-্মীরিবার তরে গোকুল নগরে ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জনম আমার । 
আমা লয়ে যাবে বনু নন্দের হুয়ার ॥ 
আমাকে রাখিয়া! তথ! যশোদার ক্রোড়ে। 
তোমাকে লইস্ক! দিবে কংমের গোচরে ॥ 
কংসেরে ভাগিয়া তুমি যাবে নিজপুরী। 
জগতে পাইবে পৃজ! শুন মহেশ্বরী ॥ 
আদ্যাকে কহিল বুত দেব নারায়ণ ।, 
আজ্ঞা লৈয়৷ ভগবতী করিল! গমন ॥' 
শ্রীকৃষ্চরণান্দুজে মজাইয়! চিত। 
কহে হুঃখীষ্তাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ১৯॥ 





ধেবকীর বিবাহ £ | 


রাগ মঙ্গল। $ 
করিস প্রণতি কহে না 
সুনি কর অবধাঁন। 


৮৬ 


দেবে আজ্ঞা দিয়া কি রূপে আজিয়! 
জন্ম লৈল ভগ্গবান ॥ 
কৃষ্ণের কথন শুনহ রাজন 
ংস বৈসে মধুপুরে । 
দেবক কুমারী দৈবকী নুন্দরী 
বিভাঁর উদ্যোগ করে ॥ 
মথুরা নগরে মহোৎসব করে 
আনন্দিত কংস রায় । 
দ্গড় দুন্দুভি বাজে পঞ্চ শব্দী 
সে ধবনি গগণে যায় ॥ 
নান। গীত করি নাচে বিদ্যাধরী 
কিন্বুর কিন্নরী গায়। 
গছের উপর কলস সুন্দর * , 
নেতের পতাকা তায় ॥ 
কুল শীল গুণে বরবাছি আনে * 
_ যছবংশের ননন। প 
বন্ছদেব নাম রূপে মোহে কাম 
তাহারে কৈল বরণ ॥ 
নানা আভরণ বসন ভূষণ 
_ করিয়া বহু সম্মান। 
দৈবকী সুন্দরী অলঙ্কারে ভরি 
বন্দেবে দিল দান ॥ 
অশ্ব গজ রথ দ্রিলেন বহুত 
, যৌতুক করিয়া! তারে । 
গাভী দিল যুথ বৎসক সহিত 
কনক রচিয়। খুরে ॥ 
অনেক কাঞ্চন: রাজ্য দিল দান 
রত্বখট। দিংহাসন। 
বন্জদেব তবে কংসে কহে ভাকে 
বিদায় দেহ রাজন ॥ 
তবে নৃপবর রথের উপর ' 
কন্ত। বর বসাইয়া। 


৬ ৮ 


«2. 

পিসের নে বি পেজ রি 
ফরন্াগ্যনরাল । 
এ ্ি ক ঠ ক রত হ এ রি 


| বায় আগু বাড়াইয়া ॥ 

রাজা হেনমতে চলে হরযিতে 
রথের সারথি হৈয়]। 

নগর চত্বর এড়ায়ে সত্বর 
যাঁয় রথ চালাইয়া ॥ 

হেনকালে বানী শুন্তে হৈল ধ্বনি 
শুন শুন কংসান্থর্‌ ৷ 

কৃষ্ণ পদ রয়ে ছুঃথীশ্তাম ভাষে 
গোবিন্দ গীত মধুর ॥ ২০ ॥ 


দৈবকীর ছয় পুজ্রের জন্ম । 


রাগ কল্যাণ । 
যে করিবে হরি তুমি সেজান। 
পদছাঁয়। দিয়। বারেক কিন ॥ প্র ॥ 


আকাশে থাঁকিয় দেবী 'কহে বীণাপাণি। 
শুন শুন দৈত্যেশ্বর কৎস নৃপমণি ॥ 


 দৈবকী ভগিনী তোর তাহার উদরে। . 


জন্মিবে ভাগিনা তোম। বধিবার তরে ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে তোমার মরণ। 
নিশ্চয় কহিল! তোরে শুনহ রাজন ॥ 
এতেক আকাশবাণী শুনি দৈত্যপতি | ' 
শিবিরে সত্বরে গেলা হৈয়! ক্রোধমতি ॥ 
দস্তে দস্তে্কড়মড়ি করে দৈত্যেশ্বর । 
দৈবকী বধিঝঁহেন ভাবিল অস্তর ॥ 
ইহার উদরে যদি মৃত্যু উপজিবে। 


ইহাকে বধিলে তবে শক্র না জন্মিবে॥ 


এতেক ভাবিয়া রাজ! ক্রোধিত-হইয্া। 
দৈবকীর কেশে রাজ। ধরিলেক গিয়া ॥| 
রকত নয়ন করি চাছে, নরপতি । 

ভা দেখিয়া দব_করিল বিনতি 1] 


গোবিশ্য্জল:। ২৩ 


গুন শুন কংশ রাজ! জামার বচন . 
নারীবধ না করিহ গুনহ রাজন ॥ 
ইহার উদরে যদি কুমার জম্মিব। 

যত্‌ শিশু হবে তাহা তোমা আনি দিব। 
ভগিনী-ক্রীবনে তব মোর বড় কাজ । 
প্রযণ দান দেহ মোরে শুন দৈত্যরাজ | 
সত্য সত্য বলি আমি শুন নৃপবর। 
পুত্র হৈলে সমর্পিব তোমার গৌচর ॥ 
নারীবধ মহাপাপ না যায় খগুন। 
কেন হেন কর্ম কর শুন মহাজন ॥ 
বস্থুদেব করুণা শুনিয়া দৈত্যেশ্বর । 
দয়া উপজিল তারপহুদয় ভিতর । 
ছাড়িয়। দৈবকী কেশ কহেন রাজন। 


শুন শুন বসদেব আমার বচন ॥ 
তোমার বচন যদি না হইবে দড়। 

তবে ত আমার ঠাই ক্লেশ পাবে বড় ॥ 
এতেক বলিয়া তারে দির্পেন মেলান্। 
হতশ্রদ্ধ হৈয়া কংস চলে রাজধানট॥ 
তবে বন্ুদেব দেবী দৈবকী লইয়া । 

নিজ গহে গেল যেন পুনর্জন্ম পাইয়! ॥ 
দেখিয়া! কংসের চেষ্টা যছুর নন্দন । 
বংশ না রহছিবে বলি ভাবে মনে মন। 
ভবে বন্থদেব বংশ রক্ষার কারণে । 
গুপ্তবেশে রোহিণীকে বিভা করি আনে ॥ 
তবে কত দিনে দেবী দৈবকী সুন্দরী । 
বন্থুদেব সঙ্গে থাকি খতু মান করি। 
 দৈবের নির্বন্ক যত না যায় খগুন। 
দৈবকী প্রথম গর্ভ শুনিল রাজন ॥ 

দশ মাস দশ দিন হইল পুরণ। 

পৃত্র প্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ। 

তবে বস্থুদেব সত্য রাখিবার তরে | 

পুজ কোলে করি গেল! কংসের খ্বোচরে । 


প্রতীতি পাইয়া তার. কংস নৃগযণি। 
ইহা হৈতে মৃত্যু মোর না রঙ্িল বাণী ॥ 
দৈবকী অষ্টম গর্ভে জম্মিবে যে জন ।' 
তারে আনি দিবে তুমি আমার সদন ॥ 
তবে সে প্রীতি আমি পাইব তোমার । 
গৃছে লয্বে যাহ তুমি আপন কুমার ॥ 
পুত্র লয়ে বন্থদেব করিল গমন । 

দেখিয়া দৈবকী দেবী হরষিত মন ॥ 
হেন মতে বসৃদেব 'দৈবকী স্ুমতি | 
ক্রমে ক্রমে ছয় পুত্র হইল উৎপত্তি ॥ 
তাহা না মারিল কংস মহা দৈত্যপতি । 
আনন্দেতে বস্থদেব করেন বসতি ॥ 
মখুরা নগবে, কংস বসেছে সভায়। 
হেনকালে নারদ আইল তথাকায় ॥ 
সত্রীকষ্ণ চরণাম্ুজে মজাইয়া চিত। 
দুঃখীস্টাম দাস গন্ু গোবিন্দ সংগীত ॥ ২১ ॥ 


সের সভায় নারদের আগমন । 
রাগ শ্রী । 


আচন্বিতে হেনকালে কংসরাজ সভাতলে 
নারদ মুনির আগমন । 

উজ্জল দেহের কান্তি দেখিতে সুন্দর ভাতি 
কোটি"ন্র্ধ্য জিনিয়া বরণ ॥ 

সুন্দর মন্দার আভা জটার উপরে শোভা 
উজ্জ্বল তিলক ভালে সাজে । 

শ্রবণে কুগডল দোন্বে রত্বমণিহার গলে 
মুখ দেখি কত শশী লাজে ॥ 

ছটকে তিমির অস্ত ক্ষমাশীল শাস্ত দাস্ত 
গুণের নিধান মুনিবর । 

সর্ব্বজীবে সম দয়া কৃষে চিত্ত নিবেশিক্ন! ' 

: রূপে মেটে কত ফুলশর | 


২৪ 


এ হেন বৈষ্কব তেজে কংসের সভার মাঝে 
আইসে মুনি বীণ! বাজাইয়া। 

দেখিয়া নারদ গতি কংস রাজ জষ্টমতি 
দণ্ডবৎ করিল উঠিষ্া ॥ 

পাদ্য অর্খ্য দিয়। তারে স্থান দিল বসিবারে 
কহে রাজ! করপুট হৈয়া। 

দেখিয়া তোমার মুখ অন্তরে জন্মিল সুখ 
ভাগ্যে মোর মিলিলে আসিয়। ॥ 

অবগতি তপোধন কোথা হৈতে আগমন 
অপুর্ব মুরতি তোমা দেখি । 

শুদ্ধ হৈল পুরীখান ধন্ত ধন্ত মোর প্রীণ 
সফল হইল ছুটী আখি॥ 

বচনে সম্তোষ পেয়ে কংসের বদন চেয়ে 
কহে মুনি শুন দৈত্যপতি। 

তোম1 সবাকাঁর ভারে ধরণী ধরিতে নারে 
রসাতল যায় বন্থমত্টু॥ 

এত দেখি পদ্মাসন সঙ্গে লয়ে দেবগণ 
ক্লীরোদে জানাইল গদাধরে। 

দেখিয়। দেবের দুঃখ আজ্ঞ। দিল পদ্মমুখ 
সর্বদেব জন্মিল সংসারে ॥ 

তোমারে কহিন্গ মর্ম শ্রীকৃষ্ণ লভিবে জন্ম 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে। 

জন্মিয়া অবনী মধ্যে তোমাকে মারিবে যুদ্ধে 
হেন সব দেবতার চিতে ॥ 

নিশ্চষ কহিয়া যাই ইহাতে অন্যথা নাই 
তোমারে বধিবে নারায়ণ । 

শুন শুন দৈত্যরাজ বুরিয়! করহ কাজ 
[তোমারে কহিনু নিরূপণ ॥ 

এত বলি কংসাস্থরে গেল! মুনি স্বর্গপুরে 
আনন্দেতে বীণা. বাজাইয়। ৷ 

নারদের বাক্য শুনি কংস চমকিত গণি 
যুক্তি করে সভাজন নয়া ॥ 


নারদ কহিল যত সে কথা পরম তত্ব 
দেবগগণ বৈরী হৈল মোঁর। 

গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখনদদন ভাষে 
পার কর নাগর কিশোর ॥'২২ ॥ 


বলরামের জন্ম। 


রাগ বরাড়ি । - 
কানাই আইল রে! 
ভূলাইতে গোয়ালার মেয়ে । 
যুবতী পাগল কৈল মুরলী বাজায়ে ॥ ঞ্র 


নারদের বাক্য শুনি কংস দৈত্যপতি । 
পাত্র মিত্র লয়ে রাজ! করেন যুকতি ॥ 
শক্র হৈয়। জন্মিল সকল দেবগণ। 
দৈবকীর উদরে জন্মিবে নারায়ণ ॥ 
নারদ বলিল যত মিথ্য। কিছু'নয়। 
বুঝিয়া বিচার কর ভাল যেন হয়॥ 

দেব দ্বিজ গুরুজনে করহ হিংসন | 
তপ জপ গুরু যজ্ঞ হিৎস দৈত্যগণ ॥ 
বনুদেব দৈবকী আনিয়া! দৌহাকারে। 
লৌহপাশ দিয়া বন্দী কর কারাগারে ॥ 
দৈবকীর ছন্ত্ব পু্ধ আনি দৈত্যেশ্বর | 
আছাড়িয়! মারে বজ শিলার উপর ॥ 
বস্থদেব দৈবকী দৌহারে বন্দী কৈল।' 
বন্দীঘরে রাখিয়া অনেক চর দিল ॥ 
বন্দী হয়ে বন্থুদেব দৈবকী সুন্দরী । 
অন্তরে গোবিন্দ চিত্তে মুকুদ্দমুরারী ॥ 
পাঁচ মীস দৈবকীর গর্ভ হেনকালে। 
যোগমায়াময়ী হর্া আইল বর্দীশালে ॥ 
নিদ্রাছলে গর্ত কাঁড়ি লইল সত্বরে। ' 
প্রবেশ করিল লৈষ্া! রে্ছিণী উদরে। 





অন্ত্ধান হয়ে দেবী গ্রেঁলা নিজ পুরে! 
দিনে দিন বাড়ে গর্ভ রোহিণী উদরে ॥ 
যেই পিন বন্দী হৈল যর নদন। 
রোহিণীরে যাইতে বৈল নন্দের ভবন ॥ 
রোহিণী সুন্দরী গেল। নন্দের মন্দিরে । 
বন্দী হৈয়! বন্ুদেব পাঠাইলা মোরে ॥ 
“তো।ম!.বিনা সখা মের নাহি ত্রিভুবনে । 
লুকা ইরা থুবে নারী পরম যতনে |” 

এত শুনি উল্লাসিত নন্দের অন্তরে । 
যতনে রোহিণী লৈয়া থুইল অভ্যন্তরে ॥ 
হেনরূপে রহে দ্রেবী নন্দের মন্দিরে । 
বিচ্মতেজোমদ্ব গর্ভ ধরিয়া উদরে | 

দশ মাস দশ দিন হইল পুরণ। 

পুত্র গ্রসবিল দেবী সম্পূর্ণ লক্ষণ॥ 

মাতা পুত্রে রহে দেবী নদ্দের ভবনে । 
গুপ্তবেশে আছে দেবী কেহ নাহি জানে 
ওথা বসুদেব ও দৈবকী বন্দীশালে। * 
গর্ভপাত হৈল চর জানিল সকালে | 
অবিলম্বে কংসে গিয়া! করিল গোচর। 
হতশ্রদ্ধ হয়! রাজ! ন। দিল উত্তর ॥ . 
তবে কত দিনে দেবী দৈবকী সুন্দরী । 
বনুদেব সঙ্গে থাকি খতুন্নান করি ॥ 
দৈবের নির্বন্ধ যত না যায় খণ্ডন । 
পুনরপি বন্দীশালে গর্ভ নিবন্ধন । 

হরি হরি "মহাপ্রভু লৈল গর্ভতবাস ; 

পয়ার প্রবন্ধে কহে ছুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৩॥ 


শ্রীকৃষ্ণের গর্ভবাস। 
'কৈ জানে রামের দাম 
বেদে দিতে নারে সীশ্গা॥ ক্র 
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ধরিল অষ্টম গর্ত দৈবকী সুন্দরী । 
আপনি জঙ্সিল ত্রিভূবন অধিকারী ॥ 
_তেজোময় গর্ভ দেখি দৈবকী উদরে । 
ছুই মাস হৈল গর্ভ জানে অনুচরে ॥ 
ংসেরে কহিল গিয়! ত্বরিত গমন । 

দৈবকী অষ্টম গর্ত শুনহ রাজন্‌ ॥ 
উথড়িয়। উঠে রাজা গর্ত নাম শুনি । 
শীপ্র চলে বন্দীঘরে দেখিতে ভগিনী ॥ 
দেখিল দৈবকীগর্ত ব্রন্মময় জ্যোতি । 
কংস বলে কাল মোর হইল উৎপত্তি ॥ 
গর্ভৃতেজ দেখিয়া কংসের লাগে ভব । 
আশ্বাস করিয়া কংস অনুচরে, কয় ॥ 
এই গর্তে জন্মিয়াছে দেব গদাঁধর । 
রাখিহ যতন করি শুন অনুচর ॥ 
দৈবকীর গর্ভ নহে কংসের মরণ । 

গন্ত ৫দখি প্রাণ কান্দে শুন বন্ধুগণ ॥ 


দ্বিগুণ করিয়া বন্দী কর দোহাকারে। 
প্রতিদিন গিয়া তুমি জানাবে আমারে ॥ 
প্রসব হইলে শক্র করিব সংহার। 

তবে ষে হরষ চিত্ত হইবে আমার ॥ 
কাল উপজিল মোর বলে কংস রায়। 
দ্বিগুণ করিয়া বন্দী করে দোহাকায় ॥ 
অন্তরে ৰিপক্ষ ভাব. ভাবি নারায়ণে ৷ 
রাজধানী গেল কংস বিধাদিত মন্যে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে গর্ত দৈবকী উদরে। 
প্রতিমাসে অনুচর জানায় কংসেরে ॥ 
দ্বশ মাস দশ দিন হইল পুরণ। 

গর্ত দেখিবারে আইলা যত দেবগণ ॥ 
দৈবকী উদরে গর্ত দেখি তেজোমর । 
প্রণতি করেন বিধি আনন্দ হ্থদয় ॥ 

শী গুরু-গোবিনী-পদে মজাইমা চিত। 
কহে ছংখীশ্তাম দাস মধুর সঙ্গীত ॥ ২৪॥ 


হ্ড. 
ব্রঙ্মার স্তৃতি | 
রাগ কল্যাণ । | 
দৈবকী উদরে হরি দেখিয়া 'বদন চারি 
স্তব করে নানা পরকারে। 
জয় জয় নারায়ণ ভক্তজনপরায়ণ 
দেব হুঃখে জন্মিলে সংসারে ॥ 


তোমার মাহাত্ম্য যত কে বলিতে পারে তত্ব 


তুমি প্রভূ পতিতপাবন। 


কে জানে তোমার মায়" কেবল করুণা হিয়া 


দীনদাতা ভুবনমোহন ॥ 

উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তুমি ত্রিভূবনপতি 
তুমি প্রভূ জীবের জীবন। 

তুমি দিবা তুমি 'রাতি শুভাশুভ লগ্ন তিথি 
দণ্ড মাস প্রহর লক্ষণ॥ 

তৃমি দেব দয়াময় তোমা হৈতে সর্ব্ব হয়, 
ভবন-মঙ্গল তব নাম। 

তুমি সবাকার বন্ধু কেবল করুণাসি্থু 
সজল জলদ ঘনশ্টাম ॥ 

তুমি একার্ণব জলে নিদ্রা গেলে যোগ বলে 
ভিতৃবন হইল প্রলয় । 

তুমি সেজাগিলে যবে ্রহ্মা্ড জগ্মিল তবে 
মধু কৈটভ হইল ক্ষণ ॥ 

তুমি দেব বিশ্বেশ্বর যত সব চরাচর 
করনম লভিলমুতুয়া দেহে। 
তব রূপে কোটি কাম মোহে ॥ : 

অবনী তারণ আশে জন্মিলে যছুর বংশে 
ভাগ্যবতী দৈবকী উদরে । 

মন্তষ্য শরীর ধরি অবনীমণ্লে হরি 
মোহিয়া মারিবে কংসানুরে ॥ 

প্রজাপতি হষ্টমুতি সঙ্গে লৈঙ্া হুম্পপতি 
পুষ্পবৃষ্টি করিল তণরাম্ব!. 


৬ স্‌ 
ঘ চ 
ঁ 
হিয়া নাগা 
রা গু 
» চন রি 


বুদেব দৈবকীরে বাখানিয়া দৌহাকারে' 
প্রভূপদে মাশিল বিদায় ॥ 

দৈবকীর বন্দীশালে কষ্ট ব্যথা হেন কালে 
না জানিল প্রভুর মায়ায় । 

গোবিনমঙ্গল পৌঁথা ভুবনে ছুর্লভ .কথ। 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২৫॥ 


প্রীকুক্ষের জন্ম । 
শ্ীরাগ। 
বড় রে দয়ার নিধি হরি। প্রু। 


তবে হেনমতে দেবী দৈবকী সুন্দরী । 
কত না কামনা! ফলে কৃষ্ণে গর্তে ধরি । 
দশ মাস দশ দিন হইল পুরণ। 

কষ্ট ব্যথা জানাইল শুনহ রাজন ॥ 
যততেক কংসের চর নিদ্রায় মোহিত । 
ঘোর অন্ধকার নিশি হৈল উপস্থিত ॥ 
ভা্র মাস কৃষ্ণাষ্টমী শুভযোগ অতি। - 
শুভ ক্ষণে হু দিনে রোহিণী নিশাপর্নতি ॥ 
ছুই প্রহর রাত্রি গেল উদয় শশধর। 
লগনেতে সুর-গুরু ভূগুর কুমার ॥ 

বৃষে উচ্চ চর বৈসে মকরে মঙ্গল। 
তুল! শশী কন্ত। বুধ সুযোগ সকল । 
চন্দ্রের বৈভোগ দেখি ত্রৈলোক্য শোভয় ! 
শুভ গ্রহে দৈত্য গুরু মিথুনে অর্থ কার । 
প্রসন্নতো নদ নদী যামিনী প্রসন্ন । 
সম্পরর্ণ নক্ষত্র'চন্দ্রে রোহিণী মিলন ॥ 
প্রসন্ন ত দশ দিক পর্বত'সাগর 
দেবগণ সঙ্গে সুখে দেখে পুরশার ॥ 
এমন সময় ক্ষণযাহেল্র-হইল। * 
সুন্দরী দৈববী দেবী পুত্র গ্রসবিল ॥ 
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শংখ চত্র গদা পদ্ম বনমালা ধরে । 
কিন্কিণী কনক নান! ক্মাভরণ পরে ॥ 
মত্তকে মুকুট মণি করে ঝলমল । 
শ্রবণে রহিয়া দোলে মকর কুগুল ॥ 
শ্রীবংসু কৌস্তত চি হৃদয়ে বিরাজে । 
কেশরী জিনিয়া মাবা পীতান্বর সাজে 
তন্থ বিভূষিত গন্ধ শ্রীহরি চন্দনে। 
তকণ তুলসী শোভে রাতুল চরণে ॥ 
সমাধি সাধিয়। যোগী নত! দেখে যাহারে। 
দেখিল দৈবকী বনু চক্ষুর গোচরে ॥ 
পারিষদগণ দেখে প্রভুর সংহতি । 
সম্মুখে দাণ্ডায়েপস্তব করে খগপতি ॥ 
দক্ষিণে সারদা বামে ক্ষীরোদ-নন্দিনী। 
চতুর্দিকে স্ব করে সুর নর মুনি। 

“ পতিতপাবন হরি গুণের নিধান। 
দ্বেখিয়! দৈবকী বন্ু চঞ্চল নয়ন ॥ 
সাক্ষাতে গোরিন্দ দেখি গণে মনে,মনে 
পক করিব কি বলিব প্রভু বিদ্যমানে ॥ 
জোড় কর করি স্ততিষ্ট্ুকরে ছুই জনে । 

: গোবিদ্দমজল গায় শ্রীমুখ নন্দনে ॥ ২৬॥ 


বন্ছদেবের স্তব ও পুর্ধধজন্মের 
বিবরণ । 


রাগ করুণা । 
বন্থুদেব দৈবকী কৃষ্ণের বদন দেখি 
দওবৎ করেন ভ্তবন” 
স্থখের নাহিক ওর আনদে হইয়া ভোর 
প্রেমভাবে ঝুরয়ে নয়ন ॥ 
্র্ম[ী আদি দেবগণে যার তত্ব নাহি জানে 
যোখীগণ নঃ পায় ধেয়ানে। 


আঁমা সবে পুর্ব্ব জন্মে স জানি কতেক ধর্ে 
প্রভূমুখ দেখিস নয়নে ॥ 

বন্থদেব বলে বানী শুন প্রভূ চক্রপাি 
ভকতবৎসল নারায়াণে। 

কে জানে তোমার মায়া কেবল করুণ হিয়' 


জনমিলে ভারাবভারণে ॥ 

কংস মহ হুষ্ট মতি জাম! ঠৌহাকারে শাস্তি 
করিয়াছে তোমার কারণে ॥ 

দেখি তৃষা টাদমুখ অন্তরে বিদরে বুক 
প্রাণ কাপে পাছে কংস শুনে ॥ 

মোর গতি এত দূর তব রিপু কংসাস্ুর 
কহ প্রভূ কি করি উপায় | 

শুনিয়া দোহার বাণী কৃপানিধি যাছমণি 

:.. হাসিতে লাগিল শ্যামরায় ॥ 

কহে প্রভূ নারায়ণ গুন তুমি ছুই জন 
ব্রেতায় অদিতিজেম্মে ছিলে। 

অন্য,রমে মননাই আমাকে একাস্ত ধ্যায়ি 
অনেক কামনা দৌঁহে কৈলে ॥ 

কাঁয়ে মহা ক্লেশ করি বংসর নির্ণয় করি 
দাদশ বৎসর দেব মানে । 

তোমা দ্রোহাকার ধ্যানে [ত্যজিয়া বৈকুতস্ছা 
বর দিতে আইন কাননে ॥ . 

তোমারে করিয়া দয়া কহিনু সাক্ষাত হয়ে 
বর'মাগ মঙ্গের ইচ্ছায় । 

অনেক স্তবন কৈলে মুক্তিপদ না মাগিলে 
কেবল দে আমার মায়ায় ॥ 


কহিলে আমার ঠাই অন্য বরে কার্ধ্য নাই 


ষদি প্রভূ হইলে প্রসন্ন। 
নিবেদি তোমার আগে এই সাঁধ মনে লা 
তুমি মোর হইবে নন্দন ॥ 


তখনি বলিন্ু আমি * অবনীতে থাক তুমি 


চিরদিন আমার বচনে। 


ক্িবপক% 


২৮ গো লি। 

দ্বাপরে দৈবকী রূপে জনমিবে জদ্দুিপে উপনীত হৈল বস্থ কালিন্দী কিনারে । 
“মোর জন্ম ভারাবতারণে ॥ যমুন! তরঙ্গ দেখি পড়িল ফাঁপরে ॥ 

শুন তুমি ছুই জন পূর্বের সে বিবরণ যমের ভগিনী সে যমুনা নাম ধরে। 
মনে ছুঃখ না ভাবিহ আর। গোবিন্দ দেখিয়া বড় হরষ অস্তরে ॥ 

দৈত্য দলন আশে জনমিন্ধ তব অংশে বালিবদ্ধ দিয়। পথ কৈল 'বিদ্যমানে । 
কংস হতে কি ভয় আমার ॥ বিষ্ণু মারা ভ্রমে বন্দে নাহি জানে ॥ 

আমার বচন ধর কোলে করি লয়ে চল এমন সময় আদ্য। শৃগালী হইয়া । 
রাখ আমায় যশোদার কোলে । যমুনার মধ্যে যায় পথ কাড়াইয়া ॥ 


কহি এ সকল কর্থা মহামায়া আছে তথা 
তারে আনি দেহ কংসাস্থুরে ॥ , 


আম' প্রতি বদলিয়। কংসেরে মোহিবে মাঁয়। 


শুন বু দৈবকী সুন্দরী । 
কহে ছুঃখীশ্তাম দাদ দৈবকীর পূর্ণ আশ 
চলে বন কৃষ্ণ কোলে করি ॥ ২৭॥ 


কৃষ্ণকে লইয়া বস্থদেবের 
নন্দালয়ে গমন। 


রাগ করুণা । 
আজি বড় শুভ দিনরে 
আমার জীবন ষাছমণি ॥ প্র ॥ 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় বস্্ আনন্দ সকল। 

উঠিয়া দাণ্ডাইতে থসে পায়ের শিকল ॥ 
কৃষ্ণের কপায় খসে নিগুঢ় বন্ধন। 

কোলে কৈল বন্থ বাল্যরূপী নারায়ণ ॥ 
চৌকী প্রহরী সব নিদ্রায় মোহিত । 

কপাট খসিল কৃঝু দেখিয়। বিদিত ॥ 

ঘোর অন্ধকার বৃষ্টি করে মেঘ মালে । 
বিস্তুরি কাড়াম্ন পথ বন্গুদেৰ চলে ॥ 
গোবিন্দ তিতিবে হেন ফণীর্রর দেখিয়া । 
| ক্কফের উপরে যায় ফণা আচ্ছাদিত ॥ 


সে পথ বাহিয়া বস্ুদেবের গমন 1 
কালিন্দী ন্নান হেতু খসে নারায়ণ ॥ 
কোলে ন! দেখিয়া কৃষ্ণ ভূবনমোহন। 
কাতর হইয়া! বস্তু করয়ে রোদন ॥ 
হাহা কৃষ্ণ বলি কান্দে শিরে মারে ঘাত। 
কি দোষে বঞ্চিত মোরে প্রভু জগন্নাথ ॥ . 
আপনি করিলে দয়! আপনার গুণে। 
পাথারে ফেলিয়া! মোরে গেলে কোন্‌ স্থানে । 
ংসাস্থরে প্রাণ দিব কি ডর তাহারে । 
জীয়স্ত গাঁকিতে মোরা বিচ্ছেদ তোমারে ॥ 
বন্থদেব ভাব কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়! ৷ 
উঠিলা পিতার কোলে স্নান আচরিয়৷ ॥ 


কোলে কষ্ দেখি বন্থর মহাভাগ্য মানি। 


মরার শরীরে যেন বাহড়ে পরাণি ॥ 


নদী পার হয়ে গেল গোঁকুল নগরে। 
প্রবেশ হইল গিয়। নন্দের মন্দিরে ॥ 
নি্ত্ায় বিভোল দেখি নন্দের ঘরণী । 
প্রসব হয়েছে কন্যা তাহ! নাহি জানি ॥ 
যশোদার কোলে রাখি মুকুন্দমুরারি ৷ 
কন্তা কোলে করি বন্থু চলে ত্বরা পরি ॥ 
যমুন। হইয়া! পার গেলা মধুপুরী । 
দৈবকীর কোলে দিল দেবী মহেশ্বরী ॥ 
ছুয়ারে কপাট লাগে প্রভুর মায়ায়। 
লোহার শিকল লাগৈ বন্গুধেধ পীয় ॥ 


গ্লোরিরসনাল |. ২৯ 


“পাঁচ দণ্ড রাত্রি আঙ্চে প্রহরী জাগিল। 

দৈবকীর কৌলে কন্তা কাঁদিতে লাগিল ॥ 

দৈবকী প্রসব হৈল জানি অন্ুচর । 

আস্তে ব্যন্তে ধেয়ে গেল কংমের গোচর॥ 

'দৈবকী প্রসব হৈল্স শুন +দত্যপতি। 
ছুঃখীষ্টাম দ্বাস মাগে গোবিন্দ ভকৃতি (২৮॥ 


ংসের প্রতি মহামায়ার 
চেতনা দান। 


রাগ বরাড়ি। 
দৃ'তমুখে পেয়ে বার্তী কংসের লাগিল চিন্তা 
বলে রিপু জন্মিল মরতে । 
« কালরূপী ভগবান তার নামে কাপে প্রাণ 
দৈবকীর অষ্টম গর্ভেতে ॥ 
নারদ কহিল পুর্বে পৃথিবীর দৈত্য সর্দে 
».. জংগ্রামেতে করিব সংহার | 
আপনি জপিল তৃত সাজি সবে চলে দ্রুত 
সংগ্রামেতে করিব সংহার । 


কংসকাপে ক্রোধভরে সঘনেনিংশ্বাস ছাঁড়ে 


কুঞ্জ দেখিবারে কারাগারে ॥ 
কারাগারে প্রবেশিয়ে দৈবকীবদন চেয়ে 
বলে দেখি তোমার নন্দন ॥ 


পার্বতী করিয়া কোলে দৈবকী কহিল ছলে! 


কান্দিয়। কান্দিয়া কংস আগে। 


' , অষ্টম গর্ভেতে কন্যা জদ্মিলা ত্রিলোক ধন্ণা 


ইহা দিতে প্রাণে ছুঃখলাগে ॥ 
দৈত্যপতি তাইডুমি ছুঃখিনী ভগ্িনী আমি 
ৃ থে বা ছয় পুতে হেল জাত।. 
“তব স্বিগু দেবগুগ (মোর গৃরে, অকারুণ 
কো ফি বুনি নিগাড॥ 


বর্ন নাহিক আর কন্যা পুত্র জন্মিবার 
সত্য কহি তোমা! বিদ্যমানে । 

ভ্রাতা রাখ বৃদ্ধ কালে এই কন্যা কুতৃহলে 
তব পুত্রে দিব সম্প্রদানে ॥ 

কহে.কংস নৃপমণি দৈবকী শুনহ বাণী 
তুমি তো অবলা অচেতন। 

যার যে বিপক্ষগণ গুন পুর্ব বিবরণ 
সী হইতে মৈল পুরোচন ॥ 

এত বলি কংস রাঁয় ঠেলিয় দৈবকী পায় 
কোলে হৈতে কন্তা! কাড়ি লৈল। 

চরণে ধরিয়া ক্রোধে আছাড়িতে শিলা! মধো 
হস্ত হৈতে পার্ধতী খসিল। 

পিছলিয়। কংস হাতে “চলিল অন্বর্পথে 

* * গগনে হইল অষ্টভূজা। 

ডাকিয়া কংসেরে বাণী বলে দেবী নারায়ণী 
শুন রেপাপিষ্ঠ কৎস রাজা ॥ 

তুমি কি বধিবে মোরে যে জন বধিবে তোরে 
মে রম জন্গিল মহীতলে। 

তোমা আদি.দৈত্য সর্ব ইঙ্গিতে করিয়া খর্ব 
ক্ষিতিভার উদ্ধারিবে হেলে ॥ 

শুন দৈত্য কহি তোরে কষ্ট দিলি দৈবকীতর 
সে পাপে তোমার নাহি গতি । 

আমার বচন ধর বস্থদেবে সেবা কর 
যত্বে ততোষ দৈরকীর মতি । 

অন্য না করিহ মনে মরিবে কষ্চের রণে 
দ্তোমা লাঁন নররূপ হুরি। 

জন্মিলে মরণ লেখা কে তাহা কারবে রক্ষ। 
চিন্তা ত্যজ দৈত্য অধিকারী ॥ 

এত বলি মহামায়! গেল! অন্তর্ধান হৈ 
শুনি কস মহা ভয়াকুলি। | 

এ বচনে গিয়া ক্রাগারে প্রবেশ্য়ি। 
" খসাইল গ্রাহার শিকলি ॥ 


£ 
চু টা দি ধু 
রি লি 
৮১১, এ 
্ চা 
€ রে কি গা! 


পড়িয়। ফোহার পাক্স, সকরুণে কংসরায় 
বলে দৌঁহে দ্য়। কর মোরে । 

না বুঝি! দৈবগতি দন্ধজ শরীরে মাতি 
কষ্ট দিচ্ছ তোম। দৌহাকারে ॥ 

পুত্রের মরণ কথা! মনে না করিহ ব্যথা 
জন্ম মৃত্যু কে খণ্ডিতে পারে । 

না লবে আমার দোষ একব।র ক্ষম রোষ 
ভৃত্যপণে সেবিব তোমারে ॥ 

এতবলি দেৌঁহাকারে লৈয়। গেল নিজ ঘরে 
নান দান করাইল ভোজন। 

করিল অনেক মান নানা রত্ব দিল দান 
অলঙ্কার অপুর্ব বসন ॥ 

বনুদ্বেব দৈবকী কংসের আদর দেখি 
তুষ্ট হৈয়। কুঝ্ে দিল মন। | 

তুষিয় দোহার মতি তবে কংস নরপতি , 
রাজধানী করিল গমন ॥ 

ডাকি আনি দৈত্যণণ হঞ্ মিত্র বন্ধুজন 
সবে মেলি করয়ে বিচার । 

গোবিন্দম্ঞ্ল রসে মুখ নন্দন ভাষে 
ভবভয় করহ্‌ উদ্ধার ॥ ২৯॥ 


জনমত 


দেত্যাদগের প্রতাপ । 


বাগ কানাড়া। 
ধ1৷ করিবে হরি তুমি,স জান। 
পদছায়! দিয় বারেক.কিন॥ গ্র॥ 


পঙাজন লৈয়। যুক্তি করে কংসাসুর'। 
সকরুণ হৈক্কা বলে বচন মধুর ॥ 

বে বোল বলিল বাণী আকাশ উপর। 
দেবহুঃথে মরতে অনিক বিশ্বেশ্বর ॥ 
একে একে আম! "পবা করিতে সংহার |. 
' দেবীর বচনে মনে লাগে চঈৎকার ॥ 


বিপক্ষ বিনাশ হেতু করহ যুকতি। 


- শুনি দৈত্যগণ বলে শুন দৈত্যপতি ॥ 


আজিকালি যত শিশু জন্সিল ভূতলে। 
ঘরে ঘরে তল্লাপিয়! মারিব সকলে ॥ 
শিশুকালে ক্ষর কৈলে বত রিপুগণ ৷. 
তবে আর কারে ভয় শুন হে রাজন॥ 
তপন পবন যম শণী সুররাজ। 
এ সব তোমারে সেবে হারি রণ মাঝ ॥ . 
আর যেবা ত্রন্গ। বিষ দেব মহেশ্বর । 
ভারে কিছু ভয় নাই শুন দৈত্যেশ্বর ॥ 
স্থষ্টিহেতু প্রজাপতি ভ্রমে নিরস্তর । 
বেদ পাঠ করে সদ রজোগুণধর ॥ 
সংগ্রাম কেমনে করে না জানে কখন ।] 
ংসার পালনে সদ। বিষ্ণুর ভ্রমণ ॥ 
মহেশ বিভোল সদ] ছর্গী করি কোলে। - 
কথন না যায় হর ঘোর রণস্থুলে ॥ 


- আর যত দেবগণে নাহিক বিস্ময় । 


দেবের ছুর্ণভ হরি তারে করি ভয় ॥ 
মারার পুতলি সেই দেবতা শ্রহরি । 
অলক্ষিত হেয় বুলে লক্ষিতে না পারি ॥ 
তপ জপ যজ্ঞ দান গুরু ছিজগণ।. 

ষত ধত যজ্ঞস্থল করিব হিংসন ॥ 
হবজন-হিংসনে হরি দরশন দিবে। 

তবে বত্র করি সবে হরিকে ধুরিবে ॥ 
হরিব হরির প্রাণ হুষ্টাবলোকনে ।স্ - 


'আমরা থাকিতে তুমি ছঃখ ভাব কেনে ॥ 


শুনিম্।। ঝর বোল উ্ত হইল. 
পান প্রসাদ সাড়ি সবাকারে দিল ॥ 
নিয়োজিল কংসরাজ অন্কচরশ্বণ। 
দেব দ্বিজ গুরু জন করিতে হিংসন ॥. 
সদাই কংসের চর.করয়ে ব্রণ ॥ 
তপ জগ যজ্ঞ ছিংসা করে ইদত্যগণ। 


১০ - শপ এও 


পপ প্লি | 


ওথা পরীক্ষিত রাজ অভিমন্য হুত। 
শুকের চরণ ধরি করুণা বত ॥ 

হরি জন্ম কথা কহি পবিত্র করিলে 1 
নিবেদন করি কিছু ভুয়া! পদতলে ॥ 
কংসেরে কহিয়! দেবী গেল৷ অন্তর্ধানে 1 
রহ্ছদেব থুইল কৃষ্ণ নন্দের ভবনে ॥ 
কিরূপে যশোদা নন্দ করিল পালন । 
কু কহ শুনি মুনি কৃষ্ণের কখন ॥ 
নৃপমূুখ চাহিয়া কহেন তপোধন। 


_মহাভাগ্নবত তুমি গোবিন্দের জন ॥ 


* বিষ্ণুর বিশেষ মায়া কেজানিতে পারে তাহা 


তোম! হেতে কত লেক নিস্তার পাইব 
কৃষ্ণ বাল্যকেলি'কথ। তোমারে কহিব ॥ 
যেরূপে যশোদ1 নন্দ পালে নারায়ণ। 

গোবিন্দমঙ্গল হুঃবীশ্যাম বিরচন ॥ ৩০ ॥ 


নন্দোৎসব। 
রাগণ]ধানশ্রী। , 


কটি 


গুন রানা পরীক্ষিত কৃষণকথ| রসামৃত 


জখিলে জনম নাহি আর। 
দৈৰকী কামন৷ পুর্বে শ্রীকৃষেে ধরিলা গর্তে. 
হেন হরি নন্দের কুমার ॥ ৃ 


যশোদার কোলে কান্দে হরি ।" 


: ষত'সব সহচরী সবে উচ্চ 'রব করি |- . 


- চিয়াইল যশোদা সুদ্দরী। 
রন দীপ,ছালি,সখি যশোমতী চত্রমুখ। 
কোলে কৈল পুত্র নারায়ণ। .* 


দেখিয়া পুত্রের মুখ অন্তরে বাড়িল সুখ 


নানন্দে করিল চু্ন॥ 
যশোঁদা-প্রসব বাণী . রোহিরী হু্বরী গুনি 
| শীতগতি সেই গৃ্ে গেলা। 


৩১ 


দেখিয়া কৃষের মুখ অন্তরে অনেক স্থখ 
. ওরূপ দেখিয়া হেল ভোলা! ॥ 

আর যত সহচরী বিবিধ প্রকার করি 
' অশাতুড়ি জালিল প্রন্থ্ঘরে । 

নারীর কৌতুক নান। ধেয়ে গেল কোন জন! 
জানাইল নন্দের গোচরে ॥ 


উল্লসিত ব্রজ্জনাথ বৃদ্ধকালে পুত্রজাত 
আজি বিধি হৈল সুপ্রসন্ন। 


আনিষ়! ব্রাহ্মণগণে লক্ষ ধেনছ দিল দানে 
পুত্রমুখ করিল দর্শন ॥ 
নন্দ আনন্দিত হৈয়৷ গোপগণ সঙ্গে লৈয়। 
পুত্রোখসব করে কুতৃহলে। . 
ক্ষীর ননী লৈয়! সুখে দেয় সবাকার মুখে 
: হুকিদ্রা তৈল শিরে ঢালে | 


গ্ৰোয়াল। সকল সঙ্গে নাচে গ্রায় নান। রঙ্গে 
৮. শিঙ্গা বীণ। বেধু বাজা ইয়।। 


রাধা আদ্দিরসবতী মঙ্গল কলস পাতি 
খেলে রঙ্গে ধামালি করিয়৷ ॥ 


কেহ কারে ননী মারে কেহ কার কুচ ধরে 
নানা কেলি করেঠুত্রজনারী ৷ 

নাহিক সুখের ওর নবরন্ধ ভাবে ভোর 
যশোদার কোলে দেখি হরি ॥ 

সিন্দর কজ্জল-পান গৌপীগণে দিল দান 
_রোধি পীঠুহন্দরী হুখচিত্ে। 

স্বর্ণ-সী'থি দিল শিরে দিব্যবস্ত্র অলঙ্কারে 
বিবিধ মিষ্টা ব্রজহৃতে ॥ 

নন্দের মন্দির মাঝে বিবিধ বাজন। ৰাজে 
শব্ধ গেল সকল ভুবনে 

নন্দ নিধি প্রাপ্ত হেল যথাবিধি কৃপ। কৈল 
. বাহু বি্গ অন্য নাহি জানে 

অহর্থিশি আনসিত মহোৎসব নৃত্য গীত 
জরধ্যনি গ্োকুল নগরে। 


৩২. ৫টি 
হেনকালে কংসদূত [লখা লল্লে আইল কত আত্ম জান্ব নিল নন্দ ঝুন!,নারিকেল। 


রাজকর্‌ লইবা'র তরে ॥ 


নন্দ লেখা নিল শিরে' যত কৈল অন্ুচরে 


যাব কালি প্রত্যুষ বিহানে। 
শুনিয়া ভেটের ষত দধি দুগ্ধ মধু ঘ্বত 
ইরসাল.বান্ধিল বসনে ॥. 


প্রভাতে পবিত্র হৈয়া শকটেতে দ্রব্য লৈয় 


চলে নন্দ অন্ভুচর সাথে । 
ভঃখীশ্যাম দাস গায় মধুপুরী নন্দ ঘায় 


কর দিতে কংস ভোজনাথে ॥ ৩১ ॥ 


: নন্দের মথুরায় গমন । 


রাগ সিদ্ধুড়া। 

'আজি বড় ঘঃখ উঠে মনে । 

'ভজিতে না পান্গ রাজ দুখানি চরণে 
মধুপুরী নন্দ যায়।কংশ বরাবর : 
নান! দ্রব্য ভেট নিল বখ্সরের কর ॥ 
শকটে পরিষা দ্রব্য করিল গমন । 
মথুরা নগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 
সভ। কর বসিয়াছে কংস ভোজরায় । 
হেনকালে নন্দঘোষ গেলেন তথায় ॥ 
রাজনীতি ব্যবহারে দণ্ডবৎ কৈল | 
ভেট দববা ইরসাল সন্মুথে রাখিল ॥ 
নন্দেরে করিল কৎস অনেক আদর । 
বসাইল দক্ষিণ পাশে আসন উপর ॥ 
নন্দেরে করিল রাজা অনেক সম্মান । 
কর্পুর তাম্বল দিব্য বস দিল দাঁন। 
বৃদ্ধ বয়সে তব জন্মিল কুমার । 
নিয়! হরষ চিত্ত হইল আমার ॥ 
রাজার প্রসাদ পেয়ে নন্দ ব্রজরাজ। . 
শকট চালায়ে চর্লে গোকুল সমাজ ॥ " 


'পণস কদলী.কিয়া! জামীর শ্রীল ॥. 


শকটে পুরিয়া সজ্জা চলিল সত্ুর ॥ 
হেনকালে বস্থদেব নন্মকে দেখিয়া. ৷. 
নন্দের নিকটে গেল! শীপ্রগতি হৈয়া ॥ 
দনৌহে দৌহা দেখি কৈল প্রেম আলিঙ্গন 
দহ মুখ দেখি ঝুরে ধৌহার নয়ন ॥ . 
বন্গদেব বলে নন্দ ক্নি বলিব আর । . 
কহ কহ স্ুমঙ্গল জিজ্ঞাসি তোমার ॥ 
বড় ভাগ্যবান্‌ তুমি গোঁপ অধিপতি । 
বৃদ্ধকালে পুত্র তব হৈল -উৎপত্তি ॥ 
আমার ছুঃখের কথ শুনিয়াছ কাণে। 
বংশ রক্ষা হেল মোর তোমার কারণে ॥ 
রোহিণী-নন্দন সঙ্গে মন্দিরে তোমার 1. 
এত পাঠান্তরে দেখ বসতি আমার ॥ 
আমার সে পুভ্র নহে কেবল তোমার । 
শুধিতে নারিব আমি তোমার সে ধার ॥ : 
নন্দ বলে বস্থদেব শুন মোর বাণী । 
দেখিয়া তোমার ছুঃখ বিদরে পরাণী-॥ 
অভাগিনী নাহি কেহ দৈবকীর পার! । 
হাতে দিয়া রত্ব নিধি বিধি কৈল হারা ॥ : 
বৃদ্ধ কালে যদি এক হইল তময়া । 
শৃন্য-পথে গেল কংস হাতে পিছলিয়। ॥ 
যেবা ছস্বৎপুজ্র হৈল কংস কৈল নাশ ॥ 
হরি হরি মহাপ্রভু করিল নিরাশি॥' 
হরষ বিষাদে দৌহে কাঙ্সিয়! অপার, 
নয়নের লোহে বস্ত্র তিতিল ঠৌহার ॥ 
ব্সৃদেঘ বলে নন্দ শুন মোর বাণী। 
গোকুল নগরে শীষ্ব চলহ আপনি ॥ 
বড় ভাগ্যবান তুমি পুর্ব তপ ফলে] 
ভাগ্যবতী যশোষতী অবনীমণ্ডলে ॥ 


গোবিন্দযঙ্গল। ৩৩ 


জান্মিয়াছে যেই জন তোমার ভবনে । 
ভুঞ্জিবে অনেক সুখ পুত্রের কারণে ॥ 
আঁথে আখে ন! ছাড়িহ করিহ পালন। 
ইহাতে রহস্য আছে শুন নিরূপণ ॥ 
কালি যৃক্তি কৈল কংস অস্থর সংহতি । 
আজি কালি যত শিশু হইল উৎপত্তি | 
শিশু-সংহারিতে আজ্ঞা দিল দৈত্যেশ্বর | 
শিশু ধরিবারে ফিরে কংস অন্ুচর ॥ 
না কর বিলম্ব নন্দ চল শীম্রগতি। 
শুনিয়া নন্দের বড় চমকিত মতি ॥ 
তবে বন্থুদেব নন্দে দিলেন মেলানি ৷ 
শক চালায়ে চলে ত্রজ শিরোমণি ॥ 
নদ পার হৈয়া গেলা! গোকুল নগরে । 
ধরবে করিল গিয়া নিজ অন্তঃপুবে ॥ 
নান! দ্রব্য নিয়োজিল যশোদার করে । 
যাঢ় কোলে করি চূন্ব দিলেন অধরে | 
যুশোদ! রন্ধন কৈল অতি শুদ্ধ চিতে। 
ভোজন করিল নন্দ গোপগণ সম্থ ॥ 
রজনী প্রভাতে নন্দ গেলা মধুবন। 
শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥ 
দেবীর বচনে কংসে লেগেছে তরাসে । 
দৈতাগণে মিয়োজিল বালক বিনাশে ॥ 
কংসের ভগিনী সে পৃতনা নাম ধরে । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে কংস বরাবনে | 
বিষস্তন লয়ে যাব শিশু বধিবারে। 

' আজিকালি যত শিশু জন্মিল সংসারে | 
গুয়া পান দিল কংস পৃতনীর তরে । 
ভগ্মী বিনা ন্াত্‌ ছুঃখ কে খণ্ডিতে পারে ॥ 
নগরে প্রবেশ করে রাক্ষপী পৃতনা ॥ 
 ক্কামরূপী দেখি তারে ভূলে সর্বজন! 
মধুরা নগরে মারি শিশু ছয় বুড়ি । 
গোকুল নগর মুখে ব্যায় ভড়বড়ি ॥ 


শুন রাজ! পরীক্ষিত পৃতনা প্রয়াণ 
গোবিদমঙ্গল ছঃখীশ্যাম দাস গান। .৩॥ 


শস্মরর ারিরারারহাররররার৫০৬-ক্ 
শা 


পূতনার মায়।। 
রাগ কেদার। 


শুন পরীক্ষিত রায় পৃতন] চলিগ্না যায় 
কালকুট ব্ষি স্তনে ভরি। 

তার কথা কি কহিব দেখি ভূলে সর্ধদেব 
বিদ্যাধরী জিনিয়! হন্দরী ॥ 

মস্তকে দীঘল কেশ নানা ফুলে করি বেশ 
নোটন টানিয়! বাম পাঁশে 

সর্ণসিথি শোভে শিরে সী'থিতে সির পরে 
চন্দন চর্চিত চারি পাশে | 


" তার তলে কাদস্বিনী ভূর ফুলচাপ জিনি 


“ . হররিপ্র সন্ধান নয়নে । 
ভেম মনকত,আর নাসায় শোভিত তার 
রত্ব কড়ি যগল শ্রবণে ॥ 
অধরে মপূর হাসি কথা ষেন মপ রাশি 
ভান্গরে কুটিল অতিশয় । 
গলে দোলে মণিহার কাচণ্ল মণ্ডিত আর 
নানা অলঙ্কার রত্বময় ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ শংখ অতি অপরূপ রঙ্গ 
আগে কড়ে হাটক কঙ্কণ? 
অঙ্গদ মাণিক ছন্দ তার তলে বাজু বন্ধ 
অগ্লে অঙ্গুরী স্থশৌভন ॥ 
মাঝ! জিনি জালক্করী লোহিত বসন পরি 
কাচা সোণা জিনিয়া বরণ। 
চরণে নুপুর বাজে চলি যায় পথ মাঝে 
, রূপ দেখি মোহিত্‌ মদন ॥ | 
স্বরগবিদ্যাধরী রূপে - পৃতনা প্রবেশে খোপে 
মোহিনী সন্ধান ধরি যায়। 


৭৪ হান মঙ্গল । 


গোপ গোপী শত শত নগরে নাগরী যত 
পুতন। জিজ্ঞাসা করে তায় ॥ 

হাম নারী দুঃখমতি পুত্র মৈল কাল রাতি 

_. খুুনকায় না রহে পরাণ । * 

জিজ্ঞাসি তোমার কাছে কার ঘরে পুত্র আছো 
কহ তারে দিব স্তন পান ॥ 

হৈয়া মহাশোকাতুর ত্যর়াগিন্থ নিজ পুর 
পুত্র বিনা প্রাণে কিবা কাজ। 

না দেখি পুত্রের মুখ অস্তরে বিদরে বুক 
সত্য কহি সবার সমাজ ॥ 

পৃতনা করুণা শুনি ব্রজবাল1 বলে বাণী 
উপদেশ বলি গো তোমারে । 

আমার বচন ধর চলহ নন্দের ঘর 
যশোদ রোহিণী বরাবরে ॥ 

যশোমতি চন্ত্রমুখী তব মহাছুঃখ দেখি " 
পুত্র দিবে করিতে পালন । 

ছঃখীশ্যাম দাস গায় কেহ নতারে লয়ে বায় 
যথায় যশোদ। নারীগণ ॥ ৩৩ ॥ 


পৃতন! বধ । 


রাগ করুণা । 

কৃষ্ণরাম গোবিন্দ গোপাল বনমালী। 

শিব নাচন গান ছুর্গী দিয় করতালি।॥ গ্রু। 
তবে পরীক্ষিত রাজ করি যোড় কর। 
শুকের চরণ ধরি করুণ। বিস্তর ॥ 
যেরূপে পৃতনা গেল! কৃষ্ণ বিদ্যমানে। 
কহ কি করিল কৃষ্ণ পুতনা দর্শনে ॥ 
কহেন রাজার আগে শুক মহা যতি । 
শুনহ পুরাণ কথা হৈয়া একমতি ॥ . 
দয়ার ঠাকুর সেই দৈবকী নন্দন। 
. অন্তরে জানিল কৃষ্ণ পুতনা গমন ॥ 


মারিবারে আইসে মরণ নাহি জানে । 
নিশ্চর পুতন। আজি বধিব স্তনপানে ॥ 
এত চিস্তি থেলে কৃষ্ণ যশোদার কোলে। 
গোপী সঙ্গে পুতনা নন্দের গৃহে চলে ॥ 
যশোমতি বাসয়াছে রোহিণী সংহতি'। 
হেনকালে পৃতন। হইল উপনীতি ॥ 

কে জানিতে পারে সেই পূতনার মায়।। 
যশোদার কাছে কহে সকরুণ হেয়। ॥ * 
আমার দুঃখের কথা না যায় কথন। 

পুত্র শোকে ত্যরাগিছগ আপন ভবন ॥ 
জঠোর যাতন। কথ তুমি ভাল জান । 
ত্রিভুবনে ভাগ্যবতী নাই তোম। হেন ॥. 
শুন গে সুন্দরী তব আছঙ্ষে কুমার । 
স্তন পান দিয়া থাক যদি দেহ ভার। 
যশোদ] বিচার করে রোহিণার সনে । 
ভাল হেল আইল এই আমার ভবনে ॥ 
ষাহুয়ার ধাত্রা করি রাধিব হহারে। 

এত ।চাত্ত +দলা কৃষ্ণ পৃতনার করে ॥ 
চাহে পুতনার মুখ দেব নারায়ণ । 
পৃতনা করিল কৃষ্ণ বদনে চুম্বন ॥ 

মরি মর পুত্র তোর বালাই লইয়া । 
কাল রূপে কত চাদ বায় লঙ্জ। পাহয় ॥ 
অন্তরে ভাবয়ে যেন প্রাণের বৈরী । 

বিষ স্তন.দিল লয়ে কৃষ্ণ মুখে ভরি। 
জানিল গোবিন্দ বত পৃতনার মতি । 
পরম দয়াল সে ঠাকুর লক্ষ্মীপাতি ॥ 
পৃতনার স্তন পিয়ে দেব ভগবান। 

হুগ্ধের সহিত শোষে পুতন! পরাণ ॥ 
সমুদ্র শোষয়ে যেন শোষক বাণেতে । 
পৃতনার প্রাণ গেল কৃষ্ণের অঙ্গেতে ॥ 
উপাড়িয়। পড়ে যেন পর্বতের গোড়া । 
পৃতনার তন্ পড়ে যোঁজনেক যোড়া ॥ 


নি 
পে 
॥ 
র্‌ 


গোবিলমঙ্গল | 
কৃপ হেন চক্ষু ছুটী দেখি লাগে ঢর। আমার বচনে সবে চলহ সত্তর । 
মাথার মুকুট পড়ে যোজন অস্তর ॥ অগ্নি দিয়া দাহ পুতনার কলেবর & , 
ছুই গোটা হস্ত যেন সমুদ্র আড়িয়া । পাইয়া নন্দের আজ্ঞা যত গোপগণ। . 
হোগলের ডোল কর্ণ রহিল পড়িয়া ॥ কুণ্ড খুলি কান্ট দিয়া জালে হতাশন ॥ 
পুক্র্ণীর জাঠি যেন দস্ত সারি সারি। খণ্ড খ করি দ্বাহে পৃতন৷ কর্লেবর। 
সুাল শরীর মুখ অতি ভয়ঙ্করী॥ দ্টহতে আমোদ গন্ধ প্রকাশে বিস্তর ॥ 
চোখ চোখ ছুরি যেন নধ বিপরীত । যার স্তনপান কৈল দেব শ্রীহরি। 
নাসির। বিশাল দীর্ঘ ছুয়ার প্রমিত ॥ দাঁহনে উঠিল গন্ধ জিনিয়া কম্ত,বী॥ 
পর্বতের শৃঙ্গ যেন স্তন ছুই গোট। । হেন কালে পুজ্প রথ নাম্বিল আকাশে । 
তথি পরে খেলে কৃষ্ণ কোটিচন্দ্র ছটা ॥ শত সষ্য সম তেজ আলো করি আইসে। 
লাগিল চকার শব গোকুল নগরে । দেহ রথে পুতনা করিল আরোহণ । 
যশোদু! বিকল হৈল_না দেখি যাছুরে ॥ বৈকু পাইল সে গোবিন্দ দেয়া স্তন ॥ 


| পুত্র বিনে চাারাদক অন্ধকার দেখে। 
রোহিণী দেখেন কৃষ্ণ পুতনার বুকে ॥ 
পুক্নার বুক হৈতে আনিল যাদুরে । 
যশোদা। পাইল প্রাণ কৃষ্ণ করি কোলে ॥ 
দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনি গ্রহ শীত্ত কৈল? 
বৎ্দীক সহিত নব ধেহু দান দিল॥৬ - 
রজত কাঞ্চন তান্না তন আদ ঘত। 
যাদুরে নিছিক়। নজ ম্থখে দিল তত ॥ 
আখি আড় নাহি করে গোবিন্দ গোপালে। 
তোরে লাগে পুত্র ভার রোহিণারে বলে ॥ 
মধুষন হৈতে নন্দ আহ্‌ল হেন কালে। 
দুঃখীগ্তাম দাস গান গোবিন্মমঙ্কলে ॥ ৩৪ ॥ 


. জ্ীকৃষ্ণ রক্ষার্থে নান! শাস্তি 
বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ এ ॥ 
মধুবন হৈতে নন্দ আইল হেনকালে। 
। পুতনার কথা কহে গোয়াল। সকলে ॥ 
দেখিয়া বিল্ময় নন্দ হইল তখন। 
'আজ্ঞ] দিল নন্দঘোষ গুন গোপণ 


এমন দয়মল হরি কে হহবে আর । 
মাতৃস্থল দ্রিল তারে পিয়। ক্ষীরধার ॥ 
ধন্ঠ ধন্ত পৃতন। বাখানে দেবগণ। 
পতন! উপরে ধরে পুষ্প বরিষণ ॥ 
পুতনা দাহন কর গোয়াল! সকলে। 
স্নান দান আচরিয়। গেল নন্দ স্থলে ॥ 
তবে ননদঘোষ দ্বিজ আচার্য আনিয়।। 
বাছুর কল্যাণে দিল ধেনু উৎ্সর্ধিয়। ॥ 
গোয়াল সকলে দিল বস্ত্র আভরণ । 
গোপ্মগণ দিল মাল্য সুগন্ধি চন্দন ॥॥ 
মান্ত করি সবাকারে দিল ওয়া পান। 


আমার যাছুরে সবে করহ কল্যাণ ॥* 
গোবিন্দেরে আশার্বাদ করে ব্রজনারী। 


বিপ্র করে আশীর্বাদ বেদপাঠ করি 
চরণে অন্ত তোরে রাখুন আপনি। 


অন্ধ রক্ষা করুন কপন্থী চক্রপাণি॥ 
কটিতটে অচ্যুত রাখুন অনুক্ষণ। 
জঠরেতে পদ্মনাভ করুন পালন ॥ 
বাহদেব স্ধ৷ ভোর রাখুন হাঁছুয়। 
কষঠ রক্ষ। করুন ঘে দেব মৃত্যু্য় ॥ 


৩৬ গোধিনষঙ্গল। 


জুই ভূজ অহর্নিশ রাখুন পুরন্দর ৷" 

সুখ রক্ষা! করুন্‌ গ্রহরাজ দিবাকর | 
ললাটে রাখুন তোরে লোহিত লোচন। 
দক্ষিণে কেশৰ রাখুন অগ্রে সুদর্শন ॥ 
পষ্ঠেতে রাখুন তোরে দেব গদাধর। 
রক্ষুন শাঙ্গপাণি প্রেমে নিরস্তর ॥ 
কমলা রাখুন বক্ষ নাভিতে মুরারি । 
উদর রাখুন তোর দেব নরহরি ॥ 
খ্গপতি-নাথ তোরে করুন রক্ষণ । 
অধর দশন রক্ষু আ্রীমধুস্থদন ॥ 

দশ দিকপাল তোমা রক্ষু অন্ক্ষণ। 
শ্রীগোবিন্দ পঞ্চ ভূত করুন্‌ পালন ॥ 
জস্ভোষে সদাই তোরে রাখুন দিকৃপতি 
আপনি মাধব তোর রাখুন বুদ্ধি মতি ॥ 
ত্রিবিক্রম রাখুন তোরে জীবন সংশয়ে। 
 জর্বাত্র রাখুন কৃষ্ণ আনন্দ হৃদয়ে ॥ 
ভোজনে শযনে রাখুন দেব জনার্দন ' 
ভূতলে রাখুন তোরে আদ্যাদেবীণণ ॥ 
জর্বক্ষণ রাখুন কষ শরীর কুশলে। 
এত বলি দিল কৃষ্ণ শোদার কোলে ॥ 
পৃতনার বধ বার্তা কৎসাস্থর পায়। 
গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীশ্টাম দাস গায় ॥ ৩৫ ॥ 


শকট ভঞ্জন। 
রাগ কল্যাণ। 
শুন পরীক্ষিত ভাগবত গীত 
পুতনা বধিল হরি । 
শব্দ গেল! দূর. শুনি কংসাস্থর 
মনে ম্হাভয় করি ॥ 
বত দৈত্যগণ অচকিত মন 
পৃতনা মরণ শুনি । 


করি হায় হায় কান্দে কংসরায় 
কে মাইল মোর ভম্্ী ॥ 

যত বৈল বাণী সত্য ভাহ! জানি . 
মরতে জন্মিল হরি। 

দৈত্য বধিবারে আয়ে সংসারে 
নররূপে অব্তরি ॥ 

প্রাণে লাগে ভয় কাপিল হুদয়. 
পতন! মরণ শুনি। 

সঙ্কট এবার না! দেখি নিস্তার . 
শোকাতুর ভোজমণি ॥ 

কংস হেনমতে বসিয়া সভাতে 
যুক্তি করে ভোজপতি । 

হেথা গোপপুরে নন্দের মন্দিরে 
গোবিন্দ বালক মাত॥ 

যশোদ1 রমণী কোলে রুষ্ণ আনি 
স্তন দ্রিল চাদমুখে। 

অপূর্ব আজনে শোরায়ে নন্দনে 

, *গ্বহকন্ধ গিয়া দেখে ॥ 

আসনে শুইয়া চরণ নাচাস্্যা 
খেলে ত্রিভূবন পতি । 

প্রভূর নিকট আছিল শকট 
তছুপরে বাজে নাথি ॥ 

চরণের ঘায় ভাঙ্গিল ত্বরায় 
দশ দিক গেল ধ্বনি । 

ংস চমকিল আসন টলিল | 

স্বর্গে কাপে জুরমণি ॥ 

শুনি গোপনাথ বলে বজ্রাঘাত 

. ধেয়ে গেল গৃহবাসে। 

যশোমতি নন্দ চাছেন গোবিন্দ 
দেখিল শকট পাপে * 

বলে কি হইল বড় পুখাছিল - 
বালক বাচিল মোর । 
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মুখে চূম্ব দিয়া “কোলে কৃষ্ণ লৈয়া 
বলে কত রিষ্ট তোর ॥ 
' কৃষ্ণের কল্যাণে ভাট বিপ্রগণে - 
' মানা ধন.দিল দান। 
ছুঃখীষ্তাম গায় তৃণাবর্ত যায় 
গর পইস্া কংসের পান ॥ ৩৬ ॥ 


তৃণাবর্ত বধ। 


রাগ ভাটিয়ারি ৷ 


হরি কথ। বড়ই মধুর । 
শুনিলে শ্রবণ স্থখ পাপযায় দূর ॥ ঞ্রু॥ 


'তবে পরীক্ষিত ধরে মুনির চরণ । 

এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
পৃতন। বধিয়া কৃর্ধ শকট ভাঙ্গিল। | 
কহ কোন মতে কৃষ্ণ গোকুনে বাঞ্ছিল 
শুকদেব বলে শুন রাজ! পরীক্ষিত । 
কহিব তোমার আগে কৃষ্ণ কথামৃত ॥ 
দিনে দিনে নন্দগৃহে বাড়ে নারায়ণ । 
যশোদা রোহিণী পালে দৈবকীনন্দন ॥ 
একদিন যশোমতি পুত্র কোলে লৈয়া। 
চুম্বন করেন টাদমুখে ব্তন দিয়া ॥ , 
নানা পীত নাট করে যশোদ। রোহিণী । 
-ষাছ চীদ্ঘ বিনা মনে অন্ত নাহি জানি ॥ 
তূর্ণাবর্ত আসে কৃষ্ণ অন্তরে জানিয়া। 
জননীর কোঁল হইতে পড়ে পিছলিয়া ॥ 
কোলে করে ধশোমতি আপন কুমার । 
_ফশোদাৰ কোলে কৃষ্চ হৈল বড় ভার ॥ 
যশোমতি বলে গুন গুন গো রোহিণী ৷ 
আঁজি বিবি কিবা করে কিছুই না জানি ॥ 


অচল মন্দার ভার যাহ লাগে কোলে । 
জননীর কোলে কফ আছে নিদ্রাছলে ॥ 
আফন পাতিয়া মাতা শোয়াইল কোলে । 
তোমারে যার ভার রোহিণীরে বলে ॥ 
পুজ শোয়াইয়। গৃহকর্নে মন দিল। 
গোবিন্দ-মায়ায় চিন্তে স্থিরত৷ হইল ॥ 
হেনকালে তৃণাবর্ত আকাশ উপরে । 
কোন্‌ রূপে বিনাশিব নন্দের কুমারে ॥ 
£সজীবে লইয়া যাব কংস বরাবরে। 
আপন বিপক্ষে যেন ভোজপতি মারে ॥ 
তবে তৃণাবর্ত মায়! করিল স্থজন । 
ঘোর অন্ধকার ভেল সকল-্ভুবন। 
ঝড়ে উদ্নোড়িয্! পড়ে যত তরুগণ। 
মহা ভয়াকুল হৈল গোকুল ভূবন ॥ 
'ছেনকালে তৃণাবর্ত নামিল! অলক্ষে ৷ 
চক্রবায়ু রূপে কৃষ্ণে তুলে অন্তরীক্ষে ॥ 
কোলে করি টয়া যায় নন্দের নন্দন । 
কোলেডে থাকিয়। কৃষ্ণ হইল চেতন ॥ 
তৃণাবর্ত কোলে কৃষ্ণ হয় গুরুভার | 
অতুল মহিম! কৃষ্ণ মহাশক্তি ধর ॥ 
হৈল মহাভার দৈত্য ধরিতে না পারে। 
আছাড়িয়া ফেলি যেন ভূমে পড়ি মরে ॥ 
এত চিস্তি চাহে কষ্ণ ফেলিবার তরে । 
তবে গোবিন্দাই তার গলা চাপিগ্ধরে ॥ 
নানা শক্তি ধরে দৈত্য না যায় ছাঁড়ান। 
ছু হু শব্ব করি দৈত্য ত্যজিল পরাণ ॥ 
যোজনেক যুড়ি তৃণাবর্তের শরীর । 
উপরে রহিল কৃষ্ণ পরম সুধীর ॥ 

মায়! পাতি কান্দে কষ অসুরের গলে । 
ছুংখীক্টাম দাস গায় গোবিন্মমঙ্গলে ॥ ৩৭ ॥ 


৩৮ হে সিকি 
শরীক যশোদাঁকে বদনে অরিষ্ট শাস্তি কৈল নন্দ আনি দ্বিজগণ। 
ব্রহ্মাণ্ড দেখান । মিত্রের বচন সদা করয়ে স্মরণ ॥ 
টি শিশু পুজে কত রিষ্টি আছে বিদ্যমান । 
রাগ টোড়ী। আম বা পুণে প্রাণদান 
রিনাম বড়ই মধুর । দি ৃ 
বনহুর নন্দ বলে যশোদ। শুনহ মোর বাণী। . : 


শুনিলে শ্রবণ সুখ পাপ যায় দূর ॥ গ্রু॥ 


শুন রাজা পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা। 
পতিত পাঁৰন নাম ভবজলে ভেলা ॥ 
যেই মুখে না বলিল গোর্বিনের নাম। 
বিষের সমান সেই মুখে কোন কাম ॥ 
 ক্কষ্চের মহিমা] না শুনিল যেই কর্ণে। 
হেন [স পাপিষ্ঠ কর্ণ ধরে কি কারণে | 
ক্ষণ কু্ণ বলি যার না জপিল ভিহ্বা ! 
বড় মৃর্খ বলি তারে জন্ম নিল কিবা ॥ 
কৃষ্ণমূর্তি দর্শন না কৈল যার ভাখি, 
কি কারণে চক্ষ তার ব্যর্থ করি লিখি ॥ 
একান্তে যে জন ভজে গোবিন্দচরণ । 
তান সঙ্গে কষ সদা করেন ভ্রমণ ॥ 
হিংসারূপে যেই চেষ্টা করে নারায়ণে। 
কালপুপে মৃত্যু তারে দেই সেইজনে ॥ 
তুণাবর্ত গলে ধরি কান্দেন মুরারি : 
পুজ চাহি বুলে তথা যশোদা সুন্দরী ॥ 
আপনা খাইয়া পুজে ভূমে শোয়াইন। 
ফোন দৈত্য লয়ে গেল কিছু না জানিন ॥ 
ব্যাকুল ভইয়া কান্দে যশোদা রোহিবী। 
কোথাকাঁরে গেল রে জীবন ফাছুমণি ॥ 
কান্দায় "গায়ালা নন্দ শিরে মারে ঘায়। 
আরে বাছ। যাঁত বলি ডাকে উচ্চরায় ॥ 
ত্রজশিশু বলে কৃষ্ণ তৃথাবর্ত গলে । 
যশোদা রোহিণী তথ। শীত্রগতি চলে ॥ 
মুখে চুন্ব দিয় কোনে করে যাছুমণি । 
মড়ার শরীরে যেন বাছড়ে প্রাণী ॥ 


£ 


আথে আখে রাখিও জীবন যাছুমণি ॥ 
দৈত্যের শরীর দাহ বলিল] কিন্করে । 
নন্দের বচনে সবে দ্হিল অস্ুরে ॥ 
মুক্ত হৈয়া গেল দৈত্য বৈকুণ্ঠের পুর । 
তৃণাবর্ত বধ বার্ত। পাইল কংসাতুর ॥ 
তবে কত দিনে দেবী যশোমতি মাই । 
পুল কোলে করিয়া মঙ্গল গীত গাই । 
ছয় মাস হৈল কৃষ্ণ বসিতে জানিল। 
আকাশের চীদ দেখি কান্দিতে লাগিল ॥ 
যশোদ প্রবোধে কষ্চে অনেক প্রকারে । 
পুজ বিনে অন্ত নাহি তাহার অস্তরে ॥ 
আর একদিন[মাতা পুর কোল লৈয়। 
আঙ্গিনায় রুথেন কৃষে স্তন পিয়াইয়া ॥ 
ভূবন মঙ্গল কৃষ্ণ তুলিলেন হাই। 
মুখে ত্রিভৃবন দেখে ঘশৌমতি মাই ॥ 
সরিৎ সাগর গিরি নগর জাঙ্গাল। 
নারিল লক্ষিতে মুগ্ধ গোঁপিকা গোপাল ॥ 
ব্রক্ষা বিষণ মহেশ্বর অমর নগর। 
এক ভিতে দেখে কংস আদি 'দৈত্যেশ্বর ॥ 
বনুদেব দৈবকী দেখিল এক ভিতে। 
নন্দ যশোমতি আর গোপ গোপী সাথে ॥ 
গয়! কাশী বারাণসী দ্বারক। নগর । 
আশ্চর্য দেখিল'যেন স্বপন গোচর ॥ 
বিশ্কু মাঁয়। কে জানিবে মোহে নদদলাল । 
নাঁরিল লক্ষিতে মুখ মুদিল গোপাল ॥ 
কিকি বলি বশোদ। পুত্রের মুখে দেখে 1 
গোবিন্দের মায়া হৈল স্বপ্ন হেন লখে ॥ 


রা 


গোবিন্দমঙ্জল '৩৯ 


নান! বন্প পাতি রুষ্ শুয়াইয়া রাখে। 
গড়াগড়ি বুলে কষ শয্যায় ন৷ থাকে ॥ 
ধূলায় ধূর কৃষ্ণ অখিলের নাথ । 

ধুলা ঝাড়ে মাথা! গায় ফিরাইল্া হাত । 
হামাগুড়ি দিয় রুষ বুলেন আঙগিকে। 
জবাই যশোদ। থাকে পুত্রের সন্ধানে ॥ 
যা বিনে অন্য চিত্ত নাহিক তাহার। 
নয়নের তারা যাহ পুত্তলি হিয়ার ॥ 
এখ। মধুপুরে বস্থদেব মহামতি । 

গর্গ মুন তার ঘরে হৈল উপনীতি ॥ 
পাদ্য অর্থ দিল তারে যর নন্দন ' 
প্রতি করিয়' কাতে বিনয় বচন ॥ 

শুন মহামূনি মোর চিত্তের কথন। 

কুল পুরোহিত তুমি মহা তপোধন | 
মন্নকথা! কহি আমি তোমার গোচরে ৷ 
আমার বচনে যাহে গোকুল নগরে ॥ 
নন্দ গ্রহে আছে মোর রোহিণী তনয়। 
নামকরণ কর তার শুন মহাশয় ॥৬ 
গুপ্তবেশে আছে সেই নন্দের ভবনে । 
হেন রূপে যাবে যেন কেহ নাহি জানে । 
মুনি বলে মফল হুইল আজি দিন। 
আজ্ঞ1 পাইয়। চলে মুনি নন্দের ভবন ॥ 
আপনা আঁপনি মুনি মনেতে প্রশংস1। 
ছঃখীশ্যাম বলে প্রভু চরণ ভরসা ॥ ৩৮ 


গর্গ মুনির গোকুলে আগমন । 
রাগ বরাড়ি। * ৃ 
বন্দে বলে যত শুনিয়া আনন্দযুূত 
০. গর্থ মুনি হরষ অন্তর । 
মোর বড় ভাগঢ পুণ্য জীবন জনম ধন্ত 
আজি সে দেখিব গদাধর ॥ 


সমাধি সাধিয়। ধায় প্রজাপতি নাহি পায় 
সদাশিব পঞ্চমুখ গ্লান। 
সেই প্রভু শিশুরূপে উদ্ধারিতে 'ভবকুপে 
নন্দন্থত রূপে ভগবান ॥ 
জ্ুজন জনের গুরু সেই বাঞ্চা কল্প 
সে রূপ দেখিব দৃষ্টিভরি। 
আপনা প্রশংসা করি চলে মুনি ত্বারতরি 
যথা আছে মৃকুন্দ মুরারি ॥ 
নন্দ সিংহদার স্পানে গর্ন মুনি নাম শুনে 
আইল নন্দ পাদ্য অর্থ লৈয়।। 
ধরিয়া মুনির কবে লয়ে গেল অভ্যন্তরে 
সিংহাসনে বসাল পুঁজিয়া ॥ 
কর স্চড় করি নন্দ কহে কথা মন্দ মন্দ 
তোমা দেখি সফল জীবন । 
*কত না! কামনা ফলে ও পদপঙ্কজ মিলে 
* শুদ্ধ হৈল গোকুল ভবন ॥" 
মনের মানসঞনাছে কহিব তোমার কাছে 
যদি কপা কর তপোধন । * 
বৃদ্ধকালে মোর ঘরে জন্মিল কমারবরে 
কর তার নামকরণ ॥ 
বিশারদ সর্দ তশ্ল নানা গুণ জ্ঞান মন্ত্র 
জান তুমি মুনি মহাশয় । 
মহাবৃদ্ধ মুনি তৃমি নিবেদন করি আমি 
নাম রাখ শাস্ত্রে যেবা কয় 
গর্গ বলে গুননন্দ তোর বোলে লাগে ধবন্ৰ 
ভোজকুলে আমি পুরোহিত । 
ইহা পাছে কংস শুনে তোমা আমা বধে প্রাণে 
শিশুরে করয়ে কিবা রীত ॥ 
করিয়া যুগল হাত কহে নন্দ ব্রজনাথ 
বিরল মন্দির আছে মোর । 
রাখিয়! পুত্রের নাম যাহ তুমি নিজ ধাম 
কি লাগি কংসের ভয়ে ভোর ॥ 


৪০ 


শুনিয়া নন্দের বাণী অন্থমতি দিল মুনি. বে নাম লইলে ভব তরে অবহেলে | 


আন দেখি তোমার কুমার । দেবত। ডাকরে সদ দৈত্য কাপানলে ॥ 
আমার ঘচন ধর কৌলিক আচার কর সুদর্শন চক্রে হরি দৈত্য পংহারিবে |, 
তথি নাম রাখিব ছুঁহার॥ সকল ভুবন কৃষ্ণ নাম উদ্ধারিবে ॥ 
মুর বচন পাইয়া নন্দ আনন্দিত হৈয়া কত যেক্কুঞ্চের নাম বলিতে না পাৰি 
ছুই শিশু আনে বিদ্যমান । তপ ফলে তোর ঘরে মুকুন্দমুরারি ॥ 
গোবিন্দ মঙ্গল পথ ভুবনে ছুল্লভ কথা বড় ভাগ্যবান তুমি সংসার ভিতরে । 
শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥ ৩৯ ॥ তোমার পুণ্যের কথ। না।র বালবারে ॥ 
ওপাশ সিদ্ধ মুনগণ [চত্তে যে পদকমলে। 
শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নগ।শন | পুত্র যলি হেন জনে তুম কর কোলে ॥ 
রাগিণী টোড়ি। পালিহ যতন করি নয়নে নয়নে । 
কে জানে রামের নাম বেদে দ্রিতে নারে সীম। পাপি্ কংসের দূত না দেখে যেমনে॥ 
তবে গর্ণ মুনিবর শাস্ত্রের বিধানে । কহি্। চলিল মুনি স্বরিত গমনে । 
মুণ্ডন করাহল তবে রাম নারারণে ॥ মা রোহিণী করিল কোলে দৈবকা নন্দনে ॥ 
যথাবিধি ক্রিয়া কৈল ছুই সহোদরে। যশোদ! রমণী বলরামে নিল কোলে । 
বাছিরা আনিল নাম বেদের ভিতরে ॥ আনন্দ হইয়া নন্দ বৈসয়ে গোকুলে॥ 
কহিতে জাগিল মুনি নন্দের গোচরে । | শুন রাজ। পরীক্ষিত কৃষ্ণ বাল্যকেলি। 
দেবের ছুল্পভ দৌহে তোমার মন্দিরে ॥ হেন রূপে নন্দ ঘরে বাড়ে বনমালী । 
রোহিণী নন্দন রূপে গুণে অনুপম । দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে । 
বলে সম নহে কহ নাম বলরাম ॥ নান! রঙ্গে ছুটী ভাই ক্রীড়া করি ফিরে ॥ 
গর্ভ হৈতে প্রকারে হরিল দেবগণ । প্রতি দিন যশোদ। যাহর বেশ করে। 
. তাঁথর কারণে নাম দিল সন্ক্ষণ ॥ বড়ই চঞ্চল কৃষ্ণ না/হ রহে ঘরে। 
শরৎ পুর্ণিমা জিনি তন অনুপম । ভুজঙ্গ দেখিয়া তারে ধরিবারে যায়৷ 
হল নুষলধার। হুলযুধ নাম ॥ প্রজ্ল অনলে কৃষ্ণ হস্ত যে বাড়ায়। 
কৃপা অন্থপম রূপে যশোদ। কুমার । বৎসক শুতিয়া থাকে তার পাছে ধাক়। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া নাম ঘুষিবে সংসার ॥ লাঙ্গুল ধরিয়! তার টানে যহুয়ায় ॥. 
পুর্বে বন্থদেব ঘরে জনম লভিল। প্রাণভয়ে বাছুরি পলায়ে যায় দুরে । 
তথির কারণে বাতজদেৰ নাম হৈল ॥ হাটু ভাঙ্গি পাড় কৃঞ্চ শোণিত নিকলে ॥ 
আর বত যত নাম আছয়ে ইহার। শুকর তুণ্ডেতে কৃষ্ণ চালায় অঙ্গুলি। 
চার মুখে ব্রহ্ম! ইহা! নারে কহিবার ॥ মার্জারের শিশু কোলে তুলে বনমালি ॥ 
' পঞ্চ মুখে পঞানন'যার গুণ গানে । , শ্মানের বদনে কৃষ্ণ ঘন দেয় হাত । 


. অনস্ত সহত্্র গুণে যে নাম ধাখানে ॥ যশোদ। ন। ছাড়ে তিলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ॥ 


গোবিগায়ঈল। ৮৪১ 


নবম মাসের কৃষ্ণ হইল যখন। 
বাহির হই মুখে যুগল দর্শন ॥ 
দেখিয়। যশোদ! নন্দ আনন্দ অপার। 
যাঁহুর ভোজন হেতু করিণ বিচার ॥ 
কুল পুরোহিত নন্দ আনে ডাক দিয়।.। 
নির্ণয় করিল দিন সুযোগ পাইয়। ॥ 

' নিমন্ত্রণ দিল নন্দ যত বন্ধগণে। 
আনন্দে ছুন্ু(ভ বাজে নন্দের ভবুনে ॥ 
বৈশাখে সুবোগ (তা অক্ষয় তৃতাগা। 
বিবিধ বিধানে কৃষ্ণে বরণ করির়। | 
দশ দণ্ড [দবস কারর। পরিমিতে ৷ 
যশোদ। রন্ধন কেশ আত শুদ্ধচিত্তে ॥ 
[বাবধ মিষ্ট[ন্ন অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্তন। 
নন কৃঝেে কার কোলে লহল তখন ॥ 
জলদ বলয় রত্বহার মাণ গলে। 

অগুরু চন্দন চুরা কুদ্কুন.মিশালে ॥ 
পর।ইল পাতধড়। গণে পু্পমাণ । 
চরণে নুপুঙ (৭ল ব$ই রমাল॥ 

যাহ কোলে কার নন্দ বাদল আমনে। 
ভোজন করান কষে আনান্বত মনে ॥ 
নাচে গান ব্রঅনারা আনান্দত হেয়।। 
পুপ্পবৃষ্ধ করে দেব নন্দ প্রশংসয়। | 
অখিল ভুবন 1।ত নন্দ কোলে সাজে । 
ভোজনে বাসণ নন্দ কুটুম্ব সমাজে ॥ 
আগনন'সা।র ০ডাোথ কেন গয়াপান ৭ 
বিপ্র ভাটে করে নন্দ নান! রত্ব দান ॥ 
হেন রূপে বাড়ে কৃ নন্দেন মান্দরে। 


মাসাবধি.গেল ঝাড়ে বংসরে বরে ॥ . 


তিন উদ্ধ হেল কু চতুর্থ বৎসরে । 
-নবনীন্ন আপে করে গ্রোপিনার ঘরে ॥ 

শুকদেব ধলে গুনু রাজা পবাক্ষিত। . 

_ গেবিন্দমন্ন ণ হুঃখীশ্তাম বিরচিত ॥ ৪০ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীল। 
রাগ কল্যাণ। 
পরীক্ষিত রাঁজা শুন ' কৃষ্ণের নির্খ্বল গুণ 
'গোকুলে গোবিন্দ অবতার । 
স্থুর সিদ্ধ মুনিগণে যাহারে না৷ পায় ধ্যানে 
হেন হরি নন্দের কুমার ॥ 
ভাগ্যবতী নন্দরাণা কোলে লৈরা নীলমণি 
চাদমুখ দেখে নেহারিসা ৷ 
স্থবর্ণ চুড়ন শিরে * অঙ্গ বলম্ম করে 
ভোল ভেল মুখে চুম্ব দিয় ॥ 
দোস্থতী মুক্ত! গলে ব্যাত্রনখ বুকে দোলে 
খধঞ্জিত গরঞ্জত রত্বনণি। 
পরাইল পীত ধড়া কটিতে কিন্কিণী বেড়। 
* গলী় শোভে নৃপুর বাঞজজনি॥ 
করির। কৃষ্ণের বেশ যশোমতি পরবেশ 
গৃহ কর্ম করিবার তরে। 
তৰে কষ্চ মনোরথে চলি বায় রাজপথে 
উপনীত গোপীর মন্দিরে ॥ 
হেনকালে সেই নারী কাথেতে কনণী করি 
যমুনা চলিল জল আশে । 
তার শুন্ত ঘরে যাছু নবনী শর্করা মধু 
থায় আর চাহেচার পাশে॥ 
পাইয়। দধির লেশ চতুর সে মথুরেশ 
অভ্যন্তরে.গেল নারায়ণ । 
অন্ধকার ঘরখান হেল মহা দীপ্তিমান 
পাইয়। প্রত্র দরশন ॥ 
সিকায় দধির হাড়ি কৃষ্ণ বল্পে খাব পাড়ি 
দেখে প্রভু না পাইল হাত। 
চতুর ঠাকুর হরি উহখল ভর করি 
,দধি চুরি করে জগন্নাথ 
সাফি ভা্গে নড়ি দিয়া ঘধিপড়ে ভেদ পাইস্বী” 
উর্ধে মুখ পাতেন মুরারি। 


৪২ 


থাইয়। সকল দধি দ্বারে বৈস গুগনিধি 


হেনকালে আইসে সেই নারী ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


দলিত অঞ্জুন জিনি তন কাচা সোগা । 
শিরোমণি পৃষ্ঠে দোলে পাটের থোপান ॥ 


কৃষ্ণ বলে শুনিধনি গেলে গো আনিতে পানী একে জে ভঙ্গিম৷ কটি পীত ধড়া! তায়। 


এতক্ষণ কোথায় আছিলে। 


রস:ল কিস্কিণী বর পঞ্চমত গায় ॥ 


গৃহে গিয়া দেখ তুমি রাখিতে নারিন্ন আমি বদন বিমল চাদ দিত্তে নাই সীমা । 


সব দধি খাইল বিড়ালে ॥ 


এত বলি গোপিকারে চলি গেল নিজ ঘরে 


গোপী গহে দেখে প্রবেশিয়] । 
দধির ঘটকী দেখি 
খাইল কৃষ্ণ দধি চোরাইয়া ॥ 


শুন রাক্। পরীক্ষিত কুষ্জের বালক নীত 


গোপিগহে করে নানা খেলা । 
ছঃখীশ্যাঁম দাস কয় 


গ্রররারারা.... 


জানিল চতুরা সখী 


শুনিলে জনম নূয় 


ভরি নাম ভব জলে ভেলা ॥ ৪১ ॥ 





চ 


গোপাল ও গোপাঙ্গনাদিগের 


সহিত কৃষ্ণের বাল্য ক্রীড়া । 
রাগিণী স্থহিনী। 
কত রঙ্গ জান হে কানাই । 


তোমার ভঙ্গিম। দেখি প্রাণে জীব নাই ॥ 


কাল অঙ্গে চলে মণি মুকুতার মালা । 
সতীপন। ছাড়ল গোকলের কুলবাল! ॥ 
আখির নিমিখে শ্যাম জাতি কুল নিলে 
মুরলির ঘোরে সবে রহিতে ন] দিলে ॥ ূ 


সে ধনী কেমনে জীয়ে না দেখিলে ভোম]|। 
ও রাজ চরণে ধুলি মাগে ছুঃবীশ্য'মা ॥ 1 


শুকদেব বলে শুন রাজ] পরীক্ষিত। 

. বশোদা ক্ুষ্ণের বেশ করে নীতি নীতি | 
তুল্য বেশ শিশু সঙ্গে রঙ্গে ছই ভাই । ' 
“াড়ীর বাহিরে গ্রিয়! কৌতুকে খেলাই ॥ 


। 


হেন মুখে চুন্ব দেয় যশোমতী রামী ॥ 
বালা বয়সে রঙ্গে খেলে ছুটি ভাই । 
বাহিরে বাহিরে গিয়া কৌতুকে খেলাই ॥ 
ক্রীড়া সাঙ্গ কর তবে দেব চক্রধর | 
গেলা এক "গাপী ঘরে চোঁরাইতে সর ॥ 
গ্রহে গিয়া প্রবেশিলা দেব,গোবিন্দাই । 
দরধির ঘটকী তথ! দেখিবারে পাই ॥ 
থাইল সকল সর দেব নরহরি । 


দোলায় বালক আছে দেখিল মুরাঁরি ॥" 
তার মুণ্ডে ঢালে কুষ্ণ পূর্ণ জল ঘট । 
গোঁপীরে দেখিয়া] কৃষ্ণ যায় পলাইয়,। 
রুষ্ণের পশ্গাতে গোপী যাঁষ খেদাড়িয়া ॥ 
ভাতাহাতি প্লাইয়! গেল বনমালী । 
ভেট না পাইয়া তবে বাহুড়ে গোয়ালী ॥ 
তবে এক দিন কৃষ্ণ বিচারিয়! মনে । 
উপনীত হৈল এক গোঁপীর ভবনে ॥ 
শুন গে জুন্দরি এক উপদেশ বাণী । 
কর পূর্ণ করি সর দেহ গোয়ালিনি ॥ . 
তোমার ঘরেতে তবে না আসিবে চোর । 
সত্য কথা কহি আমি বরাবর তোর ॥ 
শুনিয়৷ উষতচিত্ত হৈল গোয়ালী । 
দ্ধের মোহন! হৈতে সর আনে তুলি ॥ 
গোবিন্দের কর তাহে নহিল পুরণ। 
কৃষ্ণ বলে সর আন গুন গোপীগণ ॥, 
ব্যস্ত হৈল গোয়ালিনী ইহ! দেখি শুনি । 
পড়সীর ঘর হৈতে সর মাগি আনি ॥ 


গোঁবিন্দমঙগল ৪৩ 


শতেক হাঁড়ির সর এমন প্রকারে 
বারে বারে দিল লৈয়া গোবিন্দের করে | 
কর পূর্ণ না হইল যাছুমণি হাসে । 

খাইল সে পব সর একই গরাসে ॥ 

দেখি চফ্কিত গোপী নাকে দিল হাঁত। 
মঢকি হাসিয়া গৃহে গেল গোপীনাথ ॥ 
তবে দ্রিনাস্তরে কূষ্ণ বিচারিল মনে ॥ 
উপনীত: হৈল এক গোপীর ভবনে ॥ 
আক্ষিনে বসিয়৷ গোবিন্দীই ধূলি খেলে । 
দেখিয়া সুন্দরী রাধা কষ্ণ কৈল কোলে ॥ 
ঝাঁড়িল অঙ্গের ধলা নেতের অশচলে । 
ঈীদমুখে চম্ব দিয় চাঁপিল বিহ্বোলে | 
কোলে দেখি কিশোর মূরতি নারায়ণ । 
রাধারে দিলেন কঞ্চ গাঢ আলিঙ্গন ॥ 
করী খসায় কৃষ্ণ পাইয়া কৌতুকে | 
কাচলি চিরিয়া নথে কুচযুগ দেখে ॥ 
রাধা বলে না জামিয়া কোলে কৈম্থ কেনে। 
শিশুমুর্তি দেখিতে এমন কেবা জানে ॥ 
এমত লইয়! যাব যশোদার ঠাই । 

এমন টামাল শিশু কার ঘরে নাই ॥ 
রাধিকার কোলে হৈতে গোবিন্দ খসিল। 
রাম আদি শিশু যথা তথাকারে গ্রেল ॥ 
শিশ্ছ জঙ্গে ক্রীড়। রঙ্গে খেলেন গোবিন্দ । 
যাঁচিয়া কানাই সবা সঙ্গে করে ছন্দ ॥ 
ঠেকাঠেকি করি মারে ধরি মুণ্ডে মুণ্ডে । 
অবনীর ধুলি তুলি দেয় কার তুণ্ডে॥ 
কান্দিয়। সে সব শিশু নিজ ঘরে যায়। 
কান্থুর চরিজু গিয়া কহে বাপ ময় ॥ 
অনেক জঞ্জাল কৃষ্ণ করিল গোকুলে। 
নখ ফুটাইয়! কৃষ্ণ কান্দায় ছাওয়ালে ॥ 
কার দধি ভা ভচুঙ্গে কাহার ঘটকী । 

' জঞ্জাল দেখিয়া সুবে হৈল মনোহ্ঃখী ॥ 


তবে আর এক গৃহে গিয়া.গোবিন্দাই। 
দধির ঘটকী কৃষ্ণ দেখিল তথাই ॥ 

সুখে সর খায় কৃষ্ণ বসিয়া ছুয়ারে । 
আচম্বিতে গোঁপী আসি কৃষ্ণ হাতে ধরে ॥ 
চোর চোঁর বলি ডাক দিল গোয়ালিনী ৷ 
ধাইল সকল গোপী চোর নাম শুনি'॥ 
সবে মেলি লৈয়! গেল নন্দের মন্দিরে । 
নোত সঙ্গে চোর দিল যশোদার করে | 
শুন গো শোদে তোর পুজ্রের সন্ধান । 
গোবিন্দমঙ্গল তঃখীশাম দাস গান ॥ ৪২ ॥ 


যশোদার নিকট গোপীদিগের 
* * গৌভারী | 
্ এমন কেব। জানে গে 
এমন কেব! জানে ॥ প্॥ 
হেনমতে ব্রজাঙ্গণা কর্ণহাতে ধরি । 
উপনীত হৈল যশোদার বরাবরি ॥ 
লাঁজে নম মুখ হৈয়! কেহ কেহ চাছে 
মুখরিত হৈয়া কেহ যশৌদারে কহে ॥ 
শুন শুন যশোদা নন্দের পাটরাঁণী | 
বড়ই জঞ্জাল করে তোর যাছমণি ॥ 
গোরস ঘটকী কত লুকাইতে নারি । 
অলক্ষিতে গিয় কষ দি করে চুর ॥ 
এক সখী বলে কান্ছ গেল মোর ঘরে । 
হেনকালে যাই আমি জল আনিবারে ॥ 
অন্ধকার ঘর দধি সিকাঁতে আঁছিল। 
দধির উদ্দেশে কৃষ্ণ অভ্যন্তরে গেল ॥ 
না জানি তোমার বাহু কি জানে সাধন । 
যাছুয়ার রূপে আলো! হৈল নিকেতন ॥ 
সিকায়,দধির হাড়ি দেখিল লাক্ষাতে। 
উদুখলে ভর করি '। পাইল হাতে ॥ 


৪৪ গোবিন্দমক্ষল । 


নড়ি দিয়! সেই হাঁড়ি ভাঙ্গে যছ্রায়। 
দ্রধি পড়ে হেট হৈতে মুখ পাতি খায় ॥ 
হেনরূপে 'দধি থাইয়। খেলায় ছুয়ারে। 
ন্নান করি জল লৈয়া আইঙ্গাম ঘরে । 
মোরে বলে সব দধি খাইল বিড়াল। 
সেই হৈতে জানি দধি-চার নন্দলাল ॥ 
আর এক সথী বলে শুন নন্দনারী ৷ 
চুলাতে বসায়ে হ্ধ গৃহ কন্ম করি ॥ 
দোলাতে বালক মুঞ্চ ছিনুত শুয়াইয়। 
হেনকালে মোর ঘরে গেলেন যাছ্য়। ॥ 
হাড়ি ভাঙ্গি ক্ষীর সর খাইল সকল। 
দোলায় বালক তার মুণ্ডে ঢালে জল॥ 
আমারে নিকটে দেখি পলাইর। গেল। 
ধাইক়। গেলাম তার লাগালি না পাইল ॥ 
এক সখী বলে কান খেলান্ন বসিয়া । 
কোলে কৈম্ু তারে ধুলি ধূসর দেখিয়। ॥ 
চুম্ব দিতে চুম্ব দেয় আমার অধরে। 
কেয়ুর কঙ্কণ হার]ছিড়ি ফেলে দুরে ॥ 
কাচলি চিরিয়! নখে কুচযুগ দেখে। 
কারে কি বলিৰ লাজে রহি হেট মূখে ॥ 


আর এক সখী বলে শুন নন্দরাণী। 
তোর কৃষ্ণ বলে ০মারে, শুন গোয়ালিনী ॥ 
কর পুর্ণ করি সর দেহ মোর করে। 

তবে কু চোর না৷ আসিবে তোর ঘরে ॥ 
উষ্ত হইন্ু মুঞ্রি তারে দিতে সর। 
শতেক হাঁড়ির সরে ন। পুরি কর ॥ 
কৃষ্ণের চরিত্র দেখি লাগিল তরাসে। 
থাইল সকল সর একই গরা'সে ॥ 

আর যত কর্ম করে তোমার কানাই । 
হেন বুঝি গোকুলে বসতি হবে নাই ॥ 
সামালিয়া রাখ তুমি আপন ছাওয়ালে 
নহিলে আমর] নাহি রহিব গোকুলে ॥ 


শুনিয়। যশোদ। ক্রোধে এ সব বচনে। 
এ কথ পরীক্ষা লব সব! বিদ্যমানে ॥ 
শীঘ্র করি সর আন বলে রোহিণীরে । 
দেখি কত সর ধরে যাুরায় করে ॥ 
ইঙ্গিতে রোহিণী সর আনিল সন্মুখে'। 
ভাট এক প্রায় সরে ছুই কর ঢাকে ॥ 
যশোদ! বলেন হের কি দেখ গোয়ালি । 
কেমনে সে সব সর খাইল বনমালী ॥ 
বল যে শতেক হাঁড়ির সর আমি দি্ছু। 
তোম। সবাকার কথা প্রত্যক্ষে জানিনু ॥ 
এইমত দোষ দেহ আমার গোপালে। 
আমার যাছরে কেহ না করিহ কোলে ॥ 
কোলে কৈলে সবে বল/বড়ই ঢামাল। 
কিবা রতি রঙ্গ জানে ছুগ্ধের ছাওয়াল ॥ 
| যৌবনের ভরে দ্রেহ ধরিতে না-পার । 
আমার যার রূপে পুড়িক়া সে মর ॥ 
বড়র বহুয়ারি বল নাই লাজ ভয়। 
মত কহ স্ব মিথ্য। সত্য কিছু নয় ॥ 
আজি হৈতে যাছয়! না যাবে কার দ্বার। 
গৌরব রাখিয়া যাহ ঘর আপনার ॥ 
গোঁপিনী পাইল লাজ যশোদার বোলে । 
লাজে নম্র হৈয়া সবে মুখ করে তলে ॥ 
হাসিয়! চাহিল কষ্ সবাকার মুখ । 
সর্বব কথ! পাসরিল পাইল বড় সুখ ॥ 
তবে সবে চলি গেলা আপনার ঘরে । 
যশোদ! করিল কোলে বালক হন্দরে ॥ 
লক্ষ চুম্ব দিয়া পিয়াইল হই স্তন। 
গোবিন্দমন্গল ছুঃখীশ্তাম বিরচন ॥ ৪৩ ॥ 
কষ্ের স্বৃত্তিকা ভক্ষণ । 
রাগ ধানশ্রী। 
এক দিন ষশোমতি হইয়া! আনন্দ আর 
| যাহয়! ষীদ্দের বেশ করে। 


অঞ্জিয়া রসের পুঞ্জে নয়নে অঞ্জন রঞ্জে 
সুরঙ্গ চূড়না দিল পিরে ॥ 
অলক! মণির ছটা! কপালে চন্দন ফৌঁট। 
আপনি সাজায় নন্দরাণী। 
ভুজে ঝাপা বাজুবন্দ অঙগদ মাণিক ছন্দ 
*  বলয়া বিচিত্র রত্বমণি ॥ 
গলে. দোলে মণিহার কৌস্যত মগ্ডিত তার 
কটিতে পরায় গীতধড়া । 
বাছনি নূপুর পায় যাঁছুরে বলেন মায় 
না যাইহ গোয়ালার পাড়া ॥ 
থাঁকিহ বলাইর সঙ্গে ঘরে বসি খেল রঙ্গে 
. ক্ষীর সর যত খাবে খাও। 
আমার বচন শুন ওহে রাম নারায়ণ 
_ আঙ্গিনাতে বসিয়৷ খেলাও ॥ 
*এত বলি %েৌহাকারে বশোদ! গেলেন ঘরে 
যথোচিত কন্ম করিবারে। 
তবে রাম গোবিন্দাই সঙ্গে খেলে ছুটী ভাই 
চলি গেল বাড়ীর বাহিক্ে 
ক্রীড়া কৌতুক করি পরম দয়াল হরি 
মৃত্তিকা! ভক্ষয়ে যছুরায়। 
এত দেখি বলরাম ধায়্যা গেল নিজ ধাম 
জাঁনাইতে যশোমতি মায় ॥ 
সন শুন ওগে! মাতা তোমার যাছুর কথা 
মুত্তিকা ভক্ষয় এক ঢেলা। 
শুনিয়া রামের বাণী ততক্ষণে নন্দরামী 
শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকটে গেল! ॥ 
সর ক্ষীর দূরে ফেলি হৃংস যেন মাটি গিলি 
না জানি পাইলা কতপ্হথ। ২. 
ক্রোধে-রাণী.বলে তারে ছাট তুলে মারিবারে 
& মরমে পাইয়া বড় হুঃখ ॥ 
কৃষ্ণ বলে যশোদারে বলাই প্রলাপ বলে 
ক্োোধভর না. হও জননী । 


৪8৫ 


স্বরূপ কহিল মাই মৃত্তিক! নাহিক খাই 
মুখমেলি দেখহ আপনি ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি ততক্ষণে নন্রীাণী 
কোলে করি দেখিল বদন। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুন্নভ কথা 
ঢুঃখী শ্তাম কিঞ্িৎ ভাষণ ॥8৪॥ 


শ্রীকৃষ্ণ স্বত্তিকা ভক্ষণ ছলে বদনে 
বন্ধ দেখান । 
আরে আমার জীবন বাছুমণি ॥ পু ॥ 


যশ্মোদ* যাদুর বাল পরীক্ষা লাগিয়া । 
ততক্ষণে চাদ মুখ দেখে নেহালিয়া ॥ 


খমধর ধারয়া করে দেখে নন্দরাণী। 


কম্ষের উদরে দেখে ত্রিজগত প্রাণী ॥ 
স্বমের সহিস্ত দেখে পর্বত শিখর । 
গঙ্গা আদি নদী দেখে এ সপ্তসাগর ॥ 
মুনিগণ তপ করে কৃষ্ণের উদরে। 
পদাতিকগণ তথ। মল্সযুদ্ধ করে ॥ 

নান! রূপ গজ বাজী দেখিল অপার । 
পণ্ড পক্ষী লক্ষ লক্ষ জাব জন্ত আর ॥ 
নগর চত্বর দেখে দেউল জাঙ্গাল। 
নবগ্রহগণ “দ্‌থে অষ্ট লোকপাঞ্ধ ॥ 

ইন্দ্র সুররাজ দেখে সঙ্গে শচী নারা। 
নাচে গায় বিদ্যাধরী কিন্নর কিন্নরা ॥ 
স্থাবর জঙ্গম দেখে তরুলতাগণ। 

স্থানে স্থানে দেখে মহা রাজ-আয়োজন ॥ 
গয়! কাশী হবিদ্বার বদরিক। স্থান । 
গর্ভে, বসি যোনীগণ ধরিয়াছে ধ্যান ॥ 
চন্রসূর্ধ্য আদি দেখে দর্শ দিকপাল। 
নাগলোক আদি করি এ সপ্ত পাতাল ॥ 


৪৬ গোবিন্দমঙ্গল । 


মথুর। নগর দেখে কংস তোজপতি। 
বন্থদেব দৈবকা পে দেোহার মুরতি ॥ 
গোবদ্ধন গিরি দেখে কালিন্দার কূল। 
গোলো'ৰ অধিক স্থান দেখিল গোকুল ॥ 
নন্দ ব্রজর(জ দেখে যশো।দ। সুন্দরী । 
আনন্দে বসিয়া! আছে কৃষ্ণ কোলে কত্ত ॥ 
বলাই করিয়া কোলে বসেছে রোহিণী। 
কৃষ্ণের সাক্ষাতে স্তব করে সুর মুনি॥ 
চতুম্ম,খে প্রজাপতি বেদ পাঠ করে । 

পঞ্চ মুখে পঞ্চানন পঞ্চ নাম ধরে ॥ 
গোপিগণ নাচে গান্ত নান। রঙ্গরসে | 
রাধ! পসবতা মুখে বন্ধ দিয়ু। হাসে ॥ 
ধেনু যুখেবুথ দেবে সঙ্গে বহস্ত তার। 
বেত হস্তে কার খুলে ব্রজের কুমার ॥ 
দেখিক্া। মোহিত দেবা নন্দের ঘরণী । 
লাক্ষতে না পারে সে বালক ধহুমণি ॥ 
কি জা।ন দাখঙ্গ মাম কঝ্ের বদনে। 
প্রত্যক্ষে দ্োখন্ু [কব।নশার স্বপনে ॥. 
নাআান ক নাগ মোরে কেল বণ । 
এই বাক শিশ পে “দেব নারায়ণ ॥ 
এত বাশ কোলে হণ নইন কুমার । ২ 
শীব্রগ(ত মান্দপে করিল আাগুসাগ ॥ 
নন্দকে কাহতে চাহে ন। আহসে বদনে। 
গোবন্দ মো।হল মন াস্থ্র নাহ জানে ॥ 
গো[বন্দ মঙ্গল গত অপুব্ব ভুবনে । 
হঃখাশ্যান দাস কহে গত শারাক্রণে ॥ ৪৫॥ 


নন্দ যশোদার পুর্ববৃতীন্ত । 


রাগিনী স্মেহিনী। 
এতেক শুনিয়। পরীক্ষিত নরপতি। 
শুকদ্দেবে জিজ্ঞাসিল করিয়া প্রণতি ॥ 


যুগ্রল করিয়া কর পুছিল রাজন । 

এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
অঠিস্ত্য কৃষ্ণের রূপ চিন্তন্ুন। যায় । 
সমাধি সাধিয়। বিধি জনম গোঙায় ॥ 
ধার প্রেম লাগি হর বুলেন বৈরাগ্যে। 
মুনিগণ যার নাম গায় বেদমার্গে ॥ 

যাঁর নামে পতিত পরম পদ পায়। 

কি লাগি এতেক দয়। নন্দ যশোদায় ॥ 
রাজার বচনে কহে ব্যাসের নন্দন। 
তোমাকে কহিব শুন পুরান বচন ॥ 
প্রথম যুগেতে বিশ্বধাত। তাসনাম। 
অষ্টবন্গ হৈল ভার আত অনুপম ॥ 
অষ্টবন্থু বলী নাম দিল পুভ্রগণে । 
জ্যেষ্ঠপুত্র দ্রোণবস্থু বিদ্িত ভুবনে ॥ 
তার মুখ্য মহাঁদেবী- নাম ধরে ধর]। 
রূপে গুণে অনুপম দেখি যে অপ্সর! ॥ 
পুজ্রবধূ প্রশংসিয়া বলে পন্মাসন । 
অধিকারী হৈয়া! কর টির পালন ॥ 
পিতার বচনে দ্রোণ ছই কর বুড়ে। 
প্রণতি করিয়া কহি পিতার নিয়ড়ে । 
ভাল আজ্ঞ! দ্বিল মোরে দেব প্রজাপতি । 
বর দেহ রহু মোর কষ্পদে মতি ॥ 
তবেত তোমার আজ্ঞা করি অঙ্গীকার । 
বিনয্ বচন ব্রহ্মা! শুনিয়া দোহার ॥ 
পুত্রবধূ প্রশংসিয়। প্রজাপতি বলে। 
রহিবে তোমার মতি কৃষ্ণপদ্দতলে ॥ 

বর দিয়! প্রজাপতি হৈল অস্তর্ধান। 
ধরাসঙ্গে কৈল খন্্র গোবিন্দ ধেয়ান ॥ 
শরীর সুুধিয়। জন্ম লৈল মহীতলে। 
নন্দ বশোমতি নাম প্রকাশে গোকুলে ॥ 
কামনার ফলে সে গোবিন্দ পাইল কোলে 
পরম আনন্দে নদ্দ ক্ষণ প্রতিপালে ॥ 


গোবিনা মঈল ৪৭ 


নন্দ বশোন।র কথা কহিচ্ছ তোমারে । 
পুর্ব্ব জন্ম ছিল তার বিধাতার ঘরে ॥ 
শুনিয়। সত্ভোষ রাজ। শুক মুখে ভাষ। 
কৃষ্ণ বাল্যকেলি কথ! পুণ্যের প্রকাশ ॥ 
শুকদেব ঘলে শুন রাজ। পরীক্ষিত। 
গোবিন্মমঙ্গল ছুঃখীগ্তাম বিরচিত ॥' ৪৬ ॥ 


দধি মন্থন । 


রাগ গান্ধার । 

শুক বলে শুন রাজ্! পুরাণ কাহিনী । 
নন্দ বশোদার কথ। পুরাণে বাখানি ॥ 
অবতার ছুড়ামণি নন্দের মন্দিরে । 
সমাধি সাধিয়া বিধি ন। পাস ধাহারে ॥ 
যোগী্ত্র মুনান্দ্র ধার অন্ত নাই পান। 
তপোফলে নন্দের মন্দিরে ভগবান ॥ 
হেন প্রত যণোদারে মাগে স্তনপান। 
পরম কারণ কৃষ্ণ গুণের নিধান ॥ * 
যখ। তথা থাকে নন্দ কান পড়ে মনে। 
ষশোদ। পালেন কৃষ্ণ নয়নে নয়নে ॥ 
নন্দ.বশোদার তপ জগতে বিদ্িতি। 
যার কোলে নারায়ণ বালক মুরতি ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী। 
এক দিন্‌ প্রভাতে উঠিল নন্বরাণী ॥ , 
নিরমণ নারে মুখ প্রক্ষালন করি। 
জহচরীগণে বলে যশোদ। সুন্দরী ॥ 
নিতি দিতি কর সবে গোরস মথন। 
কতেক নবনা হয না কহ কখন ॥, 
গোরষ মথন আজি করিব আপনি। 
নির্ধয় জান্িব হয় কতেক নধনী ॥ 
আনহ দধির হাণী ছান্দনি মথনি। 
সেইরূপে লব নিত্য যত হয় ননী ॥ 


যশোদার বোল এত শুনিয়া কিন্বরী । 
আনিল দধির হাপ্তী জন দশ ধরি ॥ 
ছাঁন্দনি মথনি আনি দিল বিদ্যমানে। 
যশোদ! মথয়ে দধি দাণ্ডায়ে অঙ্গনে ॥ 
সী'তাতে সিন্দ,র তার উজ্জ্বল কপালে । 
উপরে অলক শোভে কাদন্থিনী তলে ॥ 
ডাহিনে লোটন টানি নান। ফুল গাভা। 
আধ উড়নি তছপরে করে শোভা ॥ 


মাণিক খচিত রত্ব কড়্যে ছুই কাণে। 
কুরঙ্গ জিনিয়া আখি অঞ্জন রঞ্জনে ॥ 
পূর্ণ সুত্র নাসাপুটে মুকুতার ফল। 

বদন বিমল চাদ জিনিয়া সু্ভল ॥ 

রতন কঞ্চলি পরে কুচের উপর ৷ 
প্রবাল মুকতা গলে হার মণিবর ॥ 
স্ঁনাভি গভীর কপ মতি ক্ষীণমাঝ1। 
দেখি লাজে বিপিনে বিহরে মৃগরাজা ॥ 
তপ্ত কাঞ্চন গেঈর দেহের বরণ । 

ছুই করে রত্ন চুড়ি হাটক কন্কণ ॥ 
অপুর্ব অঙ্গন শোতে অঙ্গুলে মঙ্ুরী | 
বল্পকী জিনিয়। তাঁর বচন মাধুরী ॥ 
কটিতে মেখল! সাঁজে রসাল কিস্কিণী । 
জলদবরণ বস্ত্র পরে নন্দরাণী ॥ 

রামরস্তা জিনি উরু যুগল সুঠান। 
কনক নূপুর পায়.পুরে নানা তান! 
চম্পক কলিক! জিনি চরণ মঞ্গুলি। 
তাহে সারি সারি শোতে সুবর্ণ পাহুলি॥ 
হেন রূপে গ্রোরস মধয় নন্দরাণী | 
রসাল [কম্কিণী অঙ্গে করে নান ক্বনি ॥ 
হেনকালে আলস্য ত্যাজিয়। যছুমণি। 
কানদিক় বেড়ান কৃষ্ণ চাহিয়। জননী ॥ 
রোহিণী যাছুরে নিল যশোর পাশ। 
গোবিন্দমঙ্গল গায় ছুঃধীন্তামরাস ॥ ৪৭ ॥ 


৪৮ গোবিন্দমঙ্গল 


যশোদ। কর্তৃক কৃষ্ণের 
উদুখলে বন্ধন । 


রাগ ভাটয়ারি। 


এমন কেব। জানে গো এমন কেবাজানে প্র 


গোরস মন্থন করে যশোদা সুন্দরী | 
মায়া পাতি কান্দে কৃষ্ণ মকন্দ মুরারি ॥ 
গড়াগড়ি যায় কৃষ্ণ ধরণী উপর | 
লালে জর জর তন্ত ধুলায় ধূসর ॥ 
এত দখি যশোদী যারে কৈল কোলে 
মুখানি মুছিল তর নেতের আচলে॥ 
বাড়িয়া গায়ের ধূল1 পিয়াইল স্তন। 
মুখ নেহালিয় বলে মধুর বচন ॥ 
আঙ্গিনাতে বসিয়া খেলাও যাতমণি । 
'গারুস মথিষ্বা দিব এ ক্ষীর নবনী | 
কষে, বসাইয়া ভূমে যশোদা জন্দরী | 
গাব্স মণ্ন করে দণ্ড করে ধরি ॥ 
হখসিয়। ভাসিয়া কষ ভামা গুড়ি যায় । 
দণ্ড করে পরি রঙ্গে নাচে যায় ॥ 
দশল সকৃত। পাতি দেখান হাসিয়া । 
থাইব নবনী কিছু দেভ না তুলিয়া ॥ 
মশোদা বলেন যা দণ্ড পরিহর | 
59ন না? হম যে তঞ্জাল কেন কর ॥ 
এন্ড সল (কালে ভুলি লইল যতনে । 
করোতি নবনী দিয়! বসায় অজনে ॥ 
পুনরপি গিয়া কৃষ্ণ ঘটকী ধরিল। 
ডট করে দণ্ড ধরি নাঁচিতে লাগিল ॥ 
যশ্েদা বলেন শুন সুন্দর গোপাল। 
কিসের কারণে কর এতেক জঞ্জাল ॥ 
পুনরপি কোলে করি লইল কৃষ্ণেরে। 
যা কোলে কর বলি দিল রোহিণীরে ॥ 


রর ৮ শী শি 


[রি পোপ পিক শপ ৩৩০ 


রোহিণীর কোলে কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল । 
অনেক প্রকারে বোধি রাখিতে নারিল ॥ 
লালেতে আবৃত তনু হৈল কলেবর ৷ 
কান্দিষা কান্দিয়া গেলা মায়ের গোচর ॥ 
ধাইয়া যশোদ। দেবী কৃষ্ণ কৈল কোলে । 
মুছিল বদন চান্দ নেতের আঁচলে ॥ 

স্তন নাহি খায় কৃষ্ণ না ছাড়ে করুণ । 
কোলেতে থাকিয়! দণ্ড ধরে পুনঃ পুনঃ 17 
যশোদ? বলেন কৃষ্ণ প্রমাদীয়! বড় । 

এত দিনে জানিন্ন গৌঁপিনী বোল দঢ় ॥ 
রত খাড়, দিয় যাছু চূর্ণ কৈল হাড়ি । 
ক্রোধ করি যশোঁমতি করে নিল দড়ি ৪ 
দেখিয়। পলায় রুষ্ণ ভূবনমোভন । 
খেয়াড়িয়। যায় সে বশোদা নারী জন 
ধাইয়া ছুটিল দেবী নন্দের রমণী | 
ধরিতে নারিল সে বালক যছমণি ॥ 
আছাড় খাইয়া পড়ে হয় রক্তপাত । 
দেখিয়া ম।য়ের মুখ রহে গোপীনাথ ॥ 
যশোদ। পধরিল তবে যাছরায় করে । 


. কান্দিয়া বলেন কৃষ্ণ না মারিহ মোরে ॥ 


ধরিয়া লইল তবে আপনার ঘরে। 


উদৃখলে রজ্জ, দিয়া বান্ধিৰ কষ্ণেরে ॥ 
আনিল অনেক দড়ি করিয়া যতন ! 


ত্রিভৃবন-পতি কৃষ্ণ না যায় বন্ধন ॥ 
শ্রমভরে ঘন্ধ্ম দিল বাদ্ধিতে নারিল। 
দেখিয়া মায়ের ংখ দয়া উপজিল ॥ 
আগম নিগম বেদে না জানে ধাহারে । 
গোক্ণ্টক পাঁশৈতে যশোদা বান্ধে তারে ॥ 
যারে বান্ধিয়া করে গোরস মথন। 
গোবিন্দমঙ্গল গায় শ্রীমুখনন্দন ॥ ৪৮ ॥ 


খোবিমজল। 


ভঙ্গ । 
. রাগিনী করুণা । 
নন্দরাণী ক্রোধ চিত্তে বান্ধিয়া ভুবননাথে 
করে দেবী গোরস মথন। 
পরম দয়ালু হরি ধীরে ভাবে বেদ চারি 
* ধ্যানে নাহি পায় মুনিগণ ॥ 
সে প্রভু কমল আখি যমল অজ্জুন দেখি 
* স্থামাগুড়ি দিয়! কৃষ্ণ যায় । 
এক শিখে ছুই তরু মধ্যে রহে মহামের 
ঠেলা দিয়! ভাঙে যছুরায় ॥ 
সে বক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ে অর্দেক গোকুল যুড়ে 
* ভাঙ্গিল সকল ঘর দ্বার । 
শব করে ঘোরতর দশ দিকে লাগে ডর 
শুনি লোকে লাগে চমতকার ॥ 
গোবিনদের অনুরাগে সে বৃক্ষের মধ্য ভাগে 
উঠিয়া দাণ্ডায় ছুই জন। রী 
গোবিদ্দচরণ ধরি ভক্তি প্রাণপণ করি 
তোম। হৈতে শাপ বিমোচন ॥ 
কুবেরের কুলে জন্ম তোমা দেখি শুভ কর্ম 
কর্মদোষে হইনু বঞ্চিত। 
নারদের শাপ নয় কেবল আনন্দময় 
পদরসে করিলে সিঞ্িত ॥ 
পরম পুরুষ তুমি সর্ব ঘটে অন্তর্ধামী 
কেবল করুণ অবতার । 
স্বজন জনের গুরু তুমি বাস্া-কল্পস্তরু 
গুণগ্রাহী দোষ পরিহর ॥ 


গোবিনদের দয়া হৈতে পুষ্পরথ আচস্থিতে : 


আইল দৌহার বিদ্যমান । 
গোবিন্দ প্রণতি করি পুষ্পরথে অন্ুসরি 
॥. ৩ গেলা, দৌহে বৈরৃণ্ের স্থানে। 
হেখায় নদ্দের রাণী না! দেখিয়া! যাহুমণি 
' দশ দিক লাগে জন্ধকার। 


৪৯ 


আপনা আপনি খান যাুয়ারে বন্দী কৈনু 
কোথা গেল যাছুয়া আমার ॥ 
শিরে করাঘাত মারে আছাড় খাইয়া পড়ে 
অচেতন হৈল নন্দরাণী ৷ 
কি করিব কোথা যাব কোথ! গেপে কৃষ্ণ পাব 
না দেখিলে না রহে পরাপী ॥ 
যশোদার করে ধরি কান্দে নন্দ অধিকারী 
বুক বিদরিয়। যায় প্রাণ । 
পড়ি মহা শোকাকুলে যাছুরে চাহিয়া বুলে 
ঘর স্বার নগর উদ্যান ॥ 
সবল সুদাম কয় শুন নন্দ মহাশয় 
যাছুয়ার অদ্ভুত কথনূ। 
বন্দী উদদুখল সঙ্গে নীপমাৰে হেলি অঙ্গে 
* : ভাঙতে কৃষ্ণ যমল অর্জ.ন॥ 
*নন্দ এত বার্ত| পেয়ে অবিলম্বে গেল ধেয়ে 
» অর্জুন নিকটে উপনীত । 
উদৃখল ফেলি,তলে যাছ্ুরে করিল কোলে 
ভগ্ঘতরু দেখিয়৷ বিস্মিত ॥ ৃ 
নন্দ বলে শিশুগণ কহ মোরে নিপ্পণ 
ক ভাঙল হেন তরুবর | 
শিশুগণ নন্দে কয় গাছ ভাঙ্গে শ্যামরায়, 
সত্য কহি সবার গোচর ॥ 
নন্দ বলে বড় ভাগ্যে গাছ নাহি গায় লাগে 
তেঞ্জি পুত্র বাচিল পরাণে। 
উল্লামিত গোপ সব নন্দ করে মহোৎসব 
দ্বিজে দিল মহা রত্ব দানে ॥ 
ঘট স্থাপি নন্দরাণী পুজা! করে ত্রিনকরনী 
তুমি দেবী বিপদনাশিনী | 
পূজিব পরম স্থখে যাছয়ারে আখে আখে 
আপনি রাঁখিবে নারায়ণী ॥ 
নদ আনন্দিত হৈয়া রামু নারায়ণ লৈয়া 
প্রাণপণে স্বরেন পালনে । 


৫০ গোঁ 


গোবিদ্দমক্গল পৌঁধা ভুবনে ছুল্লভ কথ। 
ছঃখীশ্টাম কিঞিৎ ভাষণে ॥ ৪৯। 


যমলাজ্ঞুনের পূর্বববৃত্তান্ত | 
রাগ শ্রী। 

পরীক্ষিত রাঙ্গা কহে শুন তপোধনে । 
এক নিবেদন করি তোমার চরণে ॥ 
বৃক্ষ জন্ম হৈয়া টোহে ছিল গোপপুরে । 
যমল অজ্জুন নাম প্রকাশি সংসারে ॥ 
কোন্‌ অংশে জন্ম কোথ। বন্দতি তাহার। 
কি নিমিত্ত হৈল,দেৌহে বৃক্ষ অবতার ॥ 
কৃষ্ণ দ্বরশনে কেন পাইল নিস্তার । . 
কহ্‌ কহ শুনি মুনি কারণ তাহার ॥ 
শুনিয়া! কহেন মুনি রাজার গোচরে | 
তার যত বিবরণ কহিব তোমারে ॥ 
পুর্বব জন্ম ছিল তার কুবেরের ঘর । 
নলকৃবর নাম দিল ঠৌহাকারে ॥ 
যমজ সোদর দেহে একই পরাণ। 
অস্ত্রে শস্ষে বিশারদ বড় বলবান ॥ 
অহর্নিশ ছুই ভাই একত্র মিলন। 
গল্গান্নানে গেলা দৌহে লৈয়া নারীগণ ॥ 
নান৷ রঙ্গে দুই ভাই করে জলকেলি। 
ধৌহাকারে, মারে জল নারীগণ মেলি । 
নয়ন ঘূর্ণিত দৌহে মধুরস পানে। 
ম্দন তরঙ্গে দিবানিশি নাহি জানে ॥ 
নারীগণ-আলাপে মজিয়। র্গরসে।' 
জলক্রীড়া করে দেহে দিগন্ধর বেশে ॥ 
হেনকালে নারদ কৈলাস গিরি হৈতে। 
বীণ। বাজাইয়! “সুখে যায় দ্বর্গপথে ॥ 
নারদে দ্বেখিয়া তবে 'ঘত নারীগপ। , 
আ্তে ব্যস্তে কুলে উঠি গরিল বসন ॥ 


কেহ কুলে কেহ জলে নগ্রমতি হয়। 
কূলে উঠি করে কেহ প্রতি বিনয় ॥ 
মদে মত্ত ছুই ভাই নিঃশস্ক হইয়া । 
বস্ত্র ন পরিল দৌহে মুনিরে দেখিয়া ॥ 
সেব। দগ্ডবং স্ততি না কৈল আদর্‌। 
দেখিয়া! ক্রোধিত হৈল মহ] মুনিবর ॥ 
হেদেরে পাপিষ্ঠ মতি করি অহঙ্কার । . 
দাগ্ডাইয়। আছ ফ%হে একি ব্যবহার ॥. 
মদে মত্ত হৈয়া না জানিস দিবা রাতি.। 
মর্তযলোকে জন্ম গিষা হয়ে বৃক্ষ জাতি ॥ 
সম্পাত, পাইয়া দোহছে হইল চেতন । 
কান্দিয়া কান্দিয়া ধরে মুনির চরণ ॥ . 
হেন গতি হেল মোন করমের ফলে। 
কহ দোহে মুক্তি পদ পাব কত কালে ॥ 
করুণ] দেখিয়া মুনি দয়। উপ'জিল। 
শাপুত্ত বচন মুনি ্ৌোহারে-কহিল ॥ 
দ্বাপরে দৈবৰীগর্ডে গোবিশ্দ জন্মিবে। 
কংসভয়ে কুষ্ণ বনু নন্দধঘরে থোবে ॥ 
কৃষ্ণ বাল্য কেলি হবে নন্দের মন্দিরে । 
যমল অজ্ঞুন হবে নন্দ-সিংহদবারে ॥ 
তোমাকে ভাঙ্গিবে কৃষ্ণ শ্রীঅঙ্গ হেলিয়।। 
কষ্ণপদ স্পর্শে দোহে যাবে মুক্ত হৈয়া ॥ 
শুনিয়া চলিল। তবে সই ছুই জন। ঃ 
চিরকাল হৈয়া ছিল যমল অঞ্জুন ॥ 
কষ্ণপদ 'পরশনে পাইল মুকতি। 
শুন রাজ। পরীক্ষিত পুরাণ ভারতী ॥ 
ছুঃধীস্যাম দাস কছে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 
হেলায় তরিয়ং যাবে ঘোর তরঙ্গিনী ॥ ৫০ ॥ 
গোকুলবাসী গণের বৃন্দাবনে বাস 
র্বাগ সার । .. এ 
পরীক্ষিত রাজা! কয় শুন মুনি মহাশয় 
কহ কৃ বাল্য কেলি রস। 


সু 
র্‌ ৯৮ শিট ৫৩ কী 
চর 

॥' 


ভাঙ্গিরা অর্জুন তরু কি করিল মহামের 
পুর্ণ কর মনের মানস ॥ 
নৃপতি বদন দেখি মুনি মনে মহাহ্খখী 
__ অধরে মধুর মৃদু হাস। 
তন মন এক করি শুন ক্ষিতি-অধিকারী 
"- গ্োবিন্দমঙ্গল ইতিহাস ॥ 


তবে নন্দ অধিকারী ডাকি আনি সভা করি 


“যুক্তি করে ডাকি গোপগণে। 
মহানন্দা বনু নন্দ হুন্ন্দ আনন্কন্দ 
বিচারে বসিল। এক স্থানে ॥ 
তরে নন্দ সভাতলে গোয়াণা সকলে বলে 
শুন সবে বচন আমার । 
এই গোপপুরে থাকি অরিষ্ট সংশয় দেখি 
মূনেতে লাগিল চমত্কার ॥ 
শিশু পুত্র হৈয়া আর জিনিবেক কতবার 
খলমতি কৎসের তাড়ন! । 
আদেশিল অন্চরে যাছুয়া সকলে মারে 
** তৃণাবর্ত শকট পুতনা। ॥ * 
গর্গ মুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল 
বৃথ! নহে মুনির বচন । 
যমল অর্জুন হৈতে বড় ভয় লাগে চিত্তে 
পুণ্যে পুত্র পাইল জীবন ॥ 
কহিয়ে সবার ঠাই গোকুলে বসতি নাই 
চল সবে যাব বৃন্দাৰনে । 
পুষ্প রম্য কুঞ্জ যথা বসতি করিব তথা 
স্থল জল অপূর্ব্ব সনে & 
সেই বৃন্দাবন মাঝে রবিস্ৃতা নর্দী আছে 
ছুই পাশে মহা! রম্য বন? ৃ 
পাশে গোবধ্ধন গিরি বহু তৃণ তদুপরি 
১. জুত্ধে চরিবেক গাভীগণ ॥ 
সবে মেলি এক মতি নিরূপণ কৈল যুক্তি 
' না রহিব গোকুজ নগরে । 


৫১ 


প্রভাতে একত্র হৈয়া ধেনুবৎস চালাইয়! 
ধন রদ্ব শকট উপরে ॥ 

ধেন্ বংস করি আগে পরিবার মধ্যভাগে 
পিছে গ্বোপগণের গমন । 

যমুনা পুলিনে গিয়া অপূর্ব বসত পাইয়া 
নান! গৃহ করিল গঠন ॥ 

বৃন্দাবনে লতাকুগ্ত দেখি নান সুখপুঞ্ত 
করি সবে দিব্যু বাড়ী ঘর। 

বিশ্বকম্মীজিত কিবা গোকুল জিনিয়া! শোভা 
পুরীখান বড়ই সুন্দর ॥ 

নলের বিচিত্র ঘর কনক বসন পর 
নেতের পতাকা উড়েশ্তায় । 

নন্দ সিংহ ঘ্বারধান দেখি অতি দীপ্তিমান 
কিন্নর কিন্নরী চিত্র তায় ॥ 

সদাই আনন্দে পুরি নাচে গায় বিদ্যাধরা 

* যথা কৃষ্ণ বশোদানন্দন। 

দেখি বৃন্দাবন খাম আনন্দে গোবিন্দ রাম , 
রঙ্গে খেলে সঙ্গে শিশুগণ ॥ 

তবে নন্দ ব্রজরাজ বৈসে বৃন্দাবন মাঝ 
রাম কৃষ্ণ করেন পালন । 

গোবিনমঙ্গল পোথা তুবনে হুর্লভ কথা৷ 
ছুঃখীশ্টাম কিঞিৎ ভাষণ ॥ ৫১ ॥ 


কৃষ্ণ কর্তৃক কুল-পান্র স্থবর্ণ করণ। 


ও মোর যাদব ছুলালিয়!। 
রাতুল চরণে বনে কেমনে যাবে ধাইয়! ॥ঞ 


হেনমতে বৈসে নন্দ বৃন্দাবন পুরে। 
অখিল তূবননাথ যাহার মন্দিরে ॥ 
একদিন নন্দঘোষ গেলেন বাখানে। 
রাম দামোদর খেলে বালকের সনে ॥ 


গুহ পো তস্দন- ল। 


ঠেকানড়ি ভাট! কড়ি গেও্যার খেল”. 
জদাই গোবিন্দ রাম শিশু সঙ্গে মেল! ॥ 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া রঙ্গে খেলে বনমালী । 
নগরে ছুঃখিনী বুলে শিরে লৈয়ু। কুলি ॥. 
ত৷ দেখি গোবিন্দ বলে দেহ পাকা কুলি। 
ছুঃখিনী বলেন আন ধান্য কতগুলি ॥ 
গোবিন্দ বলেন এস জননীর পাশে । 
পুর্ণ করি ধান্ত দিব লয়ে যাবে বাসে ॥ 


সঙ্গে করি লয়ে গেল জননীর পাশে। 
কুল কিনে দেহ বলি মন্দ মন্দ হাসে ॥ 


যশোদা বলেন পালি আন ঘর হৈতে। 
ধান্য দিয়া কুল কিনি দিব তোর হাতে ॥ 
গৃছে গিয়। গোবিন্দাই নানা জ্রব্য আনে । 


শিল নোড়া বাহির করে পালি নাহি জানে ॥ 


যাছুর বৈকল্য দেখি যশোদ। রমণী । 
পালি করি ধান্ত লৈয়া আইল আপনি ॥ 
কুল কিনি দ্দিল রাণী রাম দামোদরে। | 
 হ্বাজিয়া চাহিল রুষ্ণ কুলের পসারে। 
কুলের পসারে দৃষ্টি দিল দয়াময় । 
শুভদৃষ্টি পাইয়া! সে স্ুবর্ণময্ব হয় ॥ 
দেখিয়া হুঃখিনী নারী আনন্দিত হৈয়! । 
আপন মন্দিরে গেল স্থবর্ণ লইয়া ॥ 
দারিদ্র্য খগ্ডিল তার গোধিন্দের বরে। 
কেলি কথা শুন রাজ! কৃষ্ণ জবতারে ॥ 
বাল্যক্রীড়া-করে কৃষ্ণ যমুনা পুলিনে। 
হাতাহাতি মাথামাথি ব্রজ শিশুসনে ॥ , 
কালিন্দী কিনারে দেখে দিব্য লতাকুপ্ত। 
সদাই বসস্ত তথা রহে জুখপুপ্ ॥ 
দেখিয়া কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে । 
বাছুি রাখিব আজি যমুনা পুলিনে ॥ 
এভ বিচারিয়। ক্ষণ গেল নিজ ঘরে। 
ক্রীড়া রঙ্গে দুই ভাই রাম দামোদরে ॥ 


বাথানে থাকিয়া নদ আইল সন্ধ্যাকালে। 
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল কৃষ্ণ লইয়া কোলে ॥ 
আপনি যশোদ! কৈল রন্ধনের সাজ ৷ 
ভোজনে বসিল গিয়া নন্দ ব্রজরাজ ॥ 
ছুই পাশে বসে শিক্পা রাম দামোদর । 
তোজনের শেষে রুষ্ণ দিলেন উত্তর ॥ 
যমুন। পুলিনে তৃণ আছে স্থুকোমল ।. 
আজ্ঞা দিলে চরাইব বাছছুরি সকল ॥  . 
ভাল ভাল বলি নন্দ বলিল বচন 

পাইয়া নন্দের বোল রাম নারায়ণ ॥ 
প্রভাত সময়ে কৃষ্ণ চরায় বাছুরি। 
ছুঃখীশ্তাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ৫২। 


ভতীকঞ্চের গোবৎস চারণ ও 
বৎসাস্থর বধ। 
রাগ শ্রা। 


শুক বলে শুন পরীক্ষিত নরপতি। 
পাইয়া গোবিন্দ সে নন্দের অঙ্গুমতি ॥ 
প্রত্যহ বিহানে উঠি ভাই ছুই জন 
বাছুরি রাখিতে কৃষ্ণ করেন সাজন । 
উভ করি বান্ধে চূড়া স্থচারু সে কেশে। ৫" 
প্রফুল্ল মালতী গাভ। শোতে গারি পাশে ॥ 
শিথিপুচ্ছ শোভা করে চুড়ার উপরে । 
অলকা তিলক! চান্দ অতি দীপ্তি করে ॥ 
ভূরু কামধন্থ জিনি নয়ন রাতুল। 
সপত্র সহিত-কানে কদম্ের ফুল 
তিলফুল জিনি নাসা অতি মন্মেহর ।. 
বদন বিমল চান্দ দুর্গ অধর & " 
কন্ছুকণ্ে শা! কুরে সুরুতার: মাজা। 
্্ীধংস কৌন মণিধরে নগলালা॥ | 


শা কি ছি তু 
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ক্ষীণমাঝা পরিধান পিয়ল বসন । 
চরণে নূপুর বাজে গজেজগমন ॥ 
সাজনি কাছনি করে ধরে শিক্গ। বেগু। 
আছরণ বিস্তুর়ি জঙদ শ্টম তন্থু | 
ইন্দু কুন্দ 'জিনি বলরামের বরণ । 
সধুধানে মত্ত সন ঘুর্ণিত লোচন ॥ 
নীল পাগড়ি মাথে হাতে রাঙ্গা ঢাল। 
আজানুলম্থিত বাহু নান। ফুলমাল ॥ 
নীল ধুতি পরিধান রাঙ্গ! গাঠি করে। 
সবল সুদাম দাম নামে শিজ পুরে ॥ 
নাম সুদ্দাম আদি যত শিশুগণ। 
সম বেশ হৈরা সর্বে করিল সাজন । 
দধি অন্ন ভূপ্তাইল বিহানে জননী । 
বাছুরি রাখিতে চলে ব্রজ শিরোমণি ॥ 
শিক্ষা বেণু পুরে কেহ মুরললী বাজায় । 
তার মধ্যে নবরঙ্গে চলে শ্বামরায় ॥ 
রঙ্গরসে প্রবেশিলশ্যমুনা পুলিনে । 
বাষুরি ছাড়িয়া দিল স্থকোমল তৃণে। 
দেখিল কপিখ বৃক্ষ যত শিশুগণ ৷ 
বলরামে বলে সবে করিয়। যতন ॥ 
বলে বলবান তুমি দেখিতে দীর্ঘ বট। 
আমা সবা বচনে কপিখ বৃক্ষে উঠ ॥ 
বৃক্ষে উঠে বলরাম পাড়িবারে ফল। 


শিশু সঙ্গে রহে কৃ সেই তরুতল ॥ | 


কংচপর আদেশে তবে বৎসক অনুর ৭ 
বৃশাবনে প্রবেশিল মায়ার প্রচুর ॥. 
আগন। আপনি যুক্তি করে মনে মনে। 
কি রূপে বধিব আমি নঙ্দের- নস্ুনে ॥ 
বৎ্স-সঙ্গে থাকিব বাছুরি রূপ ধরি । 
পাশে পাইলে নিপাতিব কৎসের অইগরি 
মায়াপা্তি'বযানুর হুইল বাচ্ুর। 

তা দেখিয়া হাসে কৃঞ্চ মায়ার ঠাকুর ॥ 


বলরামে ডাকি কৃষ্ণ রলেন মঞ্ুর । 
বৎস সঙ্গে এ দেখ বৎসক অন্থুর ॥ 

এত বলি গেল কৃষ্ণ বংসক গোচরে। 
চরণে ধরিয়া তারে ফ্িরায় সত্যরে ॥ 
কপিখ বৃক্ষেতে তারে মারিল আছাড় ।-. 
মরিল সে বৎসাহুর চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
ঝড়িল কপিখ ফল খায় শিশুগণ। 

ধন্ত ধস্ত বলে সবে নন্দের নন্দন ॥ 
পুষ্পবৃষ্টি করে দ্বর্গে দেব পুরন্দর। 
বিমানে বংসক গেল বৈকু নগর ॥ 
প্রতিদিন রাম কৃষ্ণ রাখেন বাছুরি। 
ছুঃখীন্তাম দাস মাগে চরণ মাধুরী ॥ ৫৩ ॥ 


কুষ্ণ বিনাশার্থ বকান্তরের গমন | 


রাগ করুণা । 
বৎ্সক নিপাত শুনি কংসাহ্্র ভয় গণি 
ডাকিয়া আনিল দৈত্যগণে। 
মনে অনুতাপ পেয়ে সবার বদন চেয়ে 
কহে রাজা করুণ বচনে ॥ 
নারদ কহিল যত সে কথা পরম তত্ব 
শ্রীকৃষ হইল মোর বৈরী । 
শকট পুতনা মারে তৃণাবর্ত বধ করে 
বনে বৎ্স.রধিল মুরারি ॥ , 
প্রকার করি অস্থরে বধিতে না পারে তানর 
গ মোর মনে লাগিল বিস্ময় । 
দর্পযুত হৈয়া মনে কংস রাজ! বিদ্যমানে 
বক বলে শুন মহাশয় ॥ 
পান আজ্ঞা কর মোরে যাব বন্দাবন পুরে 
রামকঞ্চ গিলিব ইজিভে। 
কহিকংস তব আগে স্থপ্থেকর রাজ্য ভোগে. 
কোন্‌ চিত্ত আমরা থাকিতে ॥ 


৫৪ 


শুনি তবে নরপতি হইয়া! আনন্দ মতি 
বকান্ছরে দিল গুয়! পান । 


বক সবিক্রম হৈয়া বৃন্দাবন গেল ধেয়া 


মনে মনে করে অনুমান ॥ 
বক মনে বিচারিয়া যমুনা পুলিনে গিয়! 
বক রূপ ধরিল মায়ায়। 


দেখিতে সুন্দর অতি তঙন্কু যেন চক্ররকাস্তি 


গিরি অখান জিনি কায় ॥ 


এই ছলে আছে ভলে রাম কৃষ্ণ হেনকালে 


বাছুরি চরায় বুন্দাঁবনে। 


শিশ্গা বেণ বীণা রঙ্গে ত্রজের বালক সঙ্গে 


গোষ্ঠ ক্রীড়া যমুন1 পুলিনে ॥ 


ক্রীড়াশ্রাস্ত কলেবর শিও সঙ্গে দামোদর 


যমুনা চলিল জলপানে। ' * 
গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা 
ছঃখীশ্তাম দাস রস গানে ॥ ৫৪ ॥ 


বকাস্তর বধ। 
রাগ শ্রী। 

শুন লাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণবাণী । 
চারি বেদে যাহার মহিমা নাহি জানি ॥ 
সমাপি সাধিয়া বিধি জনম গোডীকু। 
হেন প্রভু বুন্দাবনে বাছুরি চরায় ॥ 
ক্রৌড়া রঙ্গে ভৃষ্ণীতুর হেল রাম কাঁনে। 
' শিশু সঙ্গে চলিলা যমুন। জলপানে ॥ 
শিশু সঙ্গে জলপান করে বনমালী । ৬ 
অলক্ষিতে আসি বকাসুর কৃষে গাল ॥' 
স্বর্গে থাকি হাহাকার করে দেবগণ। 
কৃষ্ণ না দেখিয়। কানে ব্রজ শিশুগণ ॥ 
কোথায় আছিলি রে পাপিষ্ঠ বকাস্ুর। 
অদেখ! গিলিপি মোর ত্রেলোক্য-ঠাকুর ॥ 


১4... 
এ৮ারাকিলল | 


কৃষ্ণ না দেখিয়া! সবে ত্যজিব পরাণ । 
বকমুখে থাকিয়। জানিল ভগবান ॥ 
আড় হৈয়া লাগে কৃষ্ণ বকের গলায় । 
গিলিতে নারিল বক] উদশারি ফেলায় ॥ 
বকমুখ হইতে বাহির হৈলা হরি । 
বকাত্বর দেখে কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 
মনে মনে বকান্ুর করয়ে বিচার । 


ঠেঁণটে চিরি মারি আজি নন্দের কুমার ॥ 


মুখ মেলি আইসে বকা সর মহাঁকাক়্। 
ধাইয়৷ তাহার ঠেঁট ধরে যছ্রায়॥] 
ছুই ঠে1ট ধরিয়। গোবিন্দ দিল টান। 
পড়িয়া মরিল বক1 হৈল. ছুইখান ॥ 

জয় জয় শব্ধ হৈল সকল ভূবনে। 
পুষ্পবৃষ্টি করি স্বর্গে নাচে দেবগণে ॥ 
কষ্মুখ দেখি বক ত্যজিল পরাণ। . 
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভু ভগবান ॥ 
অদোষ-দরশী কৃষ্ণ দয়ার ঠাকুর । 

রথে চড়ি বৈকুষ্ঠে চলিল বকাস্তুর ॥ 
দেখিয় কষ্চের তেজ যত শিশুগণ। 
ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 
দ্রিবস হইল শেষ দেখি দামোদর । 
বাছুরী চালায়ে চলে গোঁকুলনগর ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেল যত শিশুগণ। 
ভোজন করিয়া গেল নন্দের সদন ॥ 
সুথে বসিয়াছে নন্দ ব্রজ শিরোমণি। 
কৃষ্ণ কোলে করি তথা বসেছে রোহিণী ॥ 
হেনকালে শিশুগণ গেল তথাকারে। 
কষ্ণের বিক্রম কহে সবার গোচরে ॥ 
শুন নন্দ যশোদ। কৃষ্ণের গুণবাণী। 
বিক্রমে বিশাল কৃষ্ণ ব্রিভুবন জিনি ॥ 
আজি কুষ্ে বকান্থুর গিলিয়া আছিল। . 
সেয়ান গোবিন্দ তার গলে আড় হৈল॥ 


গোবিদ্দয়মন ! ৫৫ 


পিলিতে না পারে বকা ফেলে উগারিয়া। 
ঠোঁটে ধরি কৃ তারে ফেলিল চিরিয়া ॥- 
পড়িয়া মরিল বকা পর্বত প্রমাণ । 
দেখিয়া আমরা স্বে কম্পিত পরাণ ॥ 
শুনিয়া যশোদা নন্দ ম্মরে হরি হরি। 
পুরোহিত লয়ে নন্দ রিষ্ট শাস্তি করি। 


: ছঃীষ্তাম দাস মজে গোবিন্দের চরুণে। 


বারেক তারিবে হরি দারুণ শমনে ॥ ৫৫। 


সপ 


কৃষ্ণ রিনাশার্থে অঘান্থরের 
গমন। 


বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ প্র॥ 


শুন পরীক্ষিত নৃপ কৃষ্ণের চরিত । 

কনুষ নাশন কথা শুনিতে অমৃত ॥ 
ছুই দণ্ড রাত্রি আছে জাগিল কানাই। 
উঠিয়! গেলেন কৃষ্ণ জননীর ঠাঞ্চি | 

শুন গো জননি কিছু কহি যেতোগ়ারে। 
ভোজন করিষী নিত্য যাই বনাস্তরে ॥ 
পুনরপি সন্ধ্যাকালে আসি অন্ন পাই। 
সমস্ত দিবস আম ক্ষুধায় বেড়াই । 
ভোজন করিয়! থাকি প্রত্যুষ বিহানে । 
গোষ্ঠীক্রীড়া করি ক্ষুধা লাগয়ে কাননে ॥ 
অন্ন ব্যঞ্জন দধি খণ্ড দেহ মোরে । , 
ভোজন করিব বনে ক্ষুধা অনুসারে । 
গুনিয়। যশোদ! দেবী আনন্দ হুইয়া। 
অন্ন-ব্যঞ্জন দিল পুড়ায় বান্ধিয়!। 

ওদন ব্যঞ্জন কৃ্-সাজাইল ভার।  * 
সাজ্বনি কাছনি করে পরে অলঙ্কার ॥ 
বাঞকের.ন্বাম ধরি দিল বেু স্বান । 


নিন্ডা ত্যজি গেল'সবে যথ| রাম কান॥ . 


গোবিন্দ বলেন সবে সাজ এইমতে । 
শুনিয়া ধাইল-শিশু আপন গৃহেতে। 
ওদন ব্যঞ্জন সবে ভার সাজাইয়!। 
গোবিন্দের পাশে শিশু উত্তরিল গিয়া | 
বাছুরি সকল দ্বিল আগে চালাইয়!। 
রাম কৃষ্ণ যায় রঙ্গে ঢামালি করিয়া ॥ 
তাড় তোড়ন হাতে গলে বনমালা। 
শ্রীবংস কৌস্তভ চিহ্ন ধরে নন্দবাল! ॥ 
নব ঘন নীল মণি জিনিয়া! বরণ। 

অরুণ অধর শশী-লভ্জিত বদন ॥ 

অলক তিলক শোভে শ্রবণে কুগডল। 
গীত ধটী পরিপাটি অঞ্জন চঞ্চল ॥ 

নান। বেশে ব্রজশিশু সাজনি করিয়া । 
বনে'প্রধেশিলা শিক্ষা বেণু বাজাইয়া 
বুশী বাজাইয়! কেহ নানা তান পুরে । 
শুক, পিক রবে কেহ গায়েন সুস্বরে ॥ 
ময়ূরের নাদ কেহ করে ঘনেঘন। 

কার কার অন্ন কাড়ি লয় কোনজন ॥ 
গোবিন্দের স্থানে শিশু করেন গোহারি ! 
আজ্ঞ! মাত্রে দেয় লয়ে কৃষ্ণ বরাবরি ॥ 
বানরের বাচ্ছা! কেহ ধরি আনে বলে। 
পুনঃ ছাড়ি দেয় সেহ উঠে তরুডালে। 
নানা রঙ্গরসে শিশু চলি আসে যায়। 
আগে বস মাঝে শিশু পাছে রামরায় ॥ 
হেন বেশে যায় শিশু যমুনা পুলিনে। 
হেনক্লালে অধাস্থর দ্রিল দরশনে ॥ 
ছুঃখীশ্তাম দাস কহে কৃষ্ণ তজপ্রানী। 
হেলায় তরিয়! যাবে ঘোর তরঙ্গিণী ॥ ৫৬ 
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অধাহৃর বধ। 


শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রায় । 
সর্পরূপ ধরে অধাম্ুর মহাকায় ॥ 
সঘনে নিশ্বাস যেন যুগাস্ত পবন । 
গগনে ফিরার লৈয়া যুগল রসন॥ 
রক্তবর্ণ ছই আখি অতি খরশাণ। 
পিঙ্গল বরণ তন্ছ যোজন প্রমাণ ॥ 
বিস্তারিয়। ছুই পাটি আকাশে পাতালে। 
পশ্চিমে লাঙ্গুল শীঘ্র পূর্ব্বমুখে চলে ॥ 
সর্প দেখি চমকিত যত শিশুগণ। 
কি কি বলি বলে সবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
কেহ বলে কামরূপী মেঘ এ নিশ্চয় । 
কেহ বলে সর্প এই খর শ্বাস বয় ॥ " 
'আভু সে সবার পিছে নদের নন্দন। 
কান্ধ আইস আইস বলি ডাকে সর্বজন ॥ 
শিশুগণে ডাকিয়! বলেন গদ্ধাধর | 
' প্রবেশ নছিও কেহ সর্পের উদর ॥ 
কহিতে কহিতে সর্প আইল নিকটে । 
শিশু সঙ্গে বৎস প্রবেশিল তার পেটে ॥ 
পাটি নাই পাড়ে 'অঘ! ভাৰে মনে মন। 
মোর পেটে না প(শল নন্দের নন্দন ॥ 
অকাধ্যে গিলিন্ মুহ যতেক রাখাল। 
পাটি না পাড়িব তৰে আসিবে গোপাল ॥ 
অঘার মন্ত্রণা কৃষ্ণ জানিয়৷ অন্তরে ; 
তবে ত শ্রীকৃষ্ণচক্্র মনেতে বিচারে ॥ 
সর্পের উদরে যদি প্রবেশ না হব। 
শিশু বস বলরাম ভাই কোথা পাৰ ॥ 
অর্পের উদরে আমি প্রবেশ হইব । 
অঘান্থর বধি শিশু বৎস জীয়াইব ॥ 
এত চিস্ততি প্রবেশিল সর্পের উদ্বরে। 
পাটি পাড়ে অাহুর হর্ষিযচ অস্তরে ॥ 


সর্পের তালুর মধ্যে রহে নারাকণ। 
অগ্নিনূপ ধরে কৃষ্চ-রোধিয়া পধন ॥ 
ছটফট করে অথা শ্বাস ন! স্কুরয় । 
কুলিখ অধিক অগ্নি তালুফুটি বধ । 
ব্রহ্মরন্ধ, দিয়! তার প্রাণ বাহিরায় | - 
পড়িয়া মরিল অধান্থর মহাকায় ॥ 
বাহির হইয়া প্রাণ গেল শৃন্ত পথে! . 
বাহুড়িস্। কৃষ্ণপাশে রছে যোড় হাতে.॥ 
মুক্তিপদ দিল তারে' প্রভু ভগবান। 
বৈকুণ্ঠে চলিল অথ চাপিয়। বিমান ॥ 
শিশু বস পানে কৃষ্ণ চাহে মধুদুষ্টে। 
প্রাণ পেয়ে বাহির হইল তালু বাটে ॥ 
হাম্বা রব করে বৎস শিশু পুরে বেণু। 
প্রশংসা! করিয়া সবে বলে ধন্ত কান্থ ॥ 
আকাশে থাকিয়! দেৰ দেখে কুতৃহলে। ৯. 
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে আনন্দ বিহ্বলে ॥ 

অার প্রতাপ দেবে বড় ভন্ন ছিল। 

কৃষ্ণের প্রতাপে আ'জ তয় দুরে গেল ॥ 
শিশু সঙ্গে গোষ্টক্রীড়া করে নারায়ণ। ' 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥ 

অথাস্থুর বধ যত কহিল তোমারে । 

এই কথা গৃহে শিশু কহে বৎসরাস্তরে ॥ '. 
রাজ। বলে শুনি মোরে বিস্ময় লাগিল। . ' 
বসরেক শিশু সব কোথায় আছিল ॥ 

এত শুনি কহে মুনি নৃপতির আগে । 
গোবিন্দ-ভকতি ছুঃখীশ্তাম দাস ম'গে 


কৃষ্ণের বনভোজন ও ব্রহ্মা কর্তৃক 
গোবতসাদি হরণ । 
রাগ পঠসঞজরী। 
অধাহুর বধি-বধে গোবিনদ.আনন্দ মনে 
__. স্রজের বাক সঙ্গে করি । 


ক্রীড়া করি সলাবনে ক্ষুধা লাগে নারায়ণে 
তরুতগে বলিল! মুরারি ॥ 
বালকে আশ্বাস করি কহেন দয়াল হন্দি 
আগে আন ওদন ব্যঞ্জন।: 
কদন্ব তরুর তলে বসি আজু একস্থলে 
» সবে মেলি করিব ভোজন ॥ . 
গ্রোবিন্দের আজ্ঞা পেয়ে সবে উল্লাসিত হয়ে 
_ অন্পুড়া আনি বিদ্যমান । 
আহীরী ঘালক সঙ্গে একত্রে বসিয়। রঙ্গে 
ভোজন করেন রাম কানে। 
পরম আনন্দ হ্ুথে কেহ দেয় কার মুখে 
মাখাইয়। সরে ক্ষীর নবনী । 
কেহ পত্র পলাশেতে কেহ দেয় কার হাতে 
কেহ লন করি পুটপাণি॥ 
€হন 'মতে শ্তাম রাম সঙ্গে শিশু সে এনাম 
বিপিনে ভোঞ্ন করে হরি । 
শুস্তে থাকি প্রদ্কাপতি দেখিয়! কৃষ্ণের রীতি 
* মনে মনে ভাবে মুখচার 
প্রককঞ্চ গোলোকপতি ব্রজের বালক সাথি 
| বিপিনে ভোজন করে সুথে। 
এ বড় প্রমাদ কন্ম না রাখল কুল-ধর্ম 
কেহ অন্ন নেয় কার মুখে ॥ 
শিশু বস চুরি কার আদি নে ছণিব হরি 
১ দেখি কৃ্চ কি করে উপাদ্। 
এতেকু ভাবিয়! মনে দাণ্ডাইয়া আছে শৃন্তে 
. গ্বোবিন্দের অবসর চার ॥ 
ব্রহ্মার মানস যত মনে জানি নন্দম্থৃত 
' শিগুগণে বলেন মুক্ানি। 
গুন রে বালকগণ . বন গেল দুর বন 
.-ফিরাইয়! আন ঝাঁট করি॥ 
'শিশুগণৈ এর কই. রামহাতে বেত লই 
গেল কৃ % আনিতে বাছুরি। 


৫৭ 


ছলিতে ত্রৈলোক্যপতি ব্রন্গা আদি শীত্রগ্গতি 
শিশু বস কমগুলু তপ্গি॥, 

লয়ে শিশু বৎসগণ গৃছে করি আগমন 
দেখে কৃষ্ণ বিধির চরিতি । 

গোবিদদমঙ্গল রসে আমুখ'নন্দন ভাষে 
হরিপদে বুক ভকতি ৫৮ 


গেবৎসাদির পুনঃ সৃষ্টি 

কে জানে ক্লামের নাম ৃ 

বেদে দিতে নারে সীমা ॥ গ্রু॥ 
হেনমতে প্রজাপতি ছলিয়। মুরারি ৷ 
শিশু বৎস লয়ে গেল. কমগ্ুলু ভরি ॥ 
ব্রহ্মার মানস কৃ জানিয়া অন্তরে । 
ঈষৎ হাঁসিল কৃষ্ণ অরুণ অধরে ॥ 
ভাল হেল প্রঞ্জাপতি ছলিল আমারে । 
ইহার উচিত ফল ভুঞ্জীইব তারে ॥ 
এতেক ভাবিয্বা মনে কমললোচন। 
বনরামে না বলিল এসব বচন ॥ 
বালকের নাম ধরি ডাকেন মুরারি । 
শব্দ মাত্রে আসে শিশু চালায়ে বাছুরি ॥ 
আনাম সুদীম বহৃদ্।ম মহাবল। 
স্তোক কৃষ্ণ আদি যত বালক সকল ॥ 
সুবাহু স্থুবল আদি অজ্জুন লবঙ্গ । 
বাছ্ুরি চরায়ে আমে করি ক্রীড়। রঙ্গ ॥ 
ডাহিনে অস্নের গ্রাস বেত বাম 'হাতে। 
সেই রূপে শিশু বংস সকল সাক্ষাতে ॥. 
দেখি আনন্দিত কৃঝ পুলকিত তন্ন । 
শিশু সঙ্গে অলপান করে রাম কানু ॥ 
হাত পাখালিয়। সবে কার আচমন। 
কুলে উঠি |শঙ্গ। বেণু পুরে শিশুগণ ॥ 


ধন্ত ধন্ত বলে শিশু নন্দের,নন্দনে । 


এইরূপে অর আনি ছুঞ্জিব বিপিনে ॥ 


৫৮ 


ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ বলিল বালকে। 
ছেনমতে রাম কান ক্রীড়ার কৌতুকে | 
দিবস হইল শেষ দেখি নন্দলাল । 
গোকুল নগরে কৃষ্ণ, চালাইল পাল ॥ 
নিজ নিজ গৃছে সবে করিল গমন। 
গোবিন্দের মায়া না জানিল কোন জন ॥ 
ুঁন পরীক্ষিত রাজা কহি তব আগে । 
নিতি নিতি ধেনু কৃষ্ণ রাখে বন ভাগে ॥ 
যশোদা সমান ভান্যবতীৎব্রজনারী । 
পুজ্রভাবে কোলে কৈল মুকুন্দমুরারি ॥ 
প্রভাত হইলে কৃষ্ণ যান বুন্দাবনে । 
সন্ধ্যা হৈলে গৃহে আইসে বালক সন্ধানে ॥ 
প্রতি দিন শিশু সঙ্গে রাম নারায়ণ | 
বাছুরি রাখিয়া বুলে কাননে কানন 1" 
স্টন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন । 
ভেন রূপে বৎসরেক হইল পুরণ । 
এক দিন রাম কুঞ্জ ক্রৌড়৷ রঙ্গরসে । 
ধাছুরি রাখিতে গেল গোঁবর্ধন পাশে ॥ 
স্বরভি সকল ছিল পর্বত উপরে । 
তলে উলে তারা সব দেখিয়া বাছুরে ॥ 
বাছুরির মুখে মুখ দিয়া গাভীগণ। 
ভান্দালে বাছুর গায্ু বুলায় রসন ॥ 
জননী দেখিয়। বস করে পয়োপান £ 
ক" হু কার করে গাভী উভ করি কান ॥ 
গিরিশঙ্গে আছিল সে যতেক গোয়াল । 
তলে উলে তার! সব দেখিয় ছাঁওয়াল॥ 
পুজ কোলে করি দিল বদনে চুম্বন । 
গোপ গোধনের স্নেহ দেখে সন্কর্ষণ | 
বলরাম বলে হেন বা দেখি সংসারে । 
গাছের আড়েতে রহি তাহারে নেহারে ॥ 
গাভী বৎস প্রেম দেখি হইল বিষ্মই। * 
কিবা গোবিন্দের মায়া বলেন বলাই ॥ * 


স্পসস্পস 


গো1খ-দালনন্য | 


পর্বত উপরে গেল যত গৌপ গাই। 
যোগদৃষ্টে শিশু বৎস নেহালে বলাই ॥ 
বিষণ তেজোময় দেখে বালক বাঁছুরি । 
চতুভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ ধারী ॥ 
নীল জলধর কাস্তি সবার বরণ । 

শ্রীবংস কৌস্তভ মণি পিয়ল বসন ॥ 
কিরীটি কেয়ুর হাঁর মুকুট মণ্ডন। 
দেখিয়া বিস্মিত মতি রোহিণী নন্দন ॥ 
চারু চতৃভূ্জ দেখি শিশু বৎসগণে। 
গোবিন্দে জিজ্ঞাসে রাঁম মধুর বচনে ॥ 
শুন কান মোর মনে লাগিল বিস্ময় । 
ইহার কারণ মোরে কহিকে নিশ্চয় ॥ 
দেব রূপী নহে এই বালক বাছুরি। 
তোম তুল্য দেখি সব চতুভূ জিধারী ॥ 
হাসিয়া কহেন কুষ্ণ মধুর কচন। 

্বয়স্তু ছলিল আম! শুন সক্বর্ষণ। 
বিপিনে ভোজন রঙ্গ দেখিয়] আমার । 
মনে মনে পদ্বাসন. করিল বিচার ॥ 
শিশু বস'টুরি করি নিল প্রজাপতি । 
এসব শ্যজিন্ধ আমি যাঁর যেবা ভাতি ॥ 
এত শুনি আনন্দ হইল বলরাম । . 
চুন্ব দিয়া কোলে তুলি ভাই ঘনশ্তণাম ॥ 
রাম কান্থ কোলাকুলি করিল কাননে । 
শিশু সঙ্গে ক্রীড়া! করে যমুনা! পুলিনে ॥ 
রজনী সম্মুখ হৈল দেখি রাম কান । . 
বাছুরি চালায়ে শিশু পুরে শি বেণু ॥ . 
নাচিতে গাইতে পথে গেল গোপপুরে । 
নর নারী আনন্দে মল ধ্বনি কুরে ॥ 
বাছুরি বালক গেল যার য্বেবা ঘর । 
মন্দিরে চলিলা! প্রতু'রাম দামোদর ॥ 
দোহার দেহের ধুলি ঝাঁড়িল রোহিণি। 
সর ক্ষীর দুগ্ধ দধি সুপ্রায় জননী ॥ 


গোবিশমন্ল। ৫৯ 


ভাচমন সারি ভোগ তাঁদুল কপুরে। 

ছুই ভাই গুতিলেন পালক্ক উপরে ॥ 

রজনী প্রভাতে শিশু সঙ্গে রাম কানে। 
বাছুরি চরায় কৃষ্ণ যমুনা! পুলিনে ॥ 

ওথা প্রজাপতি মনে করয়ে বিচার । 
আজু সে দেখিব্‌ গিয়। নন্দের কুমার ॥ 
মর্তে্যর বংসর গেল মোর এক দিনে । 

কি রূপে আছয় কৃষ্ণ দেখিব কাননে ॥ 

এত ভাবি বৃন্দাবনে গে্পা প্রজাপতি । 
ছুঃখীশ্ঠাম দাস মাঁগে গোবিদদ ভকতি ॥৫৯| 


* বহ্গার ভ্রীক্ণ দর্শন । 
রাগ ধানশ্রী। 
*গুন'পরীক্ষিত রাঁয় বন্দাবনে বিধি যায় 
বুঝিতে মনের তভিলাষ। 
যমুন! পুলিনে গিয়া শৃন্য পথে রথে রয়্যা 
দেখে সে কৃষ্ণের পরকাশ | 
ভুবন মোঁহন লীলা তরুতলে নন্দ বালা 
ছুই ভাই গোবিন্দ গোপাল । 
যমুনা পুলিন বনে স্থথে চরে বংসগণে 


 অঙ্গভঙ্গ অন্থুপম নিন্দি কত কোটি কাম 
_ সাজনি কাছনি মনোহর ॥ 

দেবাস্থুর নর মুনি করিয়া যুগল পাণি 
প্রভূ পদে ধরয়ে ধেয়ান।_ 

' ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মী সারদা চন্দ্রমামুখী 
করে বীণা! ধরি গীত গান। 

কিন্নর কিন্নরী যত নাচে গায় শত শত 
কোটি কোটি ব্রহ্গ' সেবে পাঁয়। 

এত দেখি পন্মাসমা বিচারয়ে মনে মন 
পুনঃ পুনঃ গুহা আইসে রায় ॥ 

গোহে ব্রহ্ম! দেখে গিয়ে শিশু বস আছেশুয়ে 
দেখিয়া! বিশ্ময় পল্মযোনি । 

পুনঃ পুনঃ আসি যায় শশ্যর কিছু নাহি পায় 

» বলে মোরে কি হয় না জানি॥ 

এত মনে বিচারিয়া বৃন্দাবনে দেখে গিয়া 

” বিরাট মূর্তি ভগবান। 

একৈক লোমের কুপে একৈক ব্রহ্গাণ্ড ব্যাপে 
টি স্থিতি প্রলয় বিধান॥ . * 

কোটি কোটি প্রজাপতি. প্রভূপদে করেনতি 
ধ্যান ধরি পদ সেব1 করে। 

কেহ শতমুখ ধরি কেহ বার অষ্ট চারি 


শিঙ্গা বেণু পুরে ব্রজবাল ॥ দেখি বিধি পড়িল ফাফরে। 
ইহা দেখি পদ্মাসন বিচারয়ে মনে মন. বিধি সে কাতর মনে দাণ্ডাইয়া আছে শুন্তে 
সেই শিপু বংস হেন দেখি। মায়া কৈল শ্রীমধুস্থদন। 
তারে রাখি নিদ্রাছলে কৃষ্ণ কিবা যোগবলে| কৃষ্ণের লাবগ্য.দেখি বুঝিয্বান্ত অষ্ট আখি 
সে সব আনিল হেন লখি। ভূমে পড়ে হয় অচেতন ॥ 
' এত ভাবি মুখ চারি দেখে গিয়া গুহাগিরি হাসিয়া মন্দের বাল ব্রহ্গীরে চেতন দিল 
শুতিয়াছে শিশু বখসগণ। উঠে রণে পাইয়া অঙ্ত্রীত। 
হইয়া চঞ্চল মতি . চলে বিধি শীস্ গতি দেখে সেকৃষ্ের আগে কোটি ব্রহ্মা পদে লাগে 
বৃন্দাবনে যথা নারাধণ ॥ দেখি বিধি প্রাণ চমকিত ॥ 
ককদস্ব উলায় হরি নটবর বেশ ধরি দেখিয়া কাতর মতি সচিস্তিত প্রজাপতি 
ডাহিনে বলাই সহোদর । * বলে ব্রহ্ম! কি করিউপায়। 


৩ 


মনে অহঙ্কার করি আমি যে ভাঙিম হরি গোবিন্দ বেড়িয়া আছে_ শিশু, বসগণ। 


ক্রোধ পাঁছে করে দেবরায় ॥ সবাকারে চতুর দেখে পল্ামন 1 
বলে আমি কি করিষ্ক আপনা আপনি খান বিষুধতেজে শিশু বস দেখে প্রর্জাপতি। 
গর্বমদে ন৷ চিনি আপন] । চারু চতুভূ'জ সবে অপূর্ব্ব মুর্তি ॥ 

কি করিব কোথা যাব কেমনে নিস্তার পাৰ দেঙের বরণ নিশো নব জলধর। 
প্রভুপদে পাইন বঞ্চন1 ॥ মকর কুগুল গণ্ডে গঞ্জে দিবাকর ॥ 
আনি বৎষ ত্রব্নহতে যদদি'দিব জগন্নাথে ন্ুবর্ণ পইত্তা শোভে রত্ব অণিহার |. 
কৃষ্ণ পাছে কোপ করে মোরে । ঝল মল করে অ্ে নান। অলঙ্কার ॥ . 
যণ্ডেক দেবতাগণ হাসিবেক সর্ব জন মস্তকে মুকুট মণি আত দীপ্তি করে। 
বড় লক্জা হইবে সংসারে ॥ তিলকের ছাদ দেখি চান্ন লাজে মরে ॥ 
ঘুচাব আপন লাজ ভজিব সে ব্রজরাজ উন্নত নাসিক সব দেখিতে হুন্বর | 
পরিহার করিব বিনয়। দজমতি ঢল ঢল বিম্ব ফলাধর ॥ - - 
মাসিক লইব দোষ মোরে না৷ করিহ রোধ বদনমণ্ডল নি্দে অধণ্ড যে শশী । 
ছুঃখীস্টাম দাস রস গায় ॥ ৬০ ॥ ঈষৎ মিলায় মুখে মন্দ মন্দ হাসি॥ 
আজানু লম্বিত গাঁভা তরুণ তুলসী ॥ 
পদ নখ কোণে বি সেব। করে শশী ॥ 
বন্ধার মোহ । ছুরিত দহন সব করে সুদর্শন । 
রাগিণী করুণ] । লক্ষ্মী সরস্বতী সেবে রাতুল চরণ ॥ 
করুণাময় ! পারিবদগণ আছে সেবা নিয়োজনে ॥. 
বারেক শরণ দিয়া রাখ রাগ পায় । টি টস চিল রর | 
তোমাভেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ গ্রু॥ উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি প্রতুর নিমিখে 
আপনার পরাভব আপনি পাইয়া । চতুদ্ধুখে প্রজাপতি বেদধ্বনি করে। . 
রদ ত্য্জি অবনীতে উলিল আসিয়া ॥ পঞ্চভৃত অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মার গোচরে ॥ 
কর যোড়ে নগতরশিরে দণ্ডবৎ হয় । মন অহঙ্কার তেজ সগুণ নিগু ৭। 
প্রর চরণে তার মস্তক লাগয় ॥ মহৎ চেতন রজঃ তম সত্ব গুণ।' 
চতুর্থ মুকুট তারু গড়াগড়ি যায় । অষ্ট বু দিকৃপতি সিদ্ধ কত্রগণে। 
চরণে ধরিয়া বিধি অবনি লোটায় ॥ অধিমাদি অষ্টবিধি আছে সেই স্থানে ॥&. 
প্রভু পদ প্রক্ষালিল নয়নের জলে । ্রদ্াও্ড অনস্ভ কোটি হুজন পালন ।.. 
কুস্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে । কোটি অস্তরেতেকুল্য নহি কৃখর-।- 
উঠিয়। দাশায় বিরি হৈয়। পুটাঞজলি। . দেখিয়া চকিত বরদ্ধ। সুদিল নয়. 


প্রত্থুর নিকটে দেক্ডেঅপূর্ব,যণ্ডলী ॥ অবনী লোটাস গড়ে হরি তন ॥ 





গ্রিস ৬১ 
পঞ্চ প্রাণ কষঠগত হৈল তার ত্সাসি। : কিকাষএ পাপ প্রাণে মরি ভোমাবিদ্যমানে 
বিধাতা! কাতর দেখি প্রভূ তন্ষয়াশি ॥ . ' তবে সে মনের ছুঃখ যায়॥ ' 
মায়ায় পটল প্র খুচাইল তার। তুমি ব্রন্ম অবতার অঙ্গ লোকে অধিকার 
উঠিয়া দাওায় বিধি-অস্টি চর্ম সার। দিলে কৃষ্ণ কিসের লাগিয়া । 
দেবীর প্রতিম! যেন পুজা অস্তকালে । তুমিষারে জন্মাইলে সেজন তোমারে ছলে 
সেই রূপে পড়ে ব্রহ্মা হরি পদতলে ॥ ভূবনমোহিনী তব মায়া ॥ 
নীল গিরিবর তলে স্থুবর্ণ গড়িয়া । অনলে পর্বত পাশে কণ! এক পরকাশে 
হেনুরূপে প্রজাপতি রহিল পড়িয়া ॥ যেন সে জন্সিল মৃত্যু আশে। 
প্রভু বলে উঠ ব্রহ্মা না £ও কাতর। | তেন আহি হীনবুদ্ধি না জানি নিজগুদ্ধি 
উঠিয়া দাণ্ায় ত্রহ্া যুড়ি ছুই কর॥ বঞ্চিত কারণে বুদ্ধি নাশে ॥ 
জুঙ্গ জুন পোকা ব্রহ্মা! দেখে চারি পাশে । কপা কর শ্ঠাম রাম অচিভ্ত্য তোমার নাম 
কুড়ি আন্ধার ঘোর দেখয়ে দিবসে । চিন্তন না হয় কোন কালে। 
নয়ন মেলিয়! দেখে+গোবিন্দের লীল!। তেঞ্ নাম চিন্তামণি বাখানিল হুর মুনি. 
মুখে হাতে অন্ন দধি আছে নন্দলাল!॥ " অমাধি সাধিয়া যোগবলে ॥ 
শিক্ষা বেণু শিশু পুরে নানা গীত গায় । * তব পদ প্রেম-ছাছি যোগপথ যায় মাড়ি 
তার মধ্যে নব রঙ্গে নাচে স্যামরায় ॥ . সেজন জন্মিল কোন কাজে। 
কপোত কোকিল কুহু পঞ্চস্বরে গায় । তওুলার্থে তৃষ কুটি বেন প্রাণী মরে ফুটি 
শিখী শিখগ্ডিনী সব নাচিয়া'বেড়ায় ॥ . মুডুমতি না ভরায় লাজে | | 
করী হরি এক স্থানে মৃগ ব্যাপ্ত চরে। তোমার মহত্ব যত কে জানিতে পারে তত্ব 
বায়স সঞ্চান পঙ্গী একত্রে বিহরে ॥ ' পুরাণ পুরুষে নব যুবা। 
দেখিয়া কাতর বিধি পড়ে রাঙ্গ। পায়। দেবের ছুল্লভ বট ভক্তি ভাবে সন্গিকট 
গ্রোবিন্মমঙ্গল ছুঃখীশ্তাম দাস গায় ॥ ৬১ ॥ .  সেপায় ধেজানে তব সেবা! । 

॥ ,... নি প্রলয় পয়োধি জলে বটপুটে যোগবলে 
ক | বালক মূকুন্দ অবতার । , 
্রন্মারুৃত শ্রীকৃষ্ণের সন। তোমার নাভির মূলে জন্ম মোর সেই কালে ] 
. . রাগিণী ধানভ্রী। তব গর্ভে জনম সংসার ॥ 
-স্কষ্র চরণ ধরি, শিরে আরোপণ করি দেখিক্থু অনস্ত মায়া তুমি কি না জান তাহা 
রক্ষা বলে ভ্রাহি কর ঢমারে। " তব তত্ব কেজানিতে পারে । 
আঁপন ছুর্দীতি মোর, নাজানি কিমায়া তোর কহিল যে সব কথা - ইথে সাক্ষী তব মাতা. 
_. এঅপরধ ক্ষমহ আমারে ।.. যশোদা দেখির দৃষ্টাস্তরে ॥. 


পূর্ণ পম হন ভুমি তোষানা চিনি আমি খেলা খেল শিশু সঙ্ষে মুৃতিকা ভক্ষণ রঙ্গ 
তরমে তির কালা পার। .'. : . মুখ মেলি,দেখিলজননী। 


৬২ গোবিশামঙগল । 


সংহার পালন হষ্টি ব্রহ্মা অনস্ত কোটি অদোধদরশী তুমি দয়ার সাগ্নর।' 


দেখিয়। চমকিত নন্দরাণী ॥ ুষ্ট মারি শিষ্ট পাল তুমি চক্রধর ॥ 
তুমি ত্রিতৃবনূ পিতা! ভক্তি সখ্য মোক্ষ দাতা তোমার চরণ পদ্মে যে লয় আশ্রয়! 
প্রকৃতে স্জিলে চরাচর | জন্ম জর! নাই তার ত্রিতুবনে জয় ॥ 
পতিত জনের বন্ধু তব নাম স্ুধাসিন্ধু ংসার সাগরে তরে তোমার ভজনে। 
মহিমা নিগমে অগোচর ॥ বিমানে চড়িয়! যায় বৈকুঠ্ ভুবনে॥ 
শুন দয়াময় হরি চরণে গোচর করি এই নিবেদন মোর গুন "য়ামর। 
মনে প্রভু না করিহ্‌ রোষ। তোমার চরণে ধেন আর মতি রয় ॥ 
জননী গর্তেতে ধরে সে যেপদাঘাত করে আমার বচনে তুমি জন্মিলে সংসারে । 
মাতা কি ধরয় পুত্র দোষ ॥ মনুষ্য শরীর ধরি দৈবকী জঠরে ॥ 
আমান্য মনের ভাব না৷ জান কি পদ্মনাভ ভারাবতারণে প্রভু জনম তোমার । 
অস্তর্ধামী তুমি জগন্নাথ । দনুজ দলিতে তুমি হৈলে অবতার ॥ 
'জানিয়া অনুর ভার উদ্ধারিতে অকতার দেবের ছল “ভ তুমি জীবের আধার । 
অবনী মগ্ডলে নিলে জাত ॥ তোমার চরণ বিন গতি নাই আর ॥ 
তোমা হৈতে সর্ব হয় তুমি সে করুণাময় বিকাম্গ বিকাহ্থ নাথ তোমার চরণে। 
” ক্ষিতি হুঃথে কৃষ্ণ অবতার । পতিত পাবন প্রভু রাখহ স্মরণে । 
।ইবে মোরে কর দয়া থাকি'তৃণ লতা হৈয়া! তোমার মহিমা হরি কে বর্ণিতে পারে। 
পদরেণু আশে গোঁপিকার ॥ সে জীয়ে সফল তুমি দরা কর যারে ॥ 
ব্রহ্মা কহে সবিনয় চক্ষে বক্ষে প্রেম বয় আমিত পাতকী হৈন্থ শুন নদলাল। 
গদ গদ করুণ নয়নে । আমা হৈতে হেলে তুমি গোধন রাখাল ॥ 
প্রভু পদে প্রজাপতি করিল প্রণতি স্ততি তৃণ-জল আহার করিলে দয়াময় । 
ছুংখীশ্তাম দাস রসগানে ॥ ৬২ ॥ নরকে গমন মোর হইবে নিশ্চয় ॥ 
কাখে কোলে করে তোম। গোপাননাগণ । 
পুত্র বলিদিল তোম বনে চুম্বন ॥ . 
ব্রহ্মার স্তবে কৃষ্ণের প্রসন্নতা । নাজানি সে সবাকার কত পুণ্য ছিল। 
৮ রাগ গান্ধার | ব্রিভুবনপতি কৃষ্ণ জননী বলিল । 
আমার কানাঞ্ি গুপনিধি। . * নন্দ যশোদার ভাগ্য না যায় কখন। 
1 অনেক তপের ফলে মিলাইল বিধি ॥ঞ& যার ঘরে অবভীর তুমি জনার্দন ॥ 
_.. উঠি দাওায ব্রহ্ম! প্রণতি করিয়া। তক লত৷ আদি করি জীব জন্তগণ। 
॥ পুনরপি করে স্বতি পুটাঞজলি হৈয়া॥ ,. গৌকুলে বসতি যত গোপ গোপীজন॥ 
1 ক্কপা কর জগদীশ রক্ষএইবার।  '  ধন্তধন্ত তাসবারে.কি বল্বি আর। 


; কুল্লাবধি হেন দোষ না কর্দিব আর ॥ গোকুলে গোলোফগৃতি কৈলু অবতার ॥ | 


মিত্র ভাবে যেই জন ভজিরে' তোমারে । 
কোন কালে ন! পড়িকে সংসার সাগরে ॥ 
অপরাধ ক্ষম মোর কমকলোচনে । 

এই নিবেদন.করি তোঙাঁর চরণে ॥ 

যেই যেই যোনি আমি ভ্রমণ করিব। 
সেৌঁদেহে আমার ভক্তি তোমাতে রহিব ॥ 
ন। জানি কি রোষে প্রভু ভূলাইলে মোরে । 
তোম+র মায়ায় কেবা স্থির হৈতে পারে ॥ 
অখিল ব্রন্মাগ্ড বৈসে তোমার শরীরে |” 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তিন গুণ ধরে ॥ 
হেন প্রভু না চিনিন্ু মুক্রি অপরাধী । 
নয়ন কুলি! চাহ শুন গুণনিধি ॥ 
তোমার চরণ বিন। অন্য নাই আশ।। 
অভয় চূরণাঁঘুজ কেবল ভরসা! ॥ 

গুণৈর সাগর তুমি ব্ূপে নাই সীম! । 
সমাধি সাধিয়৷ যোগী না পায় মহিম। ॥ 
আপনি করিয়! স্থিতি দিলে অধিকার 
শঙ্ক! নিপাতিয়। দিলে চারি বেদ সবার ॥ 
আজ্ঞা লৈঙ়া বুলি আমি অন্য নাহি জানি । 
তুমি কি ন! জান তাহা প্রভু চক্রপাণি ॥ 
অপরাধ ক্ষম মোর শুন দয়াময় । 

তোম। বিনে গতি নাহি কহিঙ্থু নিশ্চয় ॥ 
ছই কুল মজাইনু আপনার দোষে। 
সেবক: করিয়া রাখ নিজ প্রেমান্ক,শে । 
পুনঃ পুনঃ প্রজাপতি স্ততি ভক্তি করি। 
দ্ণ্ডবৎ করি গেল। সেই গুহা গিরি ॥ 
শিশু বস আনি দিল:কৃষ্ণ বৰাবরে। 
অপরাধ স্ষম.বলি রহে যোড় করে ॥. , 
ত্রক্ষার মানস বব আস্তরে জানিয়। |. 
প্রেম আলিকুন ছিপ হাতেতে ধরিয়া ॥ 
শুন প্রঙ্গাপতি সব লা ভাখিহ মনে |. 
তোমাতে আমাকে এক্‌ বিদ্ষিত ভুবনে 





যেই ব্রহ্মা সেই বিকট সেই ভ্রিলাটন । 
ব্রহ্মা হরি হর এক শুন পল্মাসন ॥ 
নিজ অধিকার লয়ে চলহ মন্দিরে । 
হুজন পালন তুমি কর সবাকারে॥ 
আমারে ভাবিহ মনে না ছাড়িহ দয়া । 
পরম আনন ব্রহ্ম! হৃষ্টি কর গিয়া ॥ 
দণ্ডব্ৎ করি বিধি মাগিল মেলানি। 
্রদ্ধারে বিদায় দিল! প্রভু চক্রপাণি ॥ 
শুন পরীক্ষিত রাজ। কহি তব স্থানে । 
সেই রূপে বসি শিশু ভূপ্য়ে কাননে ॥ 
বাছুরি চাহিয়া বুলে নন্দের নন্দন । 
বাম করে পাঁচনী দক্ষিণ করে অন্ন ॥ 
হের আইস গোবিন্দ ডাকেন শিশুগণে । 
বাছুরি আনিলে তুমি বেড়াইয়! বনে ॥ 
চ্ভোজন করেছ সবে মাত্র তিন গ্রাস। 
শুনিয়! শিশুর বোল গ্রোবিন্দের হাস॥ 
ভোঁজনে বসিল, প্রভূ দেব শিরৌমণি । 
অন্ন দধি সর ক্ষীর নবাৎ নবনী ॥ 

পরম আনন্দে কৃষ্ণ করিল ভোজন । 
যমুনায় গিয়া সবে কৈল আচমন ॥ 
কুলে উঠি দিল শিশু শিল্প বেণু স্বান। 
নান! রঙ্গে নাচে কেহ কেহ করে গান ॥ 
ধন্ত ধস্ত বলে সবে নন্দের নন্দনে । 

এই রূপে অন্ন আনি ভূঞ্জিব বিপিনে ॥ 
ভাল ভাল বলি কৃষ্ণ কহিল বালকে। 
হেনকালে রাম কানু ক্রীড়ার কৌতুকে ॥ 
দিবস হইল শেষ দেখি ননলাজ। 
গোকুলে চলিল। কৃষ্ণ সাজাইয়া পাল ॥ 
পথে যাইতে দেখে. কষ্* অঘার শরীর । 
যোজনেক 'ফুড়িস্' পড়েছে মহাবীর ॥ 
দেখিয়া! কহেন তবে প্রতু ভ্জ্ধরাশি । 
নিত্য নিত্য এই ৰনে ধেলাইব বসি ॥ 


৬৪ 


নাচিতে গাইতে পথে গ্লেন গোপপুরে । 
নর নারী আনন্দে মঙ্লখ্বনি করে ॥ 
বাছুরি বালক গেল যে যাহার ঘর। 
অধার প্রতাপ কহে সবার গোচর ॥ 
শুনিয়া গোয়াল! সব চিত্তে হরি হরি । 
সকল জাপদে প্রভু রাখিবে দৈত্যারি ॥ 
দৌহার দেহের ধূলি ঝাঁড়িল রোহিণী। 
অন্ন দধি ক্ষীর -সর তুঞ্জায় জননী ॥ 
ভোজন করিয়া দোহে নানা কুতৃহলে। 
শয়ন করিল কৃষ্ণ যশোঁদার কোলে । 
ছয় উর্ঘ হৈল কৃষ্ণ সপ্তম বৎসরে । 
দিনে দিনে বাড়ে কষ নন্দের মন্দিরে | 
নবম বসর.বলরাম মহাবলী । 
হেনমতে ছুই ভাই করে নানা কেলি ॥ 
শুন পরীন্ষিত রাজ! কহি তব আগে । 
গোবিন্দ ভকতি ছুঃধীশ্তাম দাস মাগে 1৬৩ | 


শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ। 


হরি নাম বড়ই মধুর । 
গুনিলে বাড়য়ে সুখ পাপ যায় দূর ॥ প্র 


তবে পরীক্গিত ধরে মুনির চরণ । 
এক নিবেদন মোর শুন তপোধন ॥ 
নিজ পুত্র পেয়ে কি করিল গোপগণ। 
মায়া শিশু কি হইল কহ তপোধন। 
তবে শুক মুনিবর কহিল রাজারে। 
মায়াশিশড প্রবেশিল কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
বিষুর মায়ায় হষ্টি সকল সংসার । 
অখিল ব্রন্ধাও সে মায়ার অবতার ॥. 
কপা'পুর্ণানন্দ কৃষ্ণ সবীয়ার কারণ । 

তার সী! কি জানিতৈ পারে 'গোপগণ |. 


অন্তথা ন! কর চিত্তে শুনহ্‌ রাজন । 

এক চিত্ত হৈয়! শুন কছি নিক্ষপগ ॥. : 
শুকদেব বলে গুন রাজা পরীক্ষিত। . 
সপ্তম বসরে কৈল জাতক চরিত ॥ 
দিনে দিনে বলবস্ত হৈল ছুই ভাই।' 
নিত্য বন্দাবনে গিয়া! বাছুরি চরাই ॥ 
নন্দের সম্মুখে কহে সুন্বর কানাঞ্চি। . 
তুমি আজ্ঞা ছিলে পারি চরাইতে গাই ॥ 
এতেক শুনিয়া! নন্দ আনন্দ বিহ্যলে । 
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিয়া কষ কৈল কোলে । 
নন্দ বলে পার বদি সুরভি রাখিতে | 
নিশ্চিন্ত হইলাম আমি তোমা পুক্র হৈতে। 
হেনমতে গোবিন্দ নন্দের আজ্ঞা পাইয়া। 
আহীরী বালক সঙ্গে সাভন করিয়া।, 
একে সে চিকণ কালা বরণ উজোর॥ 
বদন বিমল চন্দ্র নয়ন চকোর ॥ 

ডাহিনে টানিয়া চূড়া বান্ধে স্তামরায়। 
গুঞ্কমালা! শিখিপুচ্ছ শোভা! করে তায় ॥ 
কত্ত,রী তিলক ভালে অতিশয় শোভা । 
বঙ্কিম নয়ন জগজন মনোলোভা | 
শ্রবণে কুণল ছটা নিন্দি দিবাকর। 
পক বিশ্ব ফল জিনি হুরঙ্গ অধর॥ 

ঢল ঢল গজমতি নাসিক! উপরে ।- 
ব্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ফুল ধনু সকাতরে। 
অঙ্গদ বলয করে মোহন মুরলী। . 
্রীবংস কোস্বত মণি অঙ্গে রালমলি & : ও 
ব্রণ দেঁখিয়া,কান্দে ইস নীলম্ি+:+. 
শি ল 
তিবিধ মন্থর গতি চল ছাযুরনি?.. ০: 
বহু নৃপুর বাজছে রা পুচ: 


' নীল ধৃতি গরি সাজে রোহ্বীিন। 


1 লাল: 


হত লোচন । 


” রাঙ্ষা লাঠি করর-সকরে পুরে হুহস্কার। 
নীল কুগডল কানে গলে মণিহার ॥ 
শিক্গ বেধু পুরে রাম সুবল বলিয়া । 
রাম কানু সঙ্গে শিশু মিলিল আসিয়া ॥ 
সাজনি কাছনি করে রাম গোবিদ্দাই। 
চলিল হিপিনে কৃষ্ণ চরাইতে গাই ॥ 
নান। রঙ্গে রাম কান চলিয়। সে যায়। 
কেহ হাসে কেহ নাচে.কেহ গীত গায় ॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজা "পরীক্ষিত। 
ক্রৌড়া। রঙ্গে রাম কানু বনে উপনীত । 
ভাগবত গ্রন্থ কথা পুর্লাগ বচন। 

পাঁচালি প্রবন্ধে তাহ! করিল রচন ॥ 
ছঃখীশ্ঠাম দাস কহে গুন সাধু জন। 
না লবে আমার দোষ করি নিবেদন ॥ ৬৪ 


কৃষ্ণ বলরামের গোষ্ঠ ক্রীড়া । 
গুন রাজ! পরীক্ষিত কহি তব স্থানে । 
রাম কান্গু রাখে থে বালকের সূনে | 
সুরভি সকল দিল আগে চালাইয়]। 
শিশু সঙ্গে যায় রজে চামালি করিয়া ॥ 
বৃন্দাবন্ আছে বত তরুলতাগণ। 
পুলকিত হৈয়া দেবে রামের চরণ। 
ইহা দেখি বলরামে কহে নারায়ণ ॥ 
শুন তাই বলরাম আমার বচন.। 
মহিমা “সাগর তুমি গুণের. নিধান ।* 
,তরুলত। লাগে পদে দেখ বিদ্যমান ॥ 
দেখিতে তোমার পদ ঘত মুনিগণ। 
তোম। দেখিবারে সে আইস, বৃন্দাবন ॥ 
সুর জিদ্ধ রূপ ধরি বৈসে তরু ডালে ।* 
তোমার মহ! গায় আনন্দ .বি্বলে | 
তরুলতাপ ি বৈষে বৃদ্মাবনে । 
দেবতা বল সনে ডোথার চরণে 

৫. 


০০০০৮ এটি 


হল্দ. প্| 


শিখ বিখতীনি ৈরা ফির কি 
তুয়] ভাবে ভক্তজন হৈয়াছে ভ্রম্রী ॥. 
খগ মগ আদি যত জীব জন্ত গণ। 
উভদৃষ্টি করি দেখে তোমার বদন ॥ 
এত সব দেখাইয়া রোহিণী নন্দনে। 


চলিল গোবিন্দ রাম ভাণ্তীর বিপিনে ॥ 


শরমভরে ঘর্ধা বহে রোহিণী নন্দনে | . 
কিশলয় দল তবে তুলে নারায়ণে ॥ 
আন করিয়া তর্বে প্রভু নারায়ণ। 
তথি মধ্যে শোয়াইল রোহিণী নন্দন ॥ 
ছুখানি চরণ তার চাপেন কানাই । 
স্থস্থ হৈয়! শ্রম ত্যজি উঠিল বলাই ॥ 
নানা গীত গায় তবে ব্রজ 'শিশুগণ। 
তার মধ্যে নাচে কৃষ্ণ জগত মোহন ॥ 
লাচিষ়া শ্রমেতে তাঁর দেহে দিল ঘাম। 
কৃষ্ণেরে দেখিয়া! তবে জুদাম শ্রীদাম ॥ 
হবকোমল দল তরু-ডাল হৈতে আনি। 
আসন করিয়। শোয়াইল চক্রপাণি ॥ 
চরণ মার্জন করি পরম যতনে । 
বাতাস করয়ে কেহ ধরিয়! বসনে ॥ 
কার উরে শিয়পর রাখিয়। গোবিন্াই ৷ 
সুস্থ হৈয়। উঠিয়া বসিল ছুটি ভাই ॥ 
হেনকালে স্থদাম যুড়িয়া ছুটি কর। 
ক্ষুধার্ত হইয়া কহে গ্লোহার গোর 
্রীগুরু গোবিন্দ পদে মজাইয়া। মন! 
গোবিদ্দমক্গল গান শ্রীমুখ নদন ॥ ৬৫ ॥ 


৭. 
রি আসহরেিলতর 


ধেনুকান্থুর বধ ও তাল ভক্ষণ । 
রাগ বরাড়ি। 


করিয়া যুগল কর রামকৃষ্ণ বরাবর 
হৃদাম করয়ে নিবেদন। 


চা ক 
ঙ হা টন ঃ ঘা 
মন ৮ বু রা নর 
৪ 
্ 


৬ গোবিপাসক্র । 


শুন শুন রাম কান ক্ষুধায় আকুল তনু পরম ক্রোধিত মনে আগুয়ান হৈয়া রণে 
সত্য করি তোমার সদন ॥ _ বেড়িলেক রোহিমীকুমার ॥ 

ভাণ্তীর কানন মাঝে দিব্য তাল বন আছে! হলধর ক্রোধী হৈয়া! তাল তরু উপাড়িয়া 
মিষ্ট ফল ফলিছে অপার। ঘৃরাইয়া মারিল! নির্ভরে | 

বৃক্ষ আছে শত শত ধরি আছে ষৃথেযুথ কার পদ হস্ততুণ্ড কার ছিওে স্বন্ধ মুড 
পড়িয়াছে পর্বত আকার ॥ প্রাণ লৈয়। কেহ ভাগে ডরে ॥ . 

শুন রাম শ্তামচান্দ তালের অপূর্ব্ব গন্ধ যত দৈত্য ছিল আর লগে পুত্র পরিবার 
দেখিয়। থাইতে মন যায়৷ পলাইল ছাড়ি তাঁলবন। 

পুর্বে সে সবার ভক্ষ্য এবে দৈত্য লক্ষ লক্ষ দর্পঘুত হৈয়া মনে : রাম কৃষ্ণ শিশু-সনে 
ধেস্ুক রক্ষক আছে তায় ॥ দিব্য তাল করিল ভক্ষণ ॥ 

ধদি তুমি কর মন তাল খাই সর্বজন হেনমতে শিশুগণ তাল খায় সর্বজন 
ধেনুক অহ্র হয় ক্ষয়। কত শিশু সাজাইল ভার । 

এত শুনি বীর দাপে হুহস্কার পুরে কোপে] রাম কৃষ্ণ লীল। রঙ্গে ব্রজের বালক সঙ্গে 
আগে হৈলা রোহিণী তনয় ॥ মন্দিরে করিল আগুসার ॥ 

হেন মতে শিশু সনে প্রবেশিলা তালবনে দূর বনে ছিল ধেনু ধেনু নাম ধরি কান্ধ 
ছুই ভাই গোবিন্দ গোপাল। . শীতল বংশীতে দিল স্বান। | 

ধরি তাল তরুবর নাঁড়াদিল হলধর মুরলী শুনিয়া কানে রাম কানু যথা বনে 
ঝরিয়! পড়িল পাক! তাল ॥ স্থরভি হইল আগুয়ান॥ 

সহজে তালের বন শব্ধ করে ঝন ঝন রঙ্গে রাম বনমালী গোকুল নিকটে মেলি 
যেন মেঘ করে ঘড় ঘড়ি। শিশু সঙ্গে নৃত্য গীত রসে। 

শব্দ গেল বহুদূর শুনিয়৷ ধেনুকাহ্‌র দেখিয়৷ গোক্ব(ল৷ মতি মঙ্গল কলস পাতি; 
ধায় বীর হৈয়া তড়বড়ি ॥ সঙ্গীত পঞ্চম তান ভাষে॥ 

ধেন্গুক বিক্রম করে ঘন হুঙ্কার পুরে জয় দিয়া শিশুগণ গৃহে কৈল মাগমন -। 
দন্তে দত্ত করে কড়মড়ি। রাম কৃষ্ণ চলিল মন্দিরে । 

সঘনে নিবাস পড়ে ধরণী কম্পিত ভরে গ্োবিন্দম়ঙ্গল রসে ছূঃখীশ্টাম দাস ভাষে 
ধার বীর দিয়! সিংহ রড়ি ॥ তার হরি অকুল সংসারে ॥ ৬৬ ॥ 

দেখিয়া রোহিণী স্ুতে ক্রোধভর হৈয়! দ্রুতে ০22: | 
পদাঘাত মারে বলরামে। | ৃ ৃ 

রুষিয়া রেবতী পতি ধরিয়া ধেনুক প্রতি , কৃষ্ণের গোষ্ঠে গমন । 
জটে ধরি ঘুরায় বিক্রমে ॥ রাগ শ্রী। ৰ 


ছিঙিল মন্তক তার গড়াগড়ি মুড আর শুনরাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের. কখন.। ". 
দেখিয়া যতেক ইষ্ট তার। . ' ধেস্ছক বধিলা বনে রোহিনী নন $ : 


গোবিদদযকন । ড 


তাল ভার ভার করি নিল গোপপুরে । 


নর নারী আনন্দেতে তাল তোগ করে। 
সেই 'হৈতে তাল ভোগ কুরে অর্ধ জন।. 


আনন্দে বশে দা পালে পুত্র নারায়ণ ॥ 
এক দিন শিশ্তসঙ্গে দেব নারায়ণ । 
গোধন লইয়া! গোষ্ঠে করিল গমন ॥ 
সেই দিন মন্দিরে রহিল বলরাম। 
শিশু সঙ্গে সাজিস্ব! চলিল ঘনশ্যাম | 


শিরে শিখীপুচ্ছ শোভে' গুঞমাল। বেড়া । 


ডাহিনে টানিয় বান্ধে মনোহর চূড়া । 
মোহন মুরলী করে শোভে তাড়বালা ৷ 
বদন্মগডল নিনদে শশী যোলকল। ॥ 
কটিতে কিন্কিণী শোভে পিস়্ল বসন। 
. চরণে নুপুর বাজে গজেন্র গমন | 


পানা বেশে ব্রজশিগ্ড সাজন করিয়। | : 


বৃন্নাবনে প্রবেশিল বেধু স্বান দিয়! ॥ 
হৃথে তৃগে চরয়' ষতেক গ্রাভীগণ ॥ 
শিশু সঙ্গে গোষ্ঠ ক্রীড়া করে নারায়ণ 
অকালে বঙ্সস্ত ৰহে মলয় পবন । 

ডালে বসি শুক পিক ডাঁকে ঘন ঘন ॥ 
কুম্থমে বসিয়৷ অলি পঞ্চতেতে গায়। 
শিখী শিখগ্জিনী সব নাচিয়া বেড়ায় ॥ 
খমুন। পুলিনে ক্রীড়া করে নরহরি। 


ছঃখীশ্যাম দাস মাগে চরণে মাধুরী ॥ ৬৭ ॥ 


' ব্রজশিগডগণের কালিদহ-জলপান। 


রাগ ধানশ্রী। 


গুকদেব বলে বাণী শুন ন্ৃপ চূড়ামণি 


' চিন্ত নিবেগিয়্া -ছরিকথ। | 


ভুবন মদ বায়ে সদাই আনন ধায় 


পড়ি গরম পদ-ছাত। ॥ 


সে গ্রভু পরম রঙ্গে ভ্রজশিশুগ্রণ যে 
গ্কোষ্টক্রীড়। করেন কাননে । 
শিশু যত অঙ্গে ছিল তৃষ্ণায় আকুল হৈল 
চলে সবে জল অন্বেষণে ॥ 
নিকুঞ্জে না নীর পেয়ে সর্ব শিশু গেল ধেয়ে 
ষেদিকে আছয়ে কালিনিনী। 
মহা হৃদ উচ্চ তট কালি দহ কুন ঘাট 
নীর না পরশে সুর মুনি ॥ 
দৈবের সে নিবন্ধন খগ্ডিবেক কোন জন 
শিশু সব সেই দাটে গেল। 
তৃষ্ণায় আকুল হৈয়! জগপান কৈল গিয়। 
কূলে উঠি বালক ঢুলিল ॥ 
কালিন্ধীর কূলে গিয়। দেখে স্টাম বিনোদিষব 
- গরল বহিছে শিশুগণ। 
* দেখিয়া বিস্ময় মতি অখিল ভুবনপতি 
মধুদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ॥ 
কূষ্ণের অমিয় দিঠে বালক সকল উঠে, 
কাচা ঘুমে যেন চিয়াইল। 
উঠিত্বা চৌদিকে চাই আলস্যে ছাড়িল হাই 
আঁখি মেলি গোঁবিন্দে দেখিল ॥ 
জীয়ায়ে বালকগণে শ্রী, তাবিল মনে 
হেন জল আছে যমুনায়। 
গরল জলের মাঝে হুর্জন় ভুজঙ্গ আছে 
নীর মৃধ্যে না রাখব ত]ুয় ॥ 
দেবতা কিন্নর নর . দশ দিক চরাচর 
' কেহ না করয়ে অলপান। 
দৈত্য দলিবার ভার হইফ্কাছি অবতার 
_ ভারাবভারণে ভগবান ॥ 
এতেক ভাবিষ্বা মনে ব্রজের বালক যনে 
অঙ্গে করি লয়ে গেল ঘরে। 
গোবিন্দ মল পোথা চ্ছুত্রনে ছুলভি কথ. 
শীমুখ নগ্ন গ্ৰায় সারে ॥ ৬৮ ৪ 


৬৮ গো লা 
| এক ডিম্ব তথি মধ্যে ভাঙ্গির়া দেখিল। 
অরুণ ও গরুড়ের জন্ম কথা । .পাঁকল নহিল ডিম্ব অরুণ জন্মিল॥ 
ঝগিদী টোড়ি। শীতে কম্প খরহর দেখিয়া জনন. 
কারার হিলানান কশ্যপে কহিল গিয়া শুন মহামুনি ॥ 
রাম লাম ধরি বীণ! বাজায় ॥ গ্র॥ কি মোর করমে ছিল কিবা এ জন্মিল। 
শুনিয়া কশ্যপ মুনি নারীরে বলিল। ' 
'তবে পরীক্ষিত বলে গুন মহামুনি। শুনহ বিনতা কেনে এত কর্ম কৈলে। . 
 জলমধ্যে কালিয় বসতি কৈল কেনি ॥ পাকল না হৈতে ডিম্ব কি লাগি ভাঙ্গিলে ৪. 
শুক বলে গুন অভিমন্যুবু তনয়। তোমা হৈতে হৈল হেন অরুণের গতি। 
কালিয় পাতালে বৈসে গরুড়ের ভয় ॥ আতপে রাখহ লয়ে তপন সংহতি ॥ 
রাজা বলে শুন মুনি করিনিবেদন। হধ্যের সারথি হৈয়া রহিবে অরুণ। 


এক চু ৪) 


নাগেজ্ থগেন্্র বাদ কিজের কারণ 
এত শুনি কহে'মুনি নৃপতির স্থানে। , * 
পুরাঁণ বচন বলি তোমা বিদ্যমানে | 
কালিষ গরুড় বাদ হৈল যেন রূপে । 
কহিব সে সব কথা তোমার জমীপে ॥ 
ভুবনে বিখ্যত সে কশ্ুপ প্রজাণতি । 
বেদ বিদ্যা বিশারদ ধর্মমময় মতি ॥ 


' তের কন্যা দক্ষের কশ্যপ বিভা কৈল। 


তের কন্য। হৈতে যত স্থষ্টি উপজিল। 
তথি মুখ্যা চারি কন্যা রূপে মোহে কাম! 
দিতি অদিতি বিনতা৷ কক্র নাম । 


. খদিতির উদরে জন্মিল দেবগণ। 
, হুর্ধ্য শশী সুয়-শির বরুণ পৰন ॥ 


আনলে আক . 


দ্বিতির উদরে যত অস্থুরের জাত । 
বিনতা কক্রর কথা শুন নরনাথ ॥ 
ক্র উদ্বরে যতসর্প উপজিল। 
বিনতা যুগল ভিত্ব প্রসব হইল ॥ 
হেন রূপে কত দিন হইল পুরণ। 


. দেখিয়া! বিনত! দেবী ভাবে মনেষন ॥ , 


টু কজন হইসে গু মোর না খিল 





খক সঙ্গে ছুই জনশড়িন্ব প্রসবিল। .' * 


সপ পাত 


পাকল হইবে তাতে বিনতা যে গুন ॥ 
আর যেই আছে ডিম্ব তাহা! না৷ ভাঙ্গিহ। 
গুপ্ত স্থানে সেই ডিম্ব যতনে পালিহ ॥. 
দ্বাদশ বৎসর গেলে আপনি ফুটিবে। 
মহাবলবস্ত' তথি গ্ররুড় জন্মিবে ॥ 
গেষটবিদ্ব-ভকত হবে তোমার কুমার। 
শুনিয়া বিনতা মনে আনন্দ অপার.। 
সুর্ধ্যের সারথি করি অরুণে রাখিল। 
মনোদ্ঃখে অরুণ মায়েরে শাপ দিল ॥ 
হেন গতি কৈলে তুমি আপন ইচ্ছায়। 
সতীনের দাসী হবে শাপ দিল মায় ॥ 
পাইয়া পুজের শাঁপ বিনতা সুন্দরী । 
মনে কিছু না করিল অবহেল! করি॥ 
আর ডিম্ব টি রাম! করিয়া যতন । মি 
প্রতিদিন ব্রিসন্ধযা করয়ে নিরীক্ষণ ॥ .. 
গুন রাজ] পরীক্ষিত একচিত্ত মনে! .. 
কক্তর পিরীতি-বড় বিনতার সনে এটার 
ছু বছিনে এক প্রাণ প্রেষ্‌ অহুষ্কণে । 
গলপান্ধানে গেল ক্কোহে একর সিল )- 
ছ সতীনে চলি যায় নান ররয়ে। . 
হেনকালে মাতলি তুর লয়ে আইসি । 


৪2০১০০০ 


“ইন্দ্রের সে পাটি ঘোড়া উচ্চেঃ্রব! নাম।' 


চ্্রকাস্তি বরণ দেখিতে অন্থপম ॥ 
ত। দেখি বিনতা বলে শ্বেত অশ্ব ভাল। 
কজ্রে বলে শ্বেত নহে তুরঙ্মম কাল ॥ 
বিনত! বলয়ে যদি কাল অশ্ব হয়। 
£তবেত তোমৃর দাসী হইব নিশ্চয় ॥ 
যদি হয শ্বেত-অশ্ব গুন গো৷ বহিনি । 
তবেত আমার দাসী হইবে আপনি ॥ 
ভাল ভাল বলি কক্ত ভবে মনে মনে । 
ডাকিয়া! আনিল সে ভুজ পুত্রগণে ॥ 
গুন পুত্র শ্বেত অশ্ব আমি বলি কাল। 
বিনতার দাসী ছব এই কর্মে ছিল ॥ 
উপায়,যে বলি যদি পার করিবারে । 
তবেত বিনতা দাসী করিব প্রকারে ॥ 
এসবে মেলি বেড গিয়! শ্বেত বাঞ্ছিবরে | 
সর্বাঙ্ যেমত কাল দেখি দৃষ্টাস্তরে ॥ 
এত শুনি কালিয় তূ্রঙ্গগণ লৈয়া। 
“সেই শ্বেত অশ্ব অঙ্গে বেড়িলেক গিয়া ॥ 
জলদবরণ হৈল শ্বেত বাজিবর 
ত৷ দেখি বলয়ে কক্র বিনতা গোচর । 
তুমি বল শ্বেত অশ্ব আমি বলি কাল। 
কহ না এখন কেব! কার দাসী হৈল ॥ 
,স্কেত অন্থ ছৈল.দেখি কৃ্চ কলেবর । 
কপটে জিনিল বলি জানিল অন্তর ॥ 
হইল, কক্ররদাসী প্রতিজাপালনে এ 
নানাবিঘ ক্রি করে আজ্ঞ। পরমাণে ॥ 
পুরাখ-নিহিত কথ! গুন নৃপবর । ্‌ 
হেনপে গেল তথা ছাদ বৎসর ॥ 
ছাখীস্তাম দাস বলে ₹ফ ভজ প্রানী। 
হেলায় উরতিয়া বাধে ঘোর তরকিসী। ৬৯। 


গরুড়ের মাতৃবিযুক্তির চেষ্টা |: 
হরিকথা বড়ই মধুর । 
গুনিলে শ্রবণ-হুখ পাপ যায় দূর | গরু 


শুভ ক্ষণে শুন দিনে সে ডিম্ব ফুটিল। 
মহাবলবস্ত তথি গরুড় জঙ্গিল ॥ 
মহাকাষ পক্ষিরাজ ক্ষুধার কাতর । 
আহার মাগিল গিয়া! জননী গৌচর ॥ 
অনেক আহার মাত। দিল ততক্ষণ । 
বিনতায় কহে নহে উদর পৃরথ॥ 
বিনতা বলেন পুত্র শুন ধগেশর । 
আমির আহার দিব নহি স্বতত্তর ॥ 
এত শুনি খগপতি কহে বিনতারে। 
তোমারে ছুঃখিনী দেখি কেমন প্রকারে ॥ 
কেশ বেশ মলিন শরীর কি কারণ। 
দাসী তুল্য দেরি তোমা! কিসের কারণ ॥ 
বিনত। বলেন পুত্র শুনহ বচন। 

কক্রর হৈয়াছি দাসী কর্মের লিখন ॥ 
কি মতে দাদীত্ব খণ্ডে খগপতি কছে। 
বিনত! বলেন কক্র ন৷ জানি কি চাহে ॥ 
মাতা পুত্রে গেল তবে কক্রর ঘদনে। 
বিনতার দাসী পদ ক্ষমহ আপনে ॥ 
কক্ত কহে কর জননীর অব্যাহতি । 
স্বর্গের অমৃত আমি দেহ আমা! প্রতি ॥ 
তবে ক্ষম। করি তোর জননীর. দোষ। 
এত গুনি খগপতি পরম সন্তোষ । 
অন্ত আনিয়া দিব প্রতিজ্ঞা করিল। 
বিনতারে বলে মোর ক্ষুধা না ভাঙ্গিল॥ 
বিনতা বলেন বীয় শুন বচন। গড 
পথে যাইতে ছবে তোর উদর পুরণ ॥ 


০০০ 


শও মো১5 জল । 


আছয়ে ধীবর পলী সমুদ্রের তীরে? 
পক্ষ জড় করি মুখ মেলহ সত্বরে ॥ 
গুহা বলি প্রবেশিবে তোমার উদরে। 
বিপ্র হিংসা না করিহ শুন খগেশ্বরে ॥ 
খন্সপতি কহে কহু তাহার লক্ষণ । 
বিনতা বলেন কণ্ঠ করিবে জলন ॥ 
তি যদি না হইবে উদর পুরণ। 
হিমালয়ে যাও তব পিতার সদন ॥ 
আহার নির্ধন্ধ মুনি বলিবে তোমারে । 
চলিল গরুড় পক্ষী মায়ের উত্তরে ॥ 
ছুঃখীস্তাম দাস কহে হরি নাম জার। 
কুষ্ণকথা শুন জীব পাঁইবে নিস্তার ॥ ৭০ | 


গরুড়ের আহারান্বেষণ । | 
রাগ বড়ারি । 


মায়ের বচন শুনি চলে তবে খগমপি 
উপনীত মহোদধি তীরে 1 

ধীবর পল্লীরে দেখি মনে বড় হৈয়! সুখী 
নিজ মুখ ব্যাদন যে করে॥ 

সহজে গরুড় পক্ষ যুড়িয়! যোজন লক্ষ 
শরীর বিস্তার অতিশয় । 

যেন মহ! গিরিবর দেখিয়! লাগয়ে ডর 
খুহ? যেন মুখ মেলি রয়॥ 

পাখেতে পবন পুরে. গগনে আন্ধার করে 
যেন মেঘে মহা! ঝড় বয়। 

ত1 দেখি ধীবর পল্প ভাবে মহ! অকুশল 
অন্তরে অত্যন্ত লাগে ভয়॥ 


আণ লৈয়। ভাগে ত্রাসে গকড়ের পেটঠপশে 


গিরি গুহ! হেন লখি মনে। 


কহে বীর খগপতি কে.আছু ্রাঁক্ষণ ইথি 
বাহির হইয়া যাহ বেগে। 

ব্রাহ্মণ শুনিয়া বাণী চারি পুত্র লৈ! মুনি 
নীদ্রগতি প্রাণ লৈয়া ভাগে ॥ 

ধীবর ভৃতীয় কোট আহার করিয়! উঠি 
গগন মগ্ডলে খগপাতি। & 

হিমালয় গিরিবরে কণ্তপ তগস্তা করে 
পিতৃ পাশে হৈল উপনীতি॥ 

করিয়! যুগল পাঁণি কহে বীর খগমণি 
জনক শুনহ নিবেদন । 

কহিয়ে তোমার ঠাই অমুত আনিতে যাই 
আমি বীর বিনতানন্দন ॥ |. 

গকুড় বচন শুনি কশ্ঠপ অন্তরে জানি 
কহে মুনি শুন খগেশ্বর | ূ 

সুদর্শন মধ্য স্থানে সুধা! রাখে দেবগণে " 
প্রাপ্তি হবে এই দিন্ু বর ॥ 

কহে বীর খগপতি ক্ষুধায় আকুল অতি 
পূর্ণ কৃরি না করি ভোজন । | 

অমর নগরে যাই জংগ্রাম করিতে চাই 
গ্রবল প্রমাদী দেবগণ ॥ 

গরুড় বচন গুনি কহেন কশ্তুপ মুনি 
কহিব আহার নিবন্ধন । 


গোবিন্দমঙ্গল পোথা! ভুবনে হুর্লভ কথ 
বিরচিল্ল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৭১॥ 


গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বিবরণ। 
রাগ কালি। . 

যে করিবে হবি তুমি সে জান? 

পদছান্া দির! বারেক কিন ॥ ক্রু] 


তখি মধ্যে এক দ্বিো দীবর সম্ষেতে মন্ধে কণুপ কহেন গুন বিনভাকুরমার 


এবেশিভে্রিসজমনে । 


০ 2 


চলটনন৮৯১০৬৭ স্লাী 


গরুর 


গজ কচ্ছপেতে লাগিক্সাছে মহারশ। 
সেই ছুই জনে গিয়া করহ ভক্ষণ ॥ 
এত শুনি খগপতি কহে কশ্ঠপেরে । 
কহ সে দৌহার যুদ্ধ কেমন প্রকারে ॥ 
কে বা সে কেমন কথা কহ মোর আঁগে। 
:ঈ্আহার করিব তবে যদি মন লাগে ॥ 
কম্টঠুপ কহেন কথা শুন খগপতি। 
বাঁকৃসিদ্ধ নামে পূর্বে মুনি মহামতি ॥. 
বেদ বিদ্যা বিশারদ বিদিত' সংসারে । 
করিল অনেক ধন কঠিন প্রকারে ॥ 
ধন হৈতে তাহার-ধনাট্য নাম হৈল। 
বৃদ্ধ কালে তার দুই পুল্র উপজিল ॥ 
সিদ্ধ ভদ্র বলি নাম দিল পুন্রগণে 
অস্তুকালে খুইল ধন কনিষ্ঠের স্থানে ॥ 
'এঞ্ঠোহারে না দিল ধন করিয়া বণ্টন । 
হেন কালে মরিল ধনাঢ্য তপোধন ॥ 
হেন মতে দিন কত যায় হে রাজন । 
ছু ভাই বিবাদ লাগে ধনের কারণ ॥ 
সিদ্ধ বলে আমি জ্যেষ্ঠ সর্ব অধিকারী । 
_ কনিষ্ঠ হইয়া ধন রাখিল আবরি ॥ 
ভদ্র বলে বাপ মোরে অমর্পিল ধন । 
সে ধন তোমারে আমি দিব কি কারণ ॥ 
ধর্পহেন মতে ছুই ভাই কোন্দল করিয়া! । 
ত্রিজটাদি মুনিগণে সাক্ষী কৈল গিয়া ॥ 
মগ্ডলি করিয়া সবে বিচার করিল'। 
কনিষ্টে না দিয়া ধন জ্যেষ্ঠ পুরে দিল 
এত দেখি ভদ্র মুনি মনে পাইল তাপ। 
সুনি বিদ্যার্মানে জ্যেষ্ঠ ভেরে দিল শাপ। 
মোর ধন-কাড়ি নিলে ধনমদে মাতি। 
।&বিপিনে জন্মাহ গিক্সা হৈয়া মত্ত হা্তী ॥ 
সিদ্ধ বৃবে নিঙ্ক খন বিচারে জিনিয়া । 
মোরে শা দিলে ভূমি-ভাহা না গণিয়া। 


কিল] ্ নব এ টা 
০৪৩৭ 


& ৭১ 
কুটিল শ্বভাবে কৈলি গুরু নিন্দা পাঁপ। 
তুমিত কচ্ছপ হবে আমি দি শাপ।॥ 

হেন রূপে দৌহে শাপ দিল দৌহাকারে । 
দেখিয়! ব্রিজটা বলে দৌহার গোচরে ॥ 


| শাপ দিলে তোমরা ছুজনে মনছুঃখে। 


নিস্তার পাইবে গিয়া! গরুড়ের মুখে ॥ 
গজ গেল বিপিনে কচ্ছপ গেল জলে । 


| কপণের ধন রৈল মৃত্তিকার তলে ॥ 


তোমার সে ভক্ষ্য হয় শুন খগপতি | 
“সেই ছুই জনে গিয়! ভক্ষ শীঘ্রগতি ॥ 
ছুজনে লেগেছে যুদ্ধ গণ্ডকীর জলে । 
শুনহ গরুড় শীঘ্র চল সেইস্থলে॥ 
চলিল্গরুড় পক্ষী আহার কারণে । 
(গাবিন্মমঙগল ছুঃখীশ্তাম দাস ভণে ॥ ৭২॥ 


গরুড়ের গজকচ্ছপ শিকার । 
রাগ সারঙ্গ। 


কশ্ঠটপ উত্তর শুনিয়া সত্বর 
দেখি বিনতার বাল] । 
খরতর বীর গণ্ডকীর তীর 
মুহত্ত মাত্রেতে গেলা ॥ 
রহিয়া গগনে দেখিল নয়নে 
ঠহে ঘ্ন্ঘ করে জলে। 
দৌহে দেভাকারে লজ্বিবারে নারে 
টানাটানি সমবলে ॥ 
দোহারে দেখিয়া পপাঁকশাট দিয়] 
বিস্তারিয়। ছুই পাটি। 
ছৌহ দিয়া নথে দৌহে লৈয়া সুখে 
.. গ্লগনমণ্ডলে উঠি॥ 
ভক্ষিবারশ্থান ব্ধত্রে অনুমান 
বট ধদৃখি সিস্ুকুলে। 


1. 
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পাখে দিরা ভর উঠিল সত্বর 
বসিল বটের ডালে ॥ 

পাখা ভুবলন তিরাশী যোজন 
উচ্চ বউ তরুবর। 

দিব্য পবিসর দেখিতে সুন্দর 
স্থল বড় মনোহর ॥ 

সেই বৃক্ষমূলে সুগন্ধি শীতলে 
সব সব শব্ধ বয়। 

বটবর তলে শির্বশুভ মেলে 
ব্রক্গা বিষ্ণু মৃত্যুঞ্জয় ॥ 

ক্র মুনিবব গন্ধর্ধ্ব কিন্নর 
সদাই আনন্দ নিধি। 

কোটর অবধি রহে নিববধি 
ঘত মধু গুড় দধি ॥ 

স্থান অতি বম্য পক্ষী বিহঙ্গম 
জাবী শুক পিক ডাকে! . 

সৌরভ সুন্দৰ তাহে মধুকর 
উড়ি পড়ে ঝাকে ঝাঁকে ॥ 

খগের ঈশ্বর বটে দিতে ভর 
বৃক্ষ উপাড়িষা পড়ে । 

সেই ডাল ভাঙ্কি নখে রহে লাগি 
গগনে গরুড় উড়ে ॥ 

যথা দেই ভর কবে থরহর 
লক্ষ লক্ষ তরু ভাঙ্গে । 

খগ ভর গুরু ভরে চলে মেরু 
না পায় আহার ভোগে ॥ 

হেন কালে স্বামী প্রভু অন্তর্ধামী 
মায়াধর তগবান। 

গঞ্ুড় সাঙ্গাতে আইল জগন্লাথে 
হুঃখীস্টাম দাস গাল ॥ ৭৩ ॥ 


বালখিল্য উপাখ্যান । 


রাগ কেদার। 
দেখ গোরাষ্ঠাদের বাজার ॥ ঞ ॥ 


গঙগ কচ্ছপ নখেতে ধরিষা খগেশ্বর । 
তরু মেক সহিতে নারে গরুড়ের ভর ॥ 
গগনে উড়িয়। পক্ষী বুণে চিরকাল । 
নখে লাগিষাছে সাত যোজনেক ভাল ॥. 
ঠেঁণটেতে করিয়া সে কচ্ছপ করীবর । 
হেন রূপে ভ্রমি বুলে দ্বাদশ বসব ॥ 
আহার কবিতে পক্ষী নাহি পায় স্থান। 
হেন কালে দেখা দিল প্রভূ ভগবান ॥ " 
ধ্যামল অুন্দব কৃষ্খ কমললোচন। 
সর্ববাঙ্গ জুন্দব কোঁটি মদন মোহন ॥ 
বেদ বিদ্যা বিশারদ সুদীর্ঘ শরীর । 
পইত। তিলক শে'ভে বচন গভীব॥ 
হাসিয়া বলেন কৃষ্ণ শুন খগেশ্বর । 
কি লাগি উড়িষ! বুল গগন উপর ॥ 
প্রণতি করিয়। পক্ষী বলেন ব্রাঙ্গণে । 
গজ কচ্ছপ আমি ধরিষাছি বদনে ॥ 
আহার কবিব হেন নাহি পাই স্থল। 
ভর দিতে তক মেরু যায় রসাতল | 
তথির কারণে আমি গগনে বেড়াই । 
এই মোর নিবেদন শুনহ গোসাঞ্রি ॥ 
পরম দয়াণ কৃষ্ণ জীব হুঃখে ছুংখী। 
কৃপ। করি গরুড়ে বলেন পন্ব-আখি॥ 
আইস বৈস মোর বাধ বাহুর উপ্র। 
আননদে আহার কর গুন খগবর 1 
পল্পশ বলে গুন ছিজ মোর গরু ভর। 
বদনে করিয়াছি কচ্ছপ ধরীধর ॥ 
মোর ভয়ে হুমের করণে টানে । - 


ভু 
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অতি ছোট হত্ব তব মনুয়্ শরীর। কোথায় রার্থি বলি ভাবিল অন্তরে । 
নান্ধিবে সছিতে ভর আমি মহ! বীর ॥ রাখিল সমুদ্রকূলে বালির উপরে ॥ 
শরীক কহেন আমি মহাঁশক্তিধর | যোল সহজ্রেক বালি বীর্ষ্যেতে লাগিল । 
তোমাকে বসাতে পায় অঙ্কুলি উপন্ব ॥ যোল সহস্রেক পুক্ত্র তাহাতে জঙ্গিল। 
এত শুনি বলে-বীর বিনতাননন। হেন মতে দ্বিজ সব জনম লভিল। 
কন শুন ঘিজবর মোর নিবেদন ॥ মুক্তিপদ পাব বলি শঞ্করে সেবিল॥ 
যদি বহিবারে পার মোর গুরু ভার। দেবমানে দ্বাদশ বৎসর তপ করি। 
তোমাকে বহিব আমি কাম্ধেব উপর ॥ কষ্ট ভাব দেখি দেখা দিল ত্রিপুর্লারি ॥ 
তোমার বাহন হব গুন দ্বিজমণি | শিবে জট শিঙ্গাধধ অস্থিমাল। গলে। 
বাম বাহ বাড়াইয়। দিল চক্রপাণি ॥ প্রেমরসে পঞ্চ মুখে পঞ্চ নাম বলে। 
গোবিন্দের বামভুজে বৈসে খগপতি । বাস্বুকি হিষার হার অসিত বরণ । 
অন্তরে জানিল ক পরম শকতি ॥ সর্বাজে ভূষিত ধার বিভূতি চন্দন ॥ 
গোবিদ্দের ভূজে বৈসে বিনতাকুমার। ডাহিনে ডম্ষুর বাজে ধবি হরিনাম । 
কচ্ছপ ও করীবরে করিতে আহার ॥ বার্ম করে থাকি শিঙ্ব1 বলে রাম রাম | 
নখ হৈতে বটডাল খসিল তখন । প্রেমতরে ঝুরে আখি ককণাসাগর । 
তিথি তপ করে যোন সহস্র ব্রাহ্মণ ॥ হেন মতে মুনিগণে দেখ! দিল! হর ॥ 
ভালে বসি দেখে সবে প্রভূ নারায়ণ। বৃষতবাহনে শিব দিল দরশন। 
দগুবৎ করে সবে স্তবন ভজন ॥ আশ্বাস করিয়া বলে গুন মুনিগণ ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত করে যোড় কর। কেন হেন কষ্ট তপ কর কিবা চাহ। 
বিশ্ময় লাগিল মোর গুন মুনিবর ॥ সাক্ষাৎ হইলাম আমি বব মাগি লহ॥ 
যোল সহজ মুনি ছিল বট ডালে। শিবের সাক্ষাৎ পেয়ে যত মুনিগণ । 
কিবা মে কেমন কথা জন্ম কোন্‌ কুলে ॥ যোড় করে শঞ্চরে করয়ে নিবেদন ॥ 
. পরাণ বিহিত নহে তৰ অগোচর । যদি কৃপাময় হর দিলে বর দান। 
তার বিষরণ মোরে কহ মুনিবর ॥ মুক্তিপদ দেহ মাগি তোম। বিদ্যমান ॥ 
গুনিয়্া হাসিয়। শুক কহেন রাজারে প এত শুনি মুনিগণে কহে ত্রিপুবারি। 
্বয়স্ূব নামে মন্ধু বিদিত সংসারে ॥ মুক্তিপদ দানে আমি নহি অধিকারী ॥ 
_ ভাহার সকমার বিশ্বাবজু নাম ধরে। রাজ্য নুখ ভোগ ইত্জ্ পন পারি দিতে ॥ 
সন্ধ্যা করিগারে গেল দক্ষিণ স!গরে ॥ মুক্তিপদ্দ তোমরা না পাবে জমা হৈতে ॥ 
সাগরের তটে আছে অপূর্ব কানন। এত শুনি মুনিগ্ঈণ মহাদেবে বলে। 
*২তাছে কেলি করে বত পণ্ড পক্ষীগণ। আম! সবাকার সেব। গেপত় নিক্ষলে | 
বার বানা তি কক ভালে । - তোমা! হেন প্রভু তজি না৷ পৃইব সুক্তি। 


না জানি ভাগ্যেত্ঠে মোর হবে কোন গতি ॥ 


 ভাহা দেখি ছা রনি লে ॥ 


কু রে 
রা 


চক 


ন 
রা প্র নিধিদ প্র ৮ 


কি জনি মুনিগণে কহে মৃত্যু । 

তোমা সবাফাঁর গতি হই নিশ্চয় ॥ 
আমার বচন দৃঢ় কর মুনিগণ। 

তবে সে পাইবে দবে গোবিন্চরণ ॥ 

তন মন এক করি হরিপদে দিয়! । 

থাক বাদ্ধা বট ডালে সময় বঞ্চিয়া ॥ 
নিকটে পাইবে সবে প্রভূ নারায়ণ । 

ছুঃখ না ভাবিহ মনে শুন মুনিগণ ॥ 
তোমা সবা হৈতে বিষ রস প্রচারিবে । 
যত বিবরণ কৃষ্ণ তোমারে কহিবে ॥ 

কৃষ্ণ দরশনে মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে। 
মুক্তি হৈতে অধিক গোবিন্দ-প্রেম পাবে ॥ 
কহিয়৷ চলিল হর ডমরু বাজায়ে। , 
বট মধ্যে ছিল সবে শিব আঁজ্ঞ1 পেয়ে ॥ 
কৃষ্ণ দরশন পাঁইল কামনার ফলে।  : 
দণ্ডবৎ করে সবে কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
ঃখীশ্তাম বলে প্রাণী না ভুল বিষয়। - 
সাধু সঙ্গ বিনে কড় ভাব ভক্তি নয় ॥ ৭৪॥ 


- বালখিল্য মুনিদিগের 
গোগী-জন্ম কথা । 
বাগ করুণ] । 
কৃষ্ণ দরশন পাইয়া মুনিগণ হষ্ট 'হৈয়া 
দগ্ডবুৎ করে পরিহার । 
ও পদ পঞ্কজ দেখি নিরমল হৈল অশাখি 
আজি পুণ্য দিন সবাকার ॥ 
তুমি প্রতু নি্ঞ্জন জীবের জীবন ধন 
কেবল করুণাময় হরি । 
বাষ্কা সিদ্ধি এতকালে দেখি তুয়া পদতলে 
মুনিগণে উদ্ধার মুরাসি । . 
এসব বচন তি. আভ্ঞ| দিল চট্রপাঁণি 
শুনহ সবল দুলিগণ 


কহি তোমা সবাকারে ঝাট চল মর্ত্যপুরে 
গোপীরূপে লভহ জনম ॥ 

গোগী হৈয়! জম্ম গোপে মদন মোহিবেক্ধপে 
নব যুবা থাকিবে সদায়। _ 

তোমা সবা স্বামিগ্ঈণ না করিবে আলিঙ্গন. 
কেবল মে আমার আমায় ॥ " " 

নব যুবা হৈয়। সবে থাকিবে আমার ভাবে 


চির দিন অবনিমণ্ডলে । 

দ্বাপরে ষছুর বংশে জন্মিব দন্ুজ ধ্বংসে 
বাল্যকেলি করিব গোকুলে॥ 

তবে তোমা সবা সঙ্গে , বিহার করিব রঙ্গে 
যমুনা পুলিন বৃন্দাবনে। 

শুন যত মুন্গিণে চিন্তা না করিহ মনে 
পাবে মুক্তি সালোক্য নিশ্মীণে ॥ | 

প্রভুর আদেশ পেয়ে সবে আনন্দিত ইয়ে 
মেলানি মাগিল পড্রতলে। 

প্রভৃপদে চিত্ত দিয়া অবনীমণ্ডলে গিয়! 
গোপীরূপে জন্সিল গগাকুলে ॥ 

কহে শুক মহামুনি পরীক্ষিত গুন বাদী 
গোবিন্দ মহিমা গুণ রাশি । 


তবে বীর খগরাজে বজিয়া গোবিন্য ছুজে 
মরমে পরম ভয় বাঁসি। রি 

মুখের আহার ফেলি দণগ্ুবৎ পুটাঞ্থলি : 
পুলকিত বিনতা-নদদন।. 

নয়নে প্রমের বারি কৃষ্ণের চরণ ধরি 
বলে দোষ ক্ষম নারায়ণ ॥ 

তোমার মহিম। হরি আমি কি'জানিতে পারি 
, “যারে নোশী না পায় ধেয়ানে। . 

অনেক কামন| ফলে ও পদ পরষজ . মিলে 
ভাবে উক্তি তাগবত জনে॥ . € 


সুক্ি তো পাঁতিকী হৈছু 'হেদ পু, না চিনি 


- পাপ পক্গিবোঁনি আনুনীরে। 


টি কি সা. 
ছুঃখ সে হক্ব মাঝে. বসিচু তোঁধার ভূজে 


অপরাধ ক্ষমহ আমারে ॥ 

গরুড় কাঁকৃতি জনি আজ্ঞা দিল চক্রপাণি 
গুন পক্ষ আমার বচন। 

তুমিত আমার হও স্মরিলে দেখা দেও 

এ" তোরে মোর বড় প্রয়োজন | 

কচ্ছপ-করীবর লৈয়। আহার করহ গিয়! 
. নগনবর-শ্েত-শৃঙ্গে বসি। 

এত বলি ভগবান হৈলপ্রভূ অস্তর্ধান 
গরুড় আনন্দ মনে বাসি ॥ 

আহার করিয়া! মুখে পবন পুরিয়। পাখে 
চলে বীর নঠ্গন্র-উত্তরে। 

গোবিন্দমমঙ্গল পোথা ভূবনে হুর্লভ কথা 
শ্রীমুখ নন্দন গায় সারে ॥ ৭৫ | 
গরুড়ের অস্বত আনয়ন । 


রাম নারায়ণ বল ফ॥ 


হেন রূপে গকড় কৃষ্ণের বর পাইয়া । 
. স্থুমেরুর শ্বেত শৃঙ্গে উত্তরিল গিয়া । 
সিদ্ধি শৃঙ্গে বজি বীর বিনতাকুমার । 
কচ্ছপ করীবরে লয়ে করিল আহার ॥ 
উদর পুর্ণিত ছৈল আনন্দ বদন । * 
, অমৃত আনিতে বীর করিল গমন ॥ 
হুমের বাহির! সীর চলিল যত্বরে। 
উপনীত হৈল-নীর কাত গোছা ॥ 
দেখিল অমৃত, আছে যধ্যে দর্শনে । 
ধ্দেবতা 'গন্ধবর্দ তাঁছা! রাথয়ে-যতবনে ॥ . 
উীত খগপতি অমর-গোচে 
অমৃত লইনআমি রল্ি সবার ॥ .. 


প৫ 


এত শুনি দেবগণ মহাক্রোধী হৈস্বা | 
মারিয়া! খেনগাড় পক্ষে বলিল ভাকিয়ী ॥ 
বলাবলি করে তবে লাগিল সংগ্রাম । 
গরুড়ে মারিতে হৈল দেবের উদ্যম ॥. 
এত দেখি খগপতি ক্রোধিত হইয়! । 
নাক মুখ নথে বীর প্রতাপ করিষ্া 1 
পরম ক্রোধিত মতি বিনতা' নান ।. 
দেবতা সঙ্গেতে বীর করে ঘোর রণ ॥ 
বিষুুশক্তি গরুড় দেখিয়া দেবগণ। 
দ্বাদশ বৎসর কৈল মহ! ঘোর রণ ॥ 
জিনিতে নারিল কেহ বিনতা নদ্দনে । 
তবে দেব্গণ লয় গরুড় শরণে ॥. 
বিনয় বচনে তাঁরে বলে দেব্গণ। 

গুন গুন খগপতি সবার বচন ॥ 
তোমার মায়েরে কদ্র জিনিল প্রকারে । 
স্বর্গের অমৃত তুমি কেন দিবে তারে &. 
কপটে তোমার মায়ে করিয়াছে দাসী । 
শ্বেত অশ্ব কাল কৈল ভুজঙগম আসি ॥ 
তুমিত না! জান বীর ক্র কু মন। 
অমৃত মাগিল সর্প পুত্রের কারণ | 
এত গুনি বলে বীর বিনতানন্দন । 

গুন্‌ শুন দেবগণ আমার বচন ॥ 

সত্য করিয়াছি আমি সতাইর স্থানে । 
অমৃত আনিয়া দির €তাঙ! বিদ্যমানে ৯ 
সত্য লঙ্ঘন হইলে মহাঁপা্পী হ্ষ। 
দ্বেবগণ বলে যুক্তি তোমারে কহিব॥ 
আমরা অমৃত দিব তোমার গোিরে। ্‌ 
অমৃত লইঙ্গ! দেহ কক্র বরাবরে ॥ 
'তবে সে জামা সব অলক্ষিতে গিয়া । 
অমৃত আনিব মোর! হরণ করিয়া ॥ 
তোমার, প্রতিজ্ঞা বাণী করিব প্লুন। 
এত গুনি বঙ্গে ধীর হিদতা নদন ॥ 


স্্ভ গোবিলানিজকা । 


অমৃত লহরা বাব দিব স্তাইরে। 
তবেত তোমরা সব হরিহ তাহারে ॥ 
আর এক কথ! বলি শুন পুরন্দর। 
তুমিত আমার তরে দিবে এক বর। 
এই বর দেহ মোরে হইয়া! প্রসন্ন । 
আমার আহার হবে কক্রব নন্দন ॥ 
এত শুনি ইক্্র ৰলে শুন খগপতি। 
এক বোল বলিব নির্ববন্ধ তোম। প্রতি ॥ 
অমৃত লইয়। যাহ বদন উপর । 

বদনে লাগলে সুধা হইবে অমর ॥ 
অস্বত সিঞিত তনু হইবে তোনাব । 
আনন্দে ভূঙ্ঙ্গগণ করিহ আহার ॥ 
এত বাপ গরুড়েবে গিলেন মেনানি । 
অন্ত লইয়া! তবে চলে খগমণি ॥ 
হুংখীশ্ত।ম দাস মজে গো।বন্দেব গুণে । 
বাবেক তারিবে হরি দারুণ শমনে ॥ ৭৬॥ 





| 
গরু্ড় কর্তৃক মাতার বিমুক্তি সাধন। 
রাগিণ্ণী গৌরী । 


হেনমতে বীর বিনত। কুমাৰ 
অমৃত লইয়া! বেগে । 

অমর! ত্যজিয়! অবনি আসিয়। 
উপনীত কক্র আগে ॥ 

কক্ত বরাবর কহে খগেশ্বর 
অমৃত আনিন্ ধর । 

প্রতিজ্ঞা পুরণ করিল পালন 

মুক্ত কর ॥ 

কক্র আনন্দেতে সুধা লয়ে হাতে 
বলে বীযু গ্গেশ্বরে। 

যে কিছু ্াজিপ মানস পুরিল, 

'নীনুভানে ই 







কক্ষ হেনমতে "সুধা লৈয়া হাতে 
ভাবিল আপনা মনে। 
গুপত হন্ধানে কেছ্‌ নাহি জানে 
রাখিল কুশেব ধনে ॥ 
কক্র হেন রূপে ডাকিল সমীপে 
বালক ভুজঙ্গগণে । ্ 
মাতা পুত্র বঙ্গে গেল এক সঙ্গে 
ত্বরিত জাহ্‌বী নানে ॥ 
সেই কালে বত দেবগণ ক্রত 
অবনীমগ্লে গিয়।। 
গরুডে কহিয়। ত্বরিত কবিয়। 
অমৃত নিল হরিয়। ॥ 
সুধা লৈয়া দেব গেল নিজ ভুব 
কক্র আইল নিজ বাসে। 
ভূজঙ্গ সকল হইয। চঞ্চল 
মধু চাহে চারি পাশে ॥ 
ক্ষোভিত হইয়া বসন! বুলায়। 
চাটে সে কুশের বনে । 
মধু না পাইল কণ্টক ভেদিল 
ছুই জিহবা তেকারণে ॥ 
মধু নাহি পায় করেহায়হায় 
শূন্যে সুধা গেল মোর । 
কক্রু বরাবর কহে খগেখর 
কুটিল অস্তর তোর ॥ 
'তবলিখগ বলেচলনাগ 
সেই অশ্ব দেখিবারে । 
গাবিদ্ব মঙ্গল কারুণ্য কেবল 
দুঃখীহ্াম গার সারের ৭৭7 
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নিতি নিতি সবে মেলি দেয় বলি ভূজ ॥ 
নাগ এক কোটি সাত শকটে মিষ্টান্ন । 
হেনরপ্রে দেয় পুজা কক্রর নন্দন ॥ 
নিত্য নিত্য বলি ভুজা! দেই থগেশ্ববে। 
এক দিন পড়িল পালি কালিয় উপরে ॥ 
ত্$সব ভোগ বস্ত করিল সংযোগ । 
কালি বলে কেন দিব গরুড়ের ভোগ ॥ 
আমার বৈমাত্র ভাই বিনতা নন্দন । 
সংগ্রাম করিয়। পাছে ত্যজিব জীবন ॥ 
এত চিস্তি ভোগ দ্রব্য সকলি খাইল। 
বলি ভূজা খেতে তথা গরুড় আইল 1 
তর্জন গর্র্দন করে কালিক অপার। 
দেখিয়া ক্রোধিত মতি বিনতাকুমাব। 
।(9জিয় গিলিব হেন ভাবিল অস্তরে । 
তরাসে পলায় কালি গরুড়ের ডরে ॥ 
বযথ! যথা! পলায় কাঁলিয় বিষধর | * 
পশ্চাতে না ছাড়ে সে ক্রোধিত খগেখর ॥ 
প্রাণভয়ে পলাইল যসুনার হদে। 
পরিবার লঞ্কে তথ রহিল আনলে ॥ 
গকড় পক্ষীর তথ নাহি সেই বনে। 
[দাস হৈপ তির কারণে । 
দু গ্েলোখয গাছের খর) 
এত চিত্ত ফলিক বি হযে তা 


নোোখল্পন্য- ” টি ণ্জ 
., এত গুনি গুরদেবে কহে নরপাঁত। 
কালির লগে পর বিষণ কালি দহে নহে কেন গরুড়ের গতি | 
হরি বল রে ভাই এই বার । মুনি বলে শুন রাজা পুরাণ বচন। 
হেন সাধ করেছ মনে মানব হবি আর ॥ঞা। সৌতরি নামেতে পূর্বে ছিল তপোধন 
তুরঙ্গ দেখণহ পক্ষী বলে ভূজলেরে । তপস্া করেন মুনি যমুনার ঘাটে । 
তয়ম্রস পলায় ফণী গক্ড়ের ডরে ॥ সুদীর্ঘ সুন্দর স্হান কালি দহ তটে॥ 
ভূজন্গ ধরিয়া পক্ষী গিলয়ে গরাসে। নিত্য পুজা সন্ধ্যা মুনি করে দেই ঘাটে। * 
প্রাণ লয়ে কালিয় পলায় দূর দেশে । নান। মস্ত চরি বুলে মুনির নিকটে ॥ 
তবে নাঁগগণ কৈল গরুড়ের' পূজা! | তথি মধ্যে এক মতস্ত পোনাচাপ লৈয়া । 


মুনি প্রদক্ষিণ করে ফিরে চরাইয়! ॥ 
এক দিন গরুড় আহার হেতু গিক়্া । 
মন্দিবে যাইতে পথে দেখিল ড্রাহিয় ॥ 


যাইতে যমুনা জলে চাহে খগপতি। 


দেখিল রোহিত মত্ত পোনার সংহতি ॥ 
মু্চ মেলি আইসে পক্ষী গিলিবার মনে ৷ 
না ধব এ মস্ত তারে বলে তপোধনে ॥ 
মুনির বচন বীর করিযা লঙ্ঘন । 

সেই রুই মৎস্য ধরি করিল ভক্ষণ ॥ 
দেখিষ! ক্রোধিত হৈয়া বলে মহামুনি । 
হেদেরে গকুড় তুই লঙ্ঘিলি মোর বাণী ॥ 
অহঙ্কার কর পেষে গ্রোবিন্দের বর। 
তোমা সংহারিলে হুঃখী হবে চক্রধর ॥ 
আমাৰ বচনে তুমি এই শাগ লবে। 
কালি দহ জলে ফাইলে ভন্মরার্শি হবে ॥ 
সৌভরির সম্পাত পাইয়া পক্ষিরাজ | 
প্রাণ ভয়ে না যায় সে যমুনার মাঝ ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিল 
কালিয় গরড়ে বাদ এই সে প্রকারে ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত আনন্দে বিহ্বলে । 
মুনির চরণ ধরি ভাষে প্রেমজলে | 
কেবল ক্রুষ্ষের অঙ্গ তুমি তপোধ্ন। 
মা ভাগবত মধু.তোদার ঘচন ॥ 


৬: টি চিনি ০০৫০০০০১০০০ 
সা খন্দজজন্দ | 


্ুষিত আমারে পাঁর করিবে নিশ্চয় । 
মনোবাঞ পুর্ণ কর গুন মহাশয় ॥ 

নীয়্ায়ে বালকগণে কমললোচন। 

কহ কোন রূপে কৈল কালিয় দমন ॥ 

এত শুনি কহে মুনি ভূপতির আগে । 
'গোবিন্দ-ভকতি ছুঃখীশ্তাম দাস মাগে ॥ ৭৮। 


কের কালিয় দমন চেষ্টা | 


রাগ সারঙ্গ । 

শুন নুপমণি পুরাণ কাহিনী - 
কৃষ্ণের বালক খেলা । 

জীয়ায়া বালকে ক্রীড়ায় কোৌতুকে 
সেদিন মন্দিরে গেল ॥ 

রজনী প্রভাতে ব্রজ শিশু সাথে 
সাজির় সুন্দর শ্তাম। 

চেম্থ লয়ে বনে গেল শিশু সনে 
গৃহে রাখি বলরাম। 

শিশু সঙ্গে কানু পুরে শি বেণু 

আগে চাশাইক়1 পাল। 

ক্রীড়া অনুসারে কালিন্দী কিনারে 
বিহরে নন্দহলাল ॥ 

সুকোমল ভূণে চরে গাভীগণে 
যমুল1 পুলিন বনে। 

শিণু সক্ে করি চলিলা মুরারি 
কালি দলিবার মনে ॥ 

কালিন্দীৰ কুলে কদম্থের মুলে 
উপনীত শ্রামরায়। 

কদম্ব উপর উঠি গদাধর 
কালি দহ পানে চায়॥ . 
কালিয়া জুন হরি। 


কদস্বের ডালে বসি ক্ুৃতৃহলে 
দিঠে পীতান্বর রি ॥ 
একে সে চিকণ কালিয়া! বরণ 
তাহে নানা মণি হার। 
কত বিধুতর মুখ মনোহর " 
নাশ করে অন্ধকার ॥ 
পুরীণ বচন শুনহ রাজন 
কহি যে তোমার স্থানে । 
গ্রোবিন্দমমক্সল” কারুণ্য কেবল 
শ্ীমুখ নন্দন গানে ॥ ৭৯ ॥ 


কৃষ্ণের কালিয় দহে ঝাপ। 
রাগিণী করুণ। ৷ 


শুন রাজ। পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । দ. 
কদম্বের আগডালে চড়ে নটবরে ॥ 

চরণ নাচায় কৃষ্ণ দোলায় স্থধীর । 

তাওব ক্রীড়ায় কৃষ্ণ পরম শরীর ॥ 

নাচিতে নাচিতে কৃষ্ণ মারে এক লাফ । 
কৌতুকে পড়িল কালি দহে দিয়া ব1প॥ 
কমলকেশর মধ্যে রছে শ্ামরায় । 

মনুষ্য বলিয়। সে ভূ্ঙগগণ ধায় ॥ 
কমলকেশরে নাচে স্থন্দর গোপাল। 


আসিয়া কেরে বেড়ে ভূজঙ্গম জাল ॥ .. 


কেহ অঙ্গে বেড়ে কেহ করয়ে দংশন। 
দত্ত ভাঙ্গি দস্তহত কত নাগগণ ॥ 

কোন সর্প মৈল কেহ ত্যয়াগিল জ্ঞান। 
রাজারে কছিতে কেহ করিল প্রয়াণ ॥ 
গুন গুন কালিয়.তুজল অধিক্ষারী।. . 
নিবেদন করি সাজ! তোমা বরাবরি & 
কমলবেশর মধ্যে নত অন্যের ॥ 


র্‌ 





[ভাঙ্চি া ফেধিল যত কমলের বন। 
তাহার প্রতাপ রান! যায় সহন ॥ 
তার ধত মর্ধন্থানে দংশন করিছু। 
কিঞ্চিৎ তাহার চন ভেদিতে নারিহ্ন ॥ 
মণি উখড়িল হের দেখ বিদ্যমান । 
ঘ্তহৃত হৈল কেহ ত্যজ্বিল পরাণ ॥ 
কুলিশ জিনিয়া যেন শরীর তাহার । 

বত নাগগণেরে লাগিল চমৎকার ॥ 

এত শুনি কালিয় ক্রোধিত,হৈয়া ধায়। 
গোবিন্দমঞ্গল ছুঃখীগ্াম দাস গায় ॥ ৮০ ॥ 





ক্খের জন্য গোপ বালক- 
" গ্রণের রোদন। 
রাগিণী করুণ]। 
দূতের বচন শুনি কোপবুক্ত ফণীমণি 
”  সাজিণ কালিয় বিষধর । 
আজ্ঞা দিল নাগগণে চলে সবে ততক্ষণে 
* শঙ্খচূড় কুমুদ গ্রধর ॥ 
নীল পীঁত চন্দ্র ছটা কর্কট কালির' বেটা 
অষ্ট নাগ সঙ্গে করি ধায়। 
কালিয় সহজ মুণ্ড অগ্নি যেন জলে তুও 
' গরল উদগারে রসনায় ॥ 
ঘন ফুহ্কার বিষে দিশে অন্ধকার 
ছ কুল যমুনা ফুড়ি যায়। 
কমলকেশর মাঝে দেখি নটবর রাজে- 
বিষ ছাড়ে থেবিন্দের গায় ॥ 
কষে লাগিল রঙ্গ তৃঙজে জড়িত অঙ্ 
দমন করিতে হু কালি ॥ 
' স্তাম তনু ধাম জীব ভর তরে তার 
"২২০০, ভুবল পাবন বনদাণী॥ 
ন্ট কিকরিডং ফস -কৌছুকে ,গোতুল মণি 


০০০ ৭৯ 
না দেখি বালক্ধ যত হৈল যেন মুষ্ঠাৰত 
কান্দে সবে গোবিন্দের গুণে ॥ 
ওহে প্রাণবন্ধু শাম আজিবিধ হৈলবাম 
গোপপুরে হেন লখি মনে। 
হেন বুদ্ধি দিল কেবা৷ অনাথ করিয়৷ সব৷ 
কালি দহে ঝাপ দিলে কেনে ॥ 
তোমার গুণের কথা ভাবিতে মরমে ব্যথা 
মরিব তোমারে না দেখিয়া । 
নন্দ আদি যশোমতি* হইবেক আত্মধাতী 
কেমনে সে বাদ্ধিবেক হিয়। ॥ 
আমা সবা লয়ে সঙ্কে বনে কে আছিবে রঙ্গে 
ক্ষুধায় কে দিবে অন্ন পানী । 
দেখ দিয়া রাখ প্রাণ হেদে হে হ্ন্বর কান 
*“যনৌদ। জীবন যাহমণি ॥ 
আজ তোমানা দেখিলে পশিবকালিন্ী জলে 
ওই কাণি খাউক জবারে। 
কান্দে গোবিন্দের মোহে সর্ব্বাঙ্গ তিতিল লোহে 
গড়াগড়ি যায় নদী তীরে ॥ রি 
ন৷ দেখিয়! কাপাকান্থু তৃণমুখে কান্দে ধেন্নু 
বাছুরি না করে পয়ঃ পান । 
কালি দহে কৃষ্ণ দেখি উভমুখ্/কান্দে পাবা 
বনজন্ত ন। ধরে পরাণ ॥ 
তরু লতা আদি তৃণ জল ত্যজি কান্দে মীন 
কালিন্দী কাতর অতিশয় । 
দেখিয়। কৃষ্ণের রীতি . ব্রহ্মা আদি সরপতি 
কান্দে দেব আকুল হৃদয় ॥ 
দশ দিক চরাচর কান্দে হৈয়) মকাতর 
দায়ানিধি গোবিন্দের দে | 
গোকুল নগরে ওথা পড়িশ প্রণাদ কথা 
অমঙ্গল দেখে গোপগণে ॥ 
ছঃখীর্ঠাম দাস কয় শুনিলে'জনম নয়. 
এই কথ। ভুবন পাবন। 


৯৮৮ 


গনহ সংসার সুখে নাম গুগ গাও মুখে 
কলি ভবে পাৰে উদ্ধারণ ॥ ৮১ ॥ 


গোপগণের কৃষ্ণ অন্বেষণে গমন । 


আজ কেন চঞ্চল মন। 
না জানি কি হৈল বনে ছুঃখিনী জীবন ॥ঞ॥ 


গুন রাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
অমঙ্গল দেখে লোক গোকুলনগরে ॥ 
উ্াপাত দিবসে উদয় ধূচয়। 

সঘনে অঙ্গার বৃষ্টি চতুর্দিকে হয় ॥ 
নন্দের মন্দির বেড়ি রক্ত বরিষণ। 
প্রা্ীরে উলুক বৈসে দেখে জর্বজন ॥ : 
যশোদার মুখে মুখে কাক ডাকে ডাক । « 
নগরে ক্রন্দন করে শিব! ঝাঁকে বাক ॥ 
কুন্ধুর ক্রন্দন দীত গায় সেই কাঁলে। 
_দ্বিনে খসি পড়ে তারা অবনী মণ্ডলে | 
হেন অমঙ্গল দেখি নন্দ যশোমতি । 
গোঁপগণে ডাকি নন্দ করেন যুকতি ॥ 
শুন সৌপগণ কেন দেখি হেন রিঘ্রি | 
গোকুল. নগরে আজি রক্তাঙ্গার বৃষ্টি ॥ 
শুগাল কুক্ধুর কান্দে নগর ভিতরে । 
দিবসে নক্ষত্র পড়ে ধরণী উপরে । 

হেন জমঙ্গল আমি না দেখি কখন । 
যে কিছু কহিল পূর্বে গর্গ তপোধন ॥ 
হৃদয় কম্পত্ন মোর বিদরে পরাণ । 

না জানি রনে কিবা! অকল্যাণ ॥ 
কান্দিয়া বিকল নন্দ যশোদা রমণী। 
রোহিণী অুন্দরী স্লাদি ধতেক্‌ গোপিনী ॥ 
বলরামে কোলে করি কান্দে ব্রজনাথ। 
কষ্ণের কি হৈল হলো গোঁক্লে: উৎপাত ॥ 


2০৯ খত 2 তত 

টিক ০ হ ০ সদ ডিএ রঃ 
স্ব 
লে চবফলজঞ্ল । 


অনস্ত পুক্তষ বলা ভাবিল হস - 
অন্তরে জানিয়া তত্ব খগোপগণে কয় ॥ 
চল সবে যাব বনে কৃষ্ণ অন্বেষণে । 
দৈত্য দানৰ বুঝি কৃষে। পাইয়া! বনে ॥ 
একক দেখিয়া! কষে আমি নাই সঙ্গে । 
প্রবৃত্ত হয়েছে সবে ঘোর রণ রে ॥ 
না কর বিলম্ব চ্জ শীঘ্রগতি ধেয়ে । . 
মন্দিরে আনিব কৃষ্ণ তল্লাস করিয়ে ॥ 
অনস্তবচনে নন্দ আহীরী সকল । 
রামে আগে করি চলে হুদয় বিকল ॥ 
লোহেতে পুর্ণিত আখি পথ নাহি ' দে 
কৃষ্ণের লাগ্িয়! তারা মহা মনো ছঃখে, 
কোন্‌ পথে গেল কাছ কহ বলরাম । 
কোথা গেলে পাব পুজ্র নবঘনশ্যাম ॥ 
বলরাম বলে সবে স্থির কর প্রাণ । 
এখনি পাইব কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥ . 
বলরাম বলে কানু গেছে এই পথে। 
বাছুরি বালক সঙ্গে গেছে যৃথে ঘুথে ॥ 
স্ুকোমল তৃণে চরি গেছে বৎস গাই ।' 
নাদ মূত্র পড়িয়াছে দেখ ঠাঞ্ডি ঠাঞ্ডি ॥ 
হের দেখ কৃষ্ণপদ ধরণী উপর | 
ধবজবজান্ুশান্বুজ চিত মনোহর ॥ 
এই পথে গেছে কৃষ্ণ ইথে অন্য নাই। 
চলিল গোওয়াল! সব সেই পথ বাই! 
যাইতে*দেখিল কত দূরে ধেনুপাঁল 1 
যমুনার তটে পড়ি কান্দিছে ছাওয়াল 
সবে মেলি গেল তবে কদম্বের তলে । 
দেখিল কালিত্ন ক্ষ কালিদ্বীর জলে 
দেখিল দিয়াছে কৃষ্ণ কালি দহে. ঁপ। 
কিসে পি হেরা বিজাগ, 


ধন্ধ- শুরু পরীনিতে ভগবত: বা: 


ছখীনাম দাস পারকর- হি ৮, 


শে ম্গল। ৮ 


'নন্দ যক্গোদার খেদ ও বলয়াষের শিশুকাল হৈতে.বত. ও৭ ফে ্মরিব কত 


প্রবোধ বাকা । নান্য. কর্ম করিলে গোকুলে। 
হি | পুতনা শক্ট তৃণ ভাঙ্গিবে যমলার্জুন 
রাগিণী করুণা। বৎস বক বিপিনে বধিলে ॥ 
কালি দহে কষ দেখি, যশোম্‌তি চত্রামুর্খী হৃর্জয় অথার ঠাগ্রিঃ এড়াইলে গোবিপ্াই 
৯) যেন বজ্াঘাত পড়ে শিরে। বিক্রমে বিশলি যাছ যোর। 
ধরমীতে পড়ি কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধো! গর্গ মুনি যে বলিল সে সব প্রত্যক্ষ হৈল 
* তন্ধু তিতে নয়নের নীরে ॥ মরিব না দেখি মুখ ভোর ॥ 
আরে বাছা যাছ্রাক অনাথ করিয়া মায়. গোপ গোপী আদি যত জধে হৈল মৃত্যুব্ত 
জলে ঝাঁপ দিলি কার বোলে। রাধিকার কাকুতি অপার । 
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে ভেট পা. সাধ করিয়াছ মনে মরিব তোমার সনে 
*প্রীণ পুড়ে ক্ষণে না দেখিষে॥ না বঞ্চিছ নন্দের কুষ্ার ॥ 
অনেক কামনা করি আরাধিয়! হর গৌরী গোধন লইয়া! বনে যাঁও আইস শিশু সনে 
তোমা! পুপ্র পাইয়াছি কোলে। দেখিয়া উত বাসি মনে। 
আঁজি বিধি তেল বাম আমায় এড়িয়া স্টাম] রূপে গুণে অনুপম তুমি রসময় শ্যাম 
ঝাপ দিলে কালিন্ীর জলে । নিরাশ না! কর গোপীগণে ॥ 
পাপিষ্ঠ কংসের দূত আইনে যায় শত শত গ্বোপ গরোপী আদি শিপু কৃষ্ণ গুণে কান্দে পণ্, 
তোমারে সে বৈরি ভাব কন্ধি। ফণী মধ্যে দেখিয়া! গোঁপালে। 
দৈত্য দানবগণে প্রকারে বধিলে বনে তবে নন্দ বশৌমতি নিরূপণ করে যুক্তি 
তাল ভোগে ধেছুক সংহারি | ঝাঁপ দিব যমুনার জলে ॥ 
গুপনিধি যাছু মোর বদন চন্দ্মা। তোর ইহ! দেখি হল-পাণি অনস্ত মহিমা! মণি 
এ তিন. ভুবন আলো করে। অন্তর্ধামী পুরুষ প্রধান । 
এলে না দেখিলে কাস ধরিতে নাপারি তন্থায ইঙ্গিত বুঝিস! মনে প্রবোধে গোয়ালাগণে 
অজি বিধি বাম হৈ মোর | শুন সবে স্থির কর.প্রাণ ॥০ 
তোমার বিচ্ছেদে পা বুক'বিদরিয়! যান কালিয়ে দমন'করি এখনি আসিবে হরি 
নয়নে না'পাই দেখিবারে,! কুলে বমি দেখ সর্ব জন । 
পাপ প্রাণে কিন কীজ, ধস্িককালিদ্দীমাং গোপ গোপী প্রবোধিয়া গোর বঘনচাইয় 1 
ধ.কালি খান আমারে4 বলরাম ডাকে ঘনে ঘন॥ : 
কানে, ননদ বন্ধ শরির মারে. করাধাত হেদে হে দয়াল হরি আকুল খোকুবপুত্ী 
কোথা গেল গু হাহমতি। সৃড়কন্ধ নন্দ যলৌমতি 


কনার বনের ক ভাবিতে দ্বস্তরে ব্যথা শী অসি দেহ দেখা সপ ঞ্রী কর রক্ষ 
তব শোকে ভাজি -পরাণী ॥ মায়! পরিহর রহ্পতি ॥ 


৮. 


অখিল ভুবনপতি বল! ষোলে অবগতি 
গোপগণে কাতর দেখিয়া! । 

দুঃখীন্ডাম দাস গানে ঠেলি ফেলে ফণিগণে 
কালিমুণ্ডে চড়ে'বিনোদিয়া'॥ ৮৩॥ 





কৃষ্ণের কালিয় মুণ্ডে উত্থান । 
রাগিণী টোড়ী। 


আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়! 
রাম নাম বল বদনে ॥প্রু॥ 


গোকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল । 
ঠেলিয়া ফেলিল যত ভূজঙম জাল ॥ 
' কেবল কুলিশ অঙ্গ কমললোচন। 

শরীর বাড়িল-ছিগ্ড পড়ে নাগ্গগণ | 
কালিয় প্রবল খল জন্ম অনুসারে । 
অনেক দংশন কৈল কৃষ্ণ কলেবরে ॥ 
অমিয় সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময়। 
“বনু অঙ্গ ঠেকি দত্ত খণ্ড খণ্ড হয়৷ 
কালিয় বদন দিয়া বিষরক্ত পড়ে ॥ 
কৌতুক করিয়া কৃষ্ণ তার মুগ্ডে চড়ে । 
গুরুত্বর ভার কৃষ্ণ কালির উপরে ॥ 
চক্রাকার হৈয়! কালি জল মধ্যে ফিরে। 
কালির সহত্র মুণ্ডে ফণ। পসারিয়]। 

মুণ্ডে মুণ্ডে নাচে রঙ্গে হাম বিনোদিয়া ॥ 
ছঃখীশ্তাম বলে কৃপাময় ষছ্রায়। 

কৃষ্ণমুখ দেবি গোপগোপা প্রাণ পায় ॥ ৮৪ ॥ 





কী'লিয় দমন । 
রাগ সারেজ। 





ঝলকফিত তম্থু মটব্র কাছ 
 মুরলী বাজার সুখে ॥ 

বশোমতি নম্ব দেখিয়া গোবিন্দ 
আনন্দ বাড়িল মনে । 

গোপ গোপীগণ মুখ দরশন 
মধুর মঙ্গল গানে ॥ 

তবে ফপি-মণি গুরু ভার গণি 
মণি উড়িল শিরে। 

নাকে মুখে লাল নিকলে গরল 
জলে চক্রাকার ফিরে ॥ 

প্রভু পদ ভরে ডুবিতে ন৷ পারে 
পলাইতে নাহি পারে। 

পতিত পাবন ছুষ্ট নিবারণ' 
ন। ছাড়ে গোবিন্দ তারে ॥ 

কালিয় চঞ্চল হৃদয় বিকল . 
বল বুদ্ধি দুরে গেল। 

মৃতবৎ কালি দেখি বনমালী 
কিঞ্চিৎ উল্লাস ভেল ॥ 

কালির রমণী কৃষ্পরায়ণী 
শুনিয়া এ সব বাণী। 

পাদ্য অর্খ্য থালী রত্ব দীপ জালি 
দিব্য পদ্মমালা আনি ॥. . 

নাগ নারী যত গতি করি ত্রুত, 
বেড়িস্াা গোবিন্দ চাদে ।' . 

ও পদ পুজিয়। প্রণতি করিয়! 
চরণে পড়িয় কান্দে ॥ 

করি প্রণিপাত হৈয়া ষোড় ছা 
' স্কতি করে নাগরাশী। ... 


গোষিপ চরণে. ছানীঙাম ভবে 


গোবিন্মধল বাদী ৮৫৪, 


গৌবিগামলল। ৬ 


' কালিয় পত্বীগণের স্ততি। 


 ক্গাগিশী করুণা । - 
করুণাময়! 
চরণে শরণ দিয়া রাখ এই বার। 
, জীয়নে মরণে আমি তোমার তোমার ॥ঞা 


স্তুতি করে নাগরাদী গোবিন্চরণে। 
রূপা কর জগদীণ দেহ প্রাণ দানে ॥ 
পরম পুরুষ তুমি পুরুষ প্রধ্নান। 
জীবের জীবন তুমি কমলনয়ন। 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি তোমার ইঙ্গিতে । 
তোমার মহিম] দেবকে পারে কহিতে ॥ 
কেবল করুণাময় তুমি গুগনিধি। 
সমাধি সাধিয়া যারে ন! পাইল বিধি ॥ 
যোগীক্র'সকল যারে ন! পায় ধেয়ানে। 
র'নাম পঞ্চমুখে গান পঞ্চাননে। 
যেই পদ পুজে পদ্ম। পরম যতনে ॥ 
মুনিঘণ জগে যারে বেদের বিধানে ॥ 
হেন পদ বহে কালি মাথার উপরে ।* 
এ বড় মহিম। প্রভ্‌ ঘুষিবে সংসারে ॥ 
আমার কালির পুণ্য ছিল পূর্ব্কালে'। 
ভুয়! পদ বহে শিরে কামনার ফলে ॥ 
" অঙ্গ বৃ ঘান দিল সুরভি কাঞ্চন । 
' বান্দর ফলে বহে ও রাজ চরণ & 
ও রাঙগ। চরণে প্রভু করি সে বিনয়। 
কালিয় নাগের দোষ ক্ষম মহাশয় ॥ 
“বালক সকলে তয়াইস। পদ্দতলে। 
কাকুতি প্রগতি গতি গদ গদ বলে॥ 
আমরা তোমার দালী গুন বগ্বার্ময়। 
মুদোবধরশী তু দয়াল হাদয়॥ 4 
রে হব কিমি "হেব আহগীটর | 
তব ত্য কিনা জানে কালি বিবধর ॥ 


তোম! না চিনিন কালি মদগর্কা দোবে।. 
অপরাধ ক্ষম প্রভু না করিহ রোষে ॥ 
শক্র মিত্র ভেদ তুমি ন। কর গ্রীপতি। 
বিষ শুন দিয়া সে পতন! পায় গতি ॥ 
এত বলি নাগরাণী পুটাঞ্জলি হৈয়। | 
পড়িল প্রতর পায় চিত্ত নিবেশিয়া | 
নাগপত্বী স্ততি দেখি প্রভূ পীতাম্বর। 
ত্যব্বিল কালির মুণ্ড জগৎ ঈশ্বর ॥ 
কমল কেশর মধ্যে রহৈ শ্ামরায় । 
প্রাণ পেয়ে কালিয় পড়িল রাঙ্গী পায় ॥ 
অনেক প্রণতি স্ততি করে ফণিপতি। 
ছুঃখীস্তাম দাস মাগে গোবিন্দ ভকতি ॥ ৮৬॥ 


কালিয় দহের মাহাত্ম্য স্থাপন | 

|] রাগ পাহাড়িয়া। 

কাঁলিয় কাতর হৈয়া কৃষ্ণমুখ নিরথিয্বা 
করযোড়ে দ্বওবৎ করে। 

করুণাসাগর তুমি কি বলিতে পারি আমি 
কৃপা করি ক্ষম দোষ মোরে ॥ 

দৈবের লিখন কর্ম সহজে ভূজঙ্গ জন্ম 
বিষদস্তে না চিনি আপনা । 

ভাল মন্দ নাহি জানি ধর্াধর্ম নাহি মানি 
লু্ধ মতি যুগল রসন!॥ 

তুমি জিত্ুবনপতি তোম৷ চিনে কার শক্তি 
হেন জন না দেখি সংসারে । 

আমি অতি হুরাশয় দোব ক্ষম দয়াময় 
চরণে শরণ দেহ মোরে 4 

কালির বিনয় বাণী শুনিয়া! গোকুলমণি 
হাসিয়! কহেন বহমণি। 

গুন কাণি মোর কথা মনে ন! ভাবিহ ব্যথ 
ভোম! বিষে নষ্ট হৈল পার্মী ॥ 


৯৮৪ 


আমার বচনে নড় এই কালি দহ ছাড় 
সিদ্ধু মধ্যে করহ গমন । 

পুজ পরিবারে লৈয়৷ রতুদ্বীপে থাক গিষ্ব। 
সেই তোর পূর্বের সদন ॥ 

আমার চরণচিন্ন তাহা করি নিরীক্ষণ 
নাগান্তুক না খাইবে তোরে। 

চিহু দেখিস্থষ্ট হৈয়া তোম। প্রতি প্রশংসিয় 

"প্রতি করিবে খগেশ্বরে | 

স্তন গুন ফণিমশি এই ষমুনার পানী 
আমি ইহা অমৃত করিব। 

দেব জিদ্ধ মুনিগণ দিকগাল লোক জন 
এই জলে ক্নান আচরিব ॥ 

কালিদহকূলে আজি উজাগর উপবাসী 
স্নান দান করিবে তর্পণ। 

পিতৃলোকে পিণড দিবে ছুই কুল উদ্ধারিবে 

বাঞ্চাসিদ্ধ হবে মেই জন ॥ | 

তোর মোর ক্রীড়া ৰাঁণী গুনিবেক যেই প্রাণি 
শ্রদ্ধাসমন্বিত ভক্তির । 

অর্পাঘাতে নাহি ভয় অর্ধ্বত্রে জে করে জয় 
অস্তকালে বৈকু? নিবাষে ॥ 

এত গুনি ফণিযশি জ্দয়ে আনন্দ যানি 
প্রভূ পদ পুঁজিল বতনে। 

নানা রত্ব মণি লৈয়! , গোবিদ্দে নিচ্ধানি দিয়া 
সকুটুন্ে পড়িল চরণে ॥ 

চরণ মত্ত্কে ধরি প্রতু প্রদক্ষিণ করি 
সর্পরাজ মাগিল মেলানি। 

গোবিন্বের অনুরাগে চল্লিল উত্তর ভাগে 

.  পরিবারী লৈয়া ফপিমণ্রি ॥ 

স্বর্গে থাকি ঘেবগঞ্, হৈয়া আনন্দিত সন 
পৃশ্পরৃতি নৈর যমুনায়) .. 

ভবে প্রন বুয়রি, অম্ৃভ,রনিস| পাল 


. গোপ গ্োপী আদি নন্দ দেখিয়া! গোকুলচন্র- 


ভাসে যেন আনন্দ সাগরে। 
কহে ছুঃখীষ্জাম দাস . সকলের পূর্ণ আশ 
নন্দরাণী নিধি পাইল কয়র ॥ ৮৭ ॥ 





কৃষ্ণের দাবামি পান। .. 

বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ঞ.॥ . 
হেন রূপে কালিয় দমন করি হরি। " 
অমৃত করিল কষ কালিদহ বারি॥ 
কুলে উঠি গোপীনাথ নিজ মনোরথে। 
সরসিজ ডাহিনে মুরলী বাম হাতে ॥ 
দেখিয়া যশোদা নন্দ মহাভাগ্য মানি * 
মড়ার শরীরে যেন বাহুড়ে পরাণী॥ 
কৃষ্ণ দেখি গোপ গোগপী আনন্বদন। 
মধুর মঙ্গল গীত গান সর্বাজন ॥ 
তবে নন্দঘোষ দ্বিজ আচার্ধা আনিয!। 
কষ্ণের কল্যাণে দিল ধেনু উৎসর্ণিয়া ॥ 
হেন কালে রজনী সম্মুখ হৈল আমি। 
দেখিয়া কহেন তবে প্রভু ব্রহ্ধরাশি ॥ 
যাইতে নারিৰে জ্বা্ি গোকুল নগরে । 
রজনী হইল আজি ক্বানন ভিতরে ॥ 
শিশু যুবা বৃদ্ধ রয় এ স্বৰ সংহতি । 
যাইতে নারিব কেছ সন্ধকার রাত ॥. 
আজিকার রজনী রঞ্চির তরুতলে ).. 
প্রভাতে যাইব কালি নগর খোকুরে ॥ 
নন্দ আদি গোপগগ গোমিনসের বো । 
শুতিয়। রহিঙ্গ সরে ককের জে |. 
অর্ধেক রঘর্দী গতে হৈল ইক্ষপাভ।: . 
হেনকালে দাবারি রেড়ির আডজিত.&. 
বিষম অগ্নির বিধব উঠিল গগনে! ০. ... 


গাঁধিঈম-ল। ৮৫ 


'দেখিয়! কাতর ঈদ গোপি আদি গণে। 
কানু কর প্রাণ বঙ্গ ডাকে সর্বাজীনে ॥ 
গোপ্গণ কাতর দেখিয়া] ভগবান। 
ববশ্বরূপ ধরিয়া জনল ফৈল পীঁন। 
ইঙ্গিতে উরিল মেধ গগনমণ্ডলে। 
আখির নিমিখে প্রভু সংহারে অনলে॥ 
দেখিয়া আনন বন্ড গৌপ গোগীগণে। . 
ধন্য ধন্ত কষ্চেরে বাখানৈ সর্রজনে ॥ 
আকাশে থাকিয়া দেষ কুতুম বরিষে। 
হেন রূপে রাম কষ পরম হরিষে ॥ 
এই মতে রজনী হইল অবশেষ । 
মন্দিরে চাঁলিল প্রভু রাম ্ধীকেশ। 
নিজ গৃহে সব গৌপ করিল। গমন । 
মন্দিরে চলিল৷ প্রভু রাম নীরায়ণ। 
আনন্দ নন্দ ব্রজশিরোমণি । 
দিত ধেনু ধিল দীন যাছুর নিছনি ॥ 
বড় ভাগ্যবান নদ যশোদ। তুন্বরী। 
যার কোলে অবতার মুকুন্ম মূরারি ॥ 
গুন রাজা পরীক্ষিত-কঞ্চের কথন । 
হেন ক্ধপে নদ গৃহে রাঁম নারায়ণ । 
প্রতিদিন শিশু সঙ্গে রাম নাঁরাধণ। 
গো রাখিয়া ফিরে কাননে কানন ॥ 
গোবিদমগল শীত উনিলে মুকতি। 
ছঃখীন্টানে কছে রহ হরিপদে মতি ॥ ৮৮ ॥ 


পল 





বন্দাবনৈ রুষের গোষ্ঠ বিহার । 





দিনে দিনেবাঁড়েহরি কোটিকাম নিশদাকাঁৰ 
ছই ভাই ভুবন পাবন । . 

ত্রজ শিশু সঙ্গে লৈয়া নিত্য বৃন্নাবনে গিয়। 
ক্রীড়া করে লইয়া গোধন ॥ 

ত্রৈলোক্য বিচিত্র ধাষ ধন্ঠ বৃন্দাবন নাহ 
স্থরতরু স্ুশীতল ছায়া । 

প্রভু প্ররেণু আশে দেবতা মানব বৈষে 
জনমিল তরুলনা হৈয়। ॥ ূ 

নানা তরু মিষ্ট ফল ্থপন্ধি শীতল জল 
কোকিল কাহল পুরে তান । 

মধ্যে নদী কালিন্দিনী অমৃত অধিক পানী 
ছুই তট কাঞ্চন নিশ্দ্বীণ ॥ 

ফল ফুল মনোহর মকরদে মধুকর 

»« নানা রূপ দেখি জলচর। 

কুহু কুহু খবময় মলয়! পবন বয় 
জল স্ছল দেখিতে সুপীর ॥ 

সেই বৃন্দাবন মাঝে অধিল তুবন রাজে * 
ধেনু রাখে বালক সংহতি । 

কি দিব অঙ্গের শোভা বমণীর মনোলোতা। 
কটাক্ষে কাতর রস্তিপতি ॥ 

কেহ ধায় কৃষ্ণ সঙ্জে কেহ বেধু বায় রঙ্গে 
কেহ নাচে কেহ গীতপ্পায়। 
কেহ মন্প বেশ ধন ধায় ॥ * 

কোকিলের রবগুনি কোন শিশু তাহ! গণি 
' কেহ তুরঙ্গষ বব পুরে। ». 

কেহ দেয় সিংহরড়ি ফিরা ধঁচর্নী বাঁড়ি 
' ফেঁছ হংসগতি চলে ধীরে ॥ 
পিখওী ধমান উাঁতি বার । 


আনত গৌরি: হাম জী ধান 


৮৬ গো বন্পন- ল। 


হেনকালে কংসদূত মিলে আদি অতি ক্রুত বসু সঙ্গে স্ভোকরুফণ সুবাছ অঞঙ্ছুনে। 


নাম তার প্রলম্ম অসুর জয়বান বরুণ সহিত ছুই জনে ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল রসে শ্রীমুখ ন্দন ভাষে গুন পবীক্ষিত রাঁজ। কৃষ্ণের কখন। 
কংসদূত মাধাব প্রচুব ॥ ৮৯ ॥ শ্রীদামে হারিল কৃষ্ণ মায়াব কাবণ ॥ 
ধেয়ানে না পাষ যাবে স্থুর মুনিগণ । 
কাঁন্ষে কবি ল্য গেল ভাণ্ডীব কানন ॥ 
প্রলম্বা্থর বধ। বট নিকটেতে কৃষ্ণ রাখিল শ্রীপ্ধামে । 
বাঁগ বরাড়ি। সংসাব সাগব তরে, যে কৃষ্ণেব নামে ॥ 
জুবলেব মল্পযুদ্ধে কুদাম হাবিল। 
মহিষ। তেবে! কো জানে ব্রজবাজ ॥ ঞ্র॥ কান্ধে কবি বটবৃক্ষ নিকটে বাখিল। 
বৃন্ধাবনে ক্রৌভা কবে ব্রহ্ষাণ্ড ঠাকুব। বলবামে হাবিল সে প্রলঙ্গ অস্রর। 
আচম্বিতে মিলে আসি প্রলম্ম অস্মুব ॥ কান্ধে কবি যায দৈত্য মাযাব প্রচুব ॥' 
মনে মনে মহাক্ব কবষে বিচার । « ' বলবামে কান্ধে কবি চলিল সত্ববে। 
কি ৰপে বধিব আজি নন্দেব কুমার ॥ এইবপে দিব লষে কংস ববাবৰে ॥ 
শিশু সঙ্গে থাকি আমি শিশুকপ ধবি। | নহে মধ্যপথে লষে নিপাতিব বনে। 
পাশে পেলে নিপাতিব কংসের বইরী ॥ এত বলি চলে দৈত্য ত্ববিত গমনে ॥ 
কামরূপী অস্থুব অনেক মাধা জানে। অস্থবেব মাষা জানি দেব জঙ্র্ষণ। 
শিশু বপ ধবি মিলে বালক সন্ধানে ॥ অচল মন্দার ভাব হৈলা ততক্ষণ ॥ 
অন্তরেব মাধ! কৃষ্ণ জানিল অস্তবে | বিষুশক্তি ভর দৈত্য সহিতে না পারে । 
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ অরুণ অধবে ॥ 'আছাডিষা ফেলি যেন ভূমে পড়ি মবে ॥ 
নিকটে ডাকিল কৃষ্ণ যত শিশুগণে। এত চিত্তি বলবামে ফেলাইতে চায় । 
সবারে বলিল কৃষ্ণ মধুর বচনে। ছই গুণ ভাব হৈল বলদেব বায় ॥ ূ 
রামকৃষ্ণ পাশে হৈল বালকেব মেলা । নিজ মুর্তি ধবে দৈত্য মায়ার "পুতলি । 
হাঁসিয়। বলিল কৃষ্ণ খেলিব এক খেলা ॥ নীলাদ্বরে শোভা অঙ্গ কবে ঝলমলি ॥ 
ঘুড়ি ঘুড়ি হইব বতেক শিগুগণ | কুণ্ল কেনপ,ব হাঁর সুকুট শোভন । 
মন্লযুদ্ধ প্রকাশিব ছই ছই জন ॥ কিন্কিণী কম্কণ তার লোহিত বসন ॥ 
যে জন হারিঠ্ব খেলে কান্ধে করি নিব। হেন মুর্তি দেখি বলদেব মহাশয় । 
ভাণ্ডীর বিপিন বট নিকটে রাখিব ॥ অনুর বধিব হেল ভাবিল হরদ্ 
ইহা গুনি ভাল সকাল ধলে শিশুগণ। অভি ফ্রোধাদ্িত মতি রোহিরীনঙ্গন 
ফুড়ি যুড়ি হৈল। ময় মুদ্ধেয কারণ ৪" মুষ্টি এক তার শুতে করিল বাতিল & 
শীকক শীধান সন রাখল রাসি। বজাধাত্ত ছয় হোন পুরে দিপা". 


পরল অন্ধ্র লঞ্চে গরু রঃ  ধ্লগ্ষের মুখ উপঙো-টোটৌর তায় ॥ 





পড়িল গ্রলস্বাজুর. যোজন যুড়িয়। : 
শিশু মধ্যে গেল রাম অন্ুুরে মারিয়া ॥. 
দেখিয়া বিশ্ব যত ব্রজ শিল্ুগণ। 
ধন্ত ধন্য বলরামে বলে সর্বজন । 
“রাঁম কষ্খ কোলাকুলি করিল কাননে । 
| শিশু-সঙ্গে জীড়া করে যমুনা পুলিনে ॥ 
ক্রৌড়া রঙ্গে দিন শেষ হইল কাননে। 
গোকুলে চলিল কৃষ্ণ বালুর সন্ধানে ॥ 
গোধন মহিষ মেষ দিল চালাইয়া। 
গোকুল প্রবেশ হৈল বেণু বাজাইয় ॥ 
নিজ নিজ গৃহে সনে করিলা গমন । 
প্রলম্থনিপাত কহে সবার সদন ॥ 
গুনিয়। যশোদা- নন্দ বলে হরি হরি। 
সকল সঙ্কটে প্রভু রাখিবে দৈত্যারি | 
_ছঃখীস্তাম দাস.কছে হরিনাম সার । 
 শোষিনাচরণ বিশ্ব গতি নাহি আর ॥ ৯০ 


পুনশ্চ দাবাগি উৎপত্তি | 
... ব্লাগ কল্যাণ 


আর এক দিন হরি ব্রজশিশু সঙ্গে করি 
ফাজিল সুরভি রাখিবার। 

£টিতে আটা নেত করেতে বিচিত্র বেত 

_. আঙ্গে নানা রত্ব অলঙ্কার ॥ , 

কোন শিশু শিল্পা পুরে কেহ-মল্পবেশ ধরে 
কেছ নাচে দিয়া করতালি। 

মত গার ক্ষোন জনা কেহ ধরে তাল নানা 





৮%' 


অবতার শিরোমণি নগনুত চজ্জপাণি 
দেখিবারে যত মুনিগণ | 

নান। পক্ষী রূপ হৈয়ে তরুলতা কুষ্ধে রয়ে 
বেদপাঠ করেন স্তবন ॥ 

হেন রূপে বৃন্দাবনে ব্রজের বালক সনে 
ছুই ভাই রাম নারায়ণ। 

মহিষ গোধন মেষ চালাইয়! হাবীকেশ 
প্রবেশিল ভ]ৃ্তীর কানন ॥ 

নানা তরু মি ফল : সুগন্ধি শীতল জল 
পাশে নদী তপন-তনস্বা। 

কাঞ্চনে নির্মিততট শৈশব সংহতি নট 

_.. নবরঙ্গ রসে বিনোদিয়া 

নবীন €কামল তৃণে চরয়ে সুরভীগণে 

_. সুগন্ধি শীতল কুঞ্জবনে। 

ক্রীড়াশ্রমে গোবিন্দাই বসিল কদম্ব ছাই 
বহে মন্দ মলয় সঘনে॥ 

আচম্বিতে হেন কালে দাবাগ্সি প্রবল কনে 
শিশু বস বেড়িল কাঁননে। 

মহা৷ অগ্নি শিখা দেখি ত্রভি করুণমুখী 
চকিত চঞ্চল গোপগণে ॥ 

ডাকে রামকান্ধু বলি হের আসি বনমালী 
আচম্থিতে বেড়িল আগুনি। 

গোবিন্দমঙ্গল রসে. ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে 
তার হরি'ঘোরতরক্ষিণী ॥৯১১ ॥ 


কৃষ্ণের পুনশ্চ দাবি পান 
রাগিণী করুণা ।: 
এবড় রে.দয়ার নিধি হরি ॥ ঞ। 


৮৮ গোবিজ্মঙ্গল | 


তোম! বিনে কেবা আছে বিপত্তিনাশন। 
মহা মহ প্রমীদে করিলে উদ্ধারণ ॥ 
এমত প্রমাদ অখ্ি না দেখি কোঁথাই। 
চৌদিকে বেড়িল অগ্নি যাইতে পথ নাই। 
শিশু মধ্যে প্রবেশিল অস্তর্ধামী হরি । 
ব্রজের বালকপ্গণে কহেন মুরারি ॥ 

অগ্নি মধ্যে না মরিবে শুন শিশুগণ । 
নরসিংহ জপ মনে মুদিয়! নয়ন ॥ 

করে অক্ষি ধাঁপি সবে নরসিংহ জপে। 
অগ্রিপান কৈল প্রভু ধরি বিশ্বরূপে ॥ 
আজ্ঞাতে উদ্দিল মেঘ গগন উপরে । 
আখির নিমিষে স্কৃ্ অগ্নিকে সংহারে ॥ 
আখি মিলে দেখে শিশু অগ্ি গেল নাশ । 
তবেত হইল সবে পরম উল্লাস ॥ 

ধন্ ধন্ত বলে সবে ব্রজের কুমার । 
কেমনে করিল কষ অনল সংহার ॥ 

ন1 জানি (ক রূপ কু লক্ষিতে না পারি। 
নন্বগৃহে আছয়ে বালক রূপ ধার ॥ - 
ইহার চরিত্র কেহ ন। পারি লক্ষিতে। 
নন্দ গৃহে শিশুরূপে আছয়ে গুপতে ॥ 
নান! রঙ্গে ব্রজশিশু পুরে শিক্ত। বেণু। 
ক্রীড়ারঙ্গে বিপিনে বিহরে রামকান্থ ॥ 
রজনী সম্মুখ হৈল দেখি নন্দলাল । 
গোকুল চলিল হরি চালাইয়া পাল ॥ 
নিজ নিজ গুঁহে গেলা সব শিশুগণ। 
ভোজন করিয়৷ গেল ননের সন ॥ 

শুন নন্দ যশোর! যাছুর গুণবাণী। 
মানি সবাকারেব “বনে বেড়িল আগুনি ॥ 
কানুর বচনে সবে সুদিলা নয়ন। 

ছুই করে ধরি রুষণ অগ্মি কৈল পান & : 
কার চরিত্র' কিঠু নারি বুঝিবারে । , 
মায়া পাতি কোন্‌ দেব আছে তোর 'খরে ॥ 


এত শুনি নন্দ আদি যত গোপগণ। 

ধন্য ধন্ত কৃষ্েরে বাখানে সর্বজন ॥ 

হেন রূপে নদ্দগৃছে রাম গোবিপাই। 
নিত্য নিত্য বৃন্দাবনে গোধন চরাই ॥ 
শিশির বসত্ত অস্তে নিদাধ প্রবেশ ।' 
শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে হৃবীকেশ ॥ 
নি্দাঘ নিবর্ত গেল বরবাগমন । 

নব জলধর ঘট! উদ্দিলা তখন ॥ 
ছুঃখীষ্তাম দাস কহে"অন্য নাহি গতি । 
শ্রীগুর গোবিন্দ পদে রহুক ভকতি ॥ ৯২॥ 





ধতু-বর্ণন বর্ষা সমাগম | ' 
রাগ সারেঙগ। 

অবনী পালন হেতু আইল বরষা খতু "৷ 
ঝড় বৃষ্টি লৈয়া মেধমালে। 

তর্জন গর্জন রঙ্গে বন্ঝনা চিকুর সঙ্গে . 
প্রকাশিল গগনমণ্ডলে ॥ 

প্রচণ্ড প্রবল রবি তাপিত আছিল ভুবি 
অষ্ট মাস কণ্ নিবন্ধন ।- 

তাহ। জানি জলধরে মিত্র ষেন হিত করে 
ঘোর শব্দে কৈল বরিষণ | 

জীমুত বরিষে স্থখে গুটিক। পর্বত বুকে 
জলে পূর্ণ হইল অবনী। 

ধ্বজ পতাকার, প্রায় প্রবল.লহরি খায় ': 
খরল্োতে বহে তরঙ্গিণী ॥ 

সরিৎ দীর্ঘিকা কুপ জল ভেল পূর্ণ সখ . 
যোগী যেন তপফ্যার ফলে । 

তে়াগিয়া ভোগস্ুখ' কামুন। রা ছ্ঃধ 
মহাঁসুখ ভুজে পর কালে 8. 

বেমন শ্রান্ষণ জগ্মে রূত টা ২ 
মিষ্টাবরত্ী গুখ সাচার 1: 


এক ০ হা স্থিতি চু 
এপি :০১:০১:০০২,০১৭৭ 
'স্সাখ্লা নিজ | 


কর্মতত্ব তেয়াগিস্ব|া গোবিশদ ভজন পাইয়া 
মধুরস করেন আহার ॥  . 

সন্যাসী ব্রিদগুধারী বানগ্রন্থ ্রহ্ষচারী 
তম মন নিবেশী গোবিগে। 

জিতেজিয় সদাখয় ভজনে আনন্দ হয় 

ক মধুপ যেমন মকরনে ॥ 

জলধর দিল দান জল জগতের প্রাণ 

. তরু সুপল্লব চাকু ভাল 

কমল বৈভব জলে মঞ্জু পিয়ে অলিকুলে 
জলজস্ত আনন্দে আস্কাল ॥ 

পাইয়। বরষ! খু সবে হৈল আনন্দিত 
যেন সতী পতি পাইল কোলে । 

ভাগবত মহাজন ঢৃঢ় ভক্তি করি তেন 
সখী হয় হরি প্রেমজলে ॥ 

রস বরষা হৈতে আনন সবার চিত্তে 
পৃথিবী পালেন পুরদ্দর। 

রাম কান শি সঙ্গে গোধন চরায় রঙ্গে 
নিত্য বৃন্াবনের ভিতর ॥ 

ঘনারত্তে তরুতলে ভোজন পাষাণ মুলে 
নানা ফল করেন ভক্ষণ। 

ধে্গ সঙ্গে গুণনিধি কাস্ব ভাঙার আদি 
বনান্তরে করেন ভ্রমণ ॥ 

এ্ধস্থ চরে যথাস্থানে শীতল মুব্ণী স্বানে 
গ্রোবিন্ব নিকটে আসি মিলে। . 

ধেনুগণ হাম্ব| রবে পরম আনন্দ জবে 

... দিন শেবে প্রবেশে গোকুলে ॥ 

হেন রূপে রাম কান নিত্য নিত্য রাখে ধেন্ু 

নন্দগৃছে করিয়] আশ়্। 

এমি পো! ভূষনে ছল তি কথা 
যু সঙন রস বয় ॥ ৯৩ | 


৯৮৯, 
কফের কৈশোর লীলা । 


কাছ ধড় 'বিনোদ নাগর। 

রূপের নিইনি কত নবজল ধর ॥ প্র 
শুকদেৰ বলে শুন রাজা পরীক্ষিত। 
বর্ষ অস্তে শরৎ হইল উপনীত ॥ 
ইচ্ছাস্ম সহত্রধার! হইল মেদিনী । 
দিনে দিনে নিবৃত্ত হইল ঝড় পানী ॥ , 
শরৎ পৰন দেখি কৃষক সকল। 
শন্ত সম্বিধানে সবে বান্ধিলেক জল ॥ 
বিচিত্র হইয়! মেঘ রহিল আকাশে । 
যথ! বিধি বৃষ্টি করে হেমস্তু বাতাসে ॥ 
কমল বিলাস জলে কার্তিক প্রবেশে । 
জিতেক্্রিয় টলিলে যেন পূর্ব ধর্ম নাশে ॥ 
স্রৎ শীতল শশী শোভিত গগনে । 
কৌমুদ্রী কৌতুকী জতি মিত্র সম্ত।ষণে ॥ 
শরৎ খতুর আস্তে হেনভ্তাগমন। 
বন্দাবনে ধেনু রাখে রাম নারায়ণ ॥ 
প্রতি তরু সুপল্লৰ নান। মিষ্ট ফল। 
নারঙ্গ ছোলক্ক টাবা গুয়া নারিকেল ॥ 
করঞ্জ জন্বীর নেম্ু স্ুপক কদলি। 
নানা ফল খায় নান। রঙ্ধে বনমালি ॥ 
সুরভি সরস মতি তৃণ জলপানে।' 
কৃষ্চপাশে মিলে, আস মুরলার স্বানে॥ 
দিব! শেষে যায় কঞ্ণ.গোকুলু নগরে । - 
উষ। হৈলে রখে গাভা যমুনার তারে ॥ 
সরস শরৎ খহু দেখি বনমাী | 
অরুণ অধরে পুরে মধুর ুী ॥ 


মোহন মুরলী শুনি তরুগতাগণ। 


প্রেমেতে বরিষে হুল ফল ুশোভন ॥ 
তপরূভনগ মগ ুলীর স্থানে |. 
তরঙ্গ লঙরী ্রেতি-বহিল উজুনে ॥ 


৪০ নিস! 


মতস্ত কচ্ছপাদি যত জলজস্তগণ। 
কুলে উঠি শুনে বংশী পাতিয় শ্রবণ ॥ 
যোগেন্্র ধেয়ান ত্যজে মুরলীর স্বানে। 
সুনিগণ তপ ত্যজি ধায় বৃদ্দাবনে ॥ 
জীয়ন্তে মরেছে শুনি মুরলীর স্বান। 
মৃত তরু মুঞ্জরয়ে গলয়ে পাষাণ | 

'দশ দিক চরাঁচর হইল স্থগিত । 

পবন অচল হয়েমৃণুনি বংশীগীত ॥ 
বংশী শুনি রবি-রথ রহে অস্তরীক্ষে। 
তুরঙ্গ মোহিত হৈয়! পথ নাহি দেখে 0 
গোকুলে থাকিয়া গোপী শুনে বংশী স্বান 
মদনে মোহিত মত্তি চঞ্চল পরাণ ॥ 
সাত পাঁচ সর্খী মিলি একত্র হইয়] |, 
কষ্খের লাবণ্য রূপ ভুদয়ে ভাঁধিয়া ॥ 
শুন আগে হেদে সখি স্বরূপ বচন। 
কাচ্চর মুরলী ত্বানে হরয়ে চৈতন | 
বৃন্দাবনে ধেনু রাখে ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুরে। 
ধন্য তরুলতাগণ দেখে সে কারে ॥ 
বুন্দাবনে বৈসে যত পশুপক্ষীগণ। 
নয়ন ভরিয়া দেখে গোবিন্দমচরণ ॥ 

ধন্ত ধন্য তাঁর! সব পাইল মুকতি। 
নয়ন সফল করে দেখি লক্ষ্মীপতি ॥ 
দেবতা গন্ধর্বা আদি ব্রিভৃবনবাসী | 
মধুর মুরলী শুনে বৃন্দাবনে বসি ॥ 
নন্দ গোপ গৃহে জাত দেব চত্রধারী । 
ভজিব কৃষ্ণেরে লাজ ভয় দূর করি ॥ 
অস্ত চিন্তে নাহি লয় গোবিন্দ বিহনে। 
' আমরা কৃষেের দাসী হব কত দিনে 1 
এতেক ভাবিয়া মনে বত ্রনারী। 





 নদীকুলে বালি স্থাপিয়া যহে্ী। 


নৈবোণ্য আমার গন্ধে নিত্য পুঞ্জা:করি॥ 
পুজা শেষে বর মাগে করিস ভকতি। 
গোপীগণে দেহ দেবি ননদসুত পতি ॥ 
নিত্য নিত্য আরাধিব হরের রমণী । 
হইব কষে দাসী হেন মনে গণি ॥ 

হেন রূপে পূজে দেবী দ্বাদশ বৎসর। 
মনোবাঞ্ছণ পূর্ণ হবে দেবী দিলে বর॥ 
আর এক দিন গোপী যমুনাতে গিয়া। 
বস্ত্র আভরণ সব নদীকুলে থুইয়! ॥ 
জলেতে নামিয়া গো পী করে জলকেলি। 
একাস্ত গোপীর ভাব জানি বনমালী ॥ * 
এক রূপে রহে কষ্ণ বালকের মেলে । 
আর এক রূপে গেলা কদন্বের তলে ॥ ' 
বসন হরিব হেন ভাঁবিল মুরারি। 
ছুঃখীস্তাম দাস মাঁগে চরণমাধুরী ॥ ৯৪ ॥ 


গোপীগণের বস্ত্র হরণ। 
রাগ ধানশ্ী। ৷ 


ছলিতে ব্র্জের নারী কৌতুক করিয়া হরি 
উঠে কৃষ্ণ কদম্বের ভালে । 

নিদ্দি কত কোটি কাম মোহন মুরতি 
কেলি কদস্থের মালা গলে ॥ * 

বামেতে বিনোদ চূড়া বিবিধ কুম্ুমবেড়া 
উড়ে অলি অমিগ্নার আশে ।” তা 

কালে চনত ভুবনমোহন ফা... 

াসা মকুতাবর বি কৃত: দিশাবন্ক.” 
ব্নষওল্‌ মন্গাহর!....... 

ছে যে আনান লন 


শপ শশা 
॥ 


শবনম লব. 


ভ্রিত্গ অঙ্গের ঠাম তরুণ তুলসী দাম কহ দেখি জলেতে রহিব কত ক্ষণ |. | 


আজাষ্টুলশ্থিত গলে দোলে। শীতে কম্পমান তনু উত্তর পবন ॥ 
কেশরী জিনিয়া.কটি .বিরাজিত পীত ধটি কা যদি দান দেহ সবার বসন। 
রসাল কিক্কিণী মধু বোলে ॥ . . নহিলে গোগীর আজি হইবে মরণ ॥ 
গোবিদ্দ আনন্দ মতি ডাকিয়া! পবন প্রতি সবে মেলি কানে বসন মাগ দান। 
আজ্ঞা দিল কমললোচন ॥ গোবিন্বমমঙ্গল ছুঃখীন্তাম দাস গান ॥ ৯৬॥ 
বন্ত্রত্ব নদীকুলে আনহ কদম্ব ডালে ২ 
' গুন হিত শ্বরূপ,বচন ॥ 
গোবিন্দের আক্ঞ! পেয়ে চক্রবাঁয়ু রূপ হয়ে গোগীদিগের বস্ত্র প্রার্থনা | 
বন্ত্ররত্ব নিবেদিল আনি। রাগিনী করুণা । 
কছে ছুঃখীশ্তবম দাস হরিয়া গোপীর বাস করযোড় করি কহে ব্রজনারী 
" মুরলী বাজায় চক্রপাণি ॥ ৯৫ ॥ কানন কর অবধান। 
ক্িকহু আর কিরীতি তোমার 
গোপষ্গাণের আক্ষেপ । ছি ৪ চাপ 
রাগ ভাটিয়ারী। করি নিত্য গভায়াত। 
| কভু কোন জন করে নাহি হেন 
হেদে হে কানাই গুণমূণি গর ॥ টিন্ঠিরিিউা 
জলেতে মজিয়! ক্রীড়া করে গোপীগণে। কিসের লাগিয়া কোন দিক দিয়া 
সুরঙগী শুনিয়া! কাঁনে চাহে চারিপানে | করিলে বসন চুরি।.. 

_ ঘ্েখিল বসন নাই যমুনার কুলে । কুলবতী সব কংসেরে কহিব 
এমুরলী বাজার কান কদম্থের ভালে ॥ কেমনে সহিতে পারি ॥ 
দোলা! করিয়াছে কানু নানা রগ রসে। কহে মখুরেশ' কিবা কৈ দ্মৈষ 
ক্ষণে হেলে ক্ষণে দোলে তাগুৰ বিলাসে ॥ এ কলি যুগের কথা? 
তা দেখিয়া গোপিকার প্রাণ চমকিততু। করে উপকার কিব! দোষ তার 
কহ আধ্িগা সখি কি হইল বিপরীত ॥ কুপথে কাটায় মাথ। ॥ 
বসন নাঁ দেখি কুলে উঠিব কেমনে । কেব! জানে পুন* কমন বসন 
মরণ অধিক লীগ কি কাঁধ জীবনে । 1... ক্রীড়া করি বৃন্দাবন । : 
৬ . একেবিকদন্ে করি অবলছ্ে 





৯২ গেবল্দঅজল। 


কদস্ে থাকিয়া! কর পসারিস়। 
' করি ইজিত তাস ॥ 
করি গেল দান কন্ধি অন্মাঁন 
কদচ্ছে করি দোল! । 
কহে পদ্মনাভ কর অনুভব 
কোন দোষ কুলবালা ॥ 
কৃষ্ণের চনে কহে নারীগণে 
বিবিধ করুণা করি । 
কমললোচন কামিনী-মোহন 
কুলে উঠিবারে নারি ॥ 
ক্ষম অপরাধ দেহ পরসাদ 
করহ বিসন'দান। 
শুনহ মুরারি সুশীতল বারি 
শীতে তন্তু কম্পমান ॥ 
শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
শ্রবণে অমিয়ারাশি ৷ 
হুঃখীস্তাম কয় যদি কৃপা হল 
নিধি পায় ঘরে বসি ॥ ৯৭ ॥ 


গোগীগণের সহিত কৃফ্ণের কথ।। 


রাগ ভাটিক্বারি । 


বড়াই গো কে বলে কালিক্া ভাল। 
,এবে সে কালার জানিস ব্যভার 
অগ্তর বাহিরে কাল ॥ ক ॥ 


শীতে কম্পমান গোক্গী যমুনার জলে। 
কৌতুক দেখিল কানু কদম্থের ভালে ॥ 
বে মেলি ক্র্ষোড়ে কররে বিনয় । 
. অনুগ্রহ কর.রুক্চকুমি কৃপ্াষয় ॥ 
বিনয় বচলপু ন। গুলে সুস্থারি ।. 


নর ৪ 


হা লা কর্ঠীকছুখা্ন নরছরি ॥. 


গোপিন্ী বসন হাগে লা দেন কানাই । 
ক্রোধ হয়ে কহে গোপী কৃষ্ণমুখ চাই 
শুনহ কানাই কেন ফর অহঙ্কার । 
ভাল নাহি দেখি ফিছু চরিত্র তোমার 4 
আমর! যেমন তীহা! তৃষি ভাল জান। 
কি কারণে কান্থু হে বচন নাহি মান ॥ 
হাস্ত পরিহাস কথা কহ বারে বার । ূ 
সহজে রাখাল তুমি কি বলিব মার ॥ 
লঘু গুরু লাজ ভয় কিছুই না মান। 
মদগর্ধে কান হে আপন! নাহি চিন ॥ 
মান্ত কুটুন্ব তোর আমরা সকল । 
বসন করিয়! দান ঘুচাহ বিকল ॥ 
শীতে কম্পমান জলে রহিতে না পাবি । 
বসন করহ দান দস্তে তৃণ ধরি ॥ 
হাসিয়া! কছেন কৃষ্ণ হইয়। সারথি । 
তোমা সবাকার মন জানিন্ু নিশ্চয় ॥ 
কামনা করিলে পুর্বে যাহার লাগিয়া! । 
জনমে জনমে হর গৌরী আরাধিয়া ॥ 
এবে সে গোপিকা! জন্ম হইয়া তোমরা । 
নিত্য ষমুনার জলে পৃজ হরদারা ॥ 
মনোবাঞ্”। বর যে মাথিলে গোপীগণ। 
আমি সে জানি তোম। সবাকার মন ॥ 
বর মাগিয়াছ নন্দ হুত হবে পতি। 
হইবে আমার দাসী ব্রজের যুবতী ॥ 
অন্ত চিস্ত। না করিহ শুন গোপীগ্ণ। - 
কূলে উঠি পয় আসি যে বায় রসন 
তোম!1 সব! সংহতি বিপিন বৃন্দাবনে । 
রাস রষু কৌতুকপ্করিব জনে জনে ॥ 
সরস বচন কৃ গোপীগগে বলি ।.. 
টাউন রোজানাা রক 
কৃষ্ষের লাবণ্য ব্বপ মোহনবচস %. 
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টি ৯্ভ 


' মুখ নিরখিয়া' বত সখী । শুন পরীক্ষিত রাজা কৃষ্ণের কখন। 
আজি যে মল দিন তক মুখ দেখি॥:. শিও মধ্যে প্রবেশিল মায়ার 'মোহন | 
মনের বচন কান কছে বিদ্যুম্ঠন। ক্রীড়া রঙ্গে ' বিপিনে দিবস হৈল খেষ। 
নিশ্চয় কানুরে গে! যৌবন দিব দান:॥ গোকুলে চলিল! কৃ রাম হাবীকেশ ॥ 
যোগেন্র জয় যার ধরিয়া ধেয়ান। নিজ নিজ গৃহে গেলা 'যত শিশুগণ। . 
হেন প্রভু পনি মাগয়ে প্লেমদান ॥ প্রভাতে চলিলা সবে রাখিতে গোঁধন ॥ 
শ্রমে মদনবাগ হানিল্‌ মুর্ারি। নানা বেশে রামকৃষ্ণ সাজন করিয়া ॥ 
ভজিব কৃষেরে লাজ তয় দুর করি ॥ বনে প্রবেশিল। কৃষ্ণ বেণু বাজাইয়া ॥. 
ক রসে অবশ গোিকা! উঠে কূলে। অশোক বিপিনে গেল! বালক সকল ৷. 
ছুঃখীস্তাম দাস গায় গোবিদ্দমঙ্লে ॥ ৯৮॥  ক্রীড়াক্রমে হৈল সবে ক্ষুধায় বিকল ॥' 
* ছুই ভাই বিলা শীতল তরু ছাই। 
গোপীগণকে বজ্র প্রদান্। বালক সকলে কহেন দৌহার ঠাঞ্ডি ॥ 
কৃষ্ধের বচনে কূলে উঠে ব্রজনারী। শুন কা কি বুদ্ধি করিব আজি বনে ॥ 
অধে।দেশ রাম হ্বাতে জাচ্ছাদ্দন করি ॥ পাসরি আইন গৃহে ওদন ব্যঞ্জনে ৷ 
ডাহিন করেতে কুচ যুগল ঝাখিয়া। যাইতে অনেক দূর গোঁকুল নগর । 
বর দান রাগে গোপী কৃফমুখ চেক ॥ ক্ষুধায় বিকল বড় হইনু কাতর ॥ 
রাখিন্ন তোমার বোল গুনহ কানাই। কটিতে না রহে ধড়া দেহে দিল ঘাম। 
দেহ হে বসন দান নিজ দ্বরে যাই ॥ ভোজন করায় প্রাণ রাখ খনশ্যাম ॥ 
হাসিয়া কহেন কৃ ভকতবৎসলণ। এতেক শুনিয়া কৃষণ করিল উপায়। 
করিলে অম্নেক পাপ তোমরা, সকল ॥ গোবিন্দমঙ্গল ছুঃধী শ্যাম দাস গায় ॥ ৯৯ & 
মহাপুণ্যা নদী এই তপনতনয়া । শে 
রি চারার ৃ বিপ্রগণের নিকট অন্ন যাচঞা । 
ক্র যোড় করি কর হৃর্ষয নমক্ষারে ॥ রাত! 
এতেক্‌ বচন গুনি রুষের অধরে | চিন্তামণি শ্বাম' খাম আগে নি বস্থদাম 
কর যোড় করি সব দর্ধ্যে নমকারে ॥ আজ্ঞ। দিল কমললোচন। 

' বুঝিয়া শোপীক ভা কমল নয়ন । চলহ আমার বোলে ব্রাহ্মণের হজ্ঞশালে 
জনে জনে গোপীগণে 'বন্জ দিল দান ॥ মাগি আন ওদল বর্ন. রা 
ন্জি নিজ বসনপরিযা গোলীগণ। , কহিকেন্রািণ স্থানে রামকৃষ্ণ শিশু যনে - 

২. কষ প্রপমিয়া উল মন্দিরে গমন ॥ : ,  বৃন্ধাবনে চরান থাছুরি |. 


স্াহীষের লাগ্য নিশি দিন পঠড় মনে ক্ষুধা আকুল হৈয়া. মোরে 'দিল পাঠাই, 


(। তির 
চা 


ততৈ সারে? ২ শন্ন- ভা টি ॥- ঙ র 1 রি | রি ॥ 


ঞ্চ্ 


শশু সঙ্গে বনুদাম উপনীত হজ ধাম 


খা শরণ» গে সবার বদন চেয়ে 
যোড় হাতে করে নিবেদন ॥ 

অবধান দ্বিজমণি ধেছু রাখে চক্রপাণি 
শিশু সনে আশোক কাননে। 

বড়ই ক্ষুধার্ত হযে মোরে দিল পাঠাইযে 
তোম! সবাকার সন্নিধানে ॥ 

অন্ন ব্যঞ্জন দান আনি দেহ বিদ্যমান 
যাব ধাঁট গোবিন্দ গ্রোচরে । 

গুনি বন্ুদাম বোল বিগ্র হৈল উতবোল 
কুবচন বলে অহঙ্কারে ॥ 

করিয়াছি যজ্ঞশাল৷. ইথে দেব ধম্মমেল। 
বিপ্র পুজ! বিপ্র আরাধনা। 

নন্দ গোপ স্ুত হরি পাখাল সে অনাচ্চারী 
তারে অন্ন দেয় কোন্‌ জনা ॥ | 

যজ্ঞ আগে অন্ন চায় বর্ণ ভেদনাহি তায় 
লঘু গুরু কিছুই ন! মানে,! 

তাহাকে এ অন্ন দিলে কিব] সে পাইব ফলে 
যাহ]ু্দাগ্ডাইয়। কি কারণে ॥ 

শুনিয়। বিপ্রের কথা! বন্্দামে লাগে ব্যথ। 
কান্দিতে কান্দিতে যায় পথে। 

প্রবেশি অশোক বন ত্রাঙ্ষণের কুবচন 
জানাইল প্রভু জগন্নাথে ॥ 

শুনিপ্ন! শিশুর বাণা হাসিয়। গোকুলমণি 
কহে কৃষ্ণ মধুর বচন । 

বল মৃদাম যাহ অন্ন ব্যপ্রন চাহ 
যথা আছে ছিজপত্বীগণ 

য় সে সবার ঠাম কহিবে আমার নাম 
আদর দেখিবে বিদ্যমান ॥ 

গীবিন্মঙবুপোখ। ভুবনে হর্পত কথা 
৩ গানও ১৮০৪? 


৬ 


গোরদমরল' | 


'বিপ্র পত্বীগণের নিকট অন্ন 
যাচ্ঞা | 


কৃষ্ণের আজ্ঞায় শিশু চলিলা সত্বরে। 
উপনীত হইল দ্বিজপত্ধী বরাবরে ॥ 
দণ্ডবৎ টৈয়া রহে যোড় করি হাত। 
তোমা! সব সদনে পাঠান জগন্নাথ ॥ 
পাসবিয়া৷ আইল গৃহে ওদন ব্যগ্তন। 
ক্ষুধায় করিল বড় কাতর জীবন ॥ 

নন ব্যঞ্জন কিছু দেহ ঠাকুরাণি। 
নামকৃষ্ণ পাঠাইল যজ্ঞনাম শুনি ॥ 
দবে কিন! দিবে অন্ন বলহ বচন। 
বলম্ব ন! সহে যাব কষ্ের সদন ॥ 
গত শুনি দ্বিজপতী বহু ভাগ্য মানি। 
দীবন যৌবন ধন্ত আপনা বাখানি ॥ রি 
ধেয়ানে না পায় ধারে দেব সিদ্ধ মুনি। 
হেন প্রভু মাগিয়! পাঠান অন্ন পানী ॥ 
এতেক ভাবিলা যত ব্রাহ্মণের জায়া। 
স্ববর্ণের থালে অন্ন ব্যঞ্জন পুরিস্বা ॥ 
দবে মেলি যায় কৃষ্ণ দরশন সাধে । 
প্রমে পুলকিত তন্ন চলিয়া আনন্দে ॥ 
াহ্ষণীর চরিত্র দেখিয়। দবিজগণ। 

1থ আগুলিয্বা রাখে বলে কুবচন ॥ 

॥মন কুবুদ্ধি কেব। দিল তো৷ সবারে। 
দন ব্যঞ্জন লয়ে দিবে রাখালেরে ॥ 
বপ্রপত্থী হয়া তোর! করিলি কি কন্ধ। 
চার পাশে গেলে না রহিবে কুলধর্শ ॥ 


হলের কামিনী আর! কেন যাহ বনে । 

: জ্কাধ্যে দেহ মন চলহ্‌ স্নানে ॥ 

; | মানে গ্রবোধ তার! আদ্ধশের ঠেলি।, 
। ঝ ঘরশন আশে থেল। সবে চলি $ ৮1৭, 


“তুখি মধ্যে এক নারী বাইিতে নারিল। 
করে ধরি গ্বামী ভার মন্দিরে আনিল॥ 
ক্রোধ করি পদাঘাত মারিল তাহারে. 
বান্ধিয়া রাখিল তারে গৃহ অভ্যন্তরে ॥ 
তর্জন গর্জন করি বলে কুবচন। 

কপাট দিয়া করিল গমন ॥ 
বন্দী হৈয়। ব্রাহ্গণী কান্ময়ে উচ্চৈঃ ্বরে। 
ধেয়ান করিয়া মনে দেব গদীধরে ॥ 
অন্তরে জানিল সে ঠাকুরু ভগবান । 
হরিপদে চিত্ত দিয়! ত্য।জল। পরাণ ॥ 
ভক্তিভাব কর মনে দেব দামোদরে। 
প্রবেশ করিল গিয়| কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
গুন রাজ। পরীক্ষিত এক চিত্ত মনে। 
ব্রাহ্মণী সকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 
ছুঃখীশ্রম দাস কহে হরি নাম সার। 

শুন জীব পাইবে নিস্তার ॥ ১০১ ॥ 





কৃষ্ণের নিকট বিপ্রপত্বীগণের 
আগমন। 


ব্রাহ্মণ্দী নকল গেল কৃষ্ণ বিদ্যমানে। 
দেখিল গোবিন্দ রাম অশোকের বনে। 

»গবুড়িয়। বসেছে যত বালক সকল । 
লক মধ্যে শ্যাম তন করে ঝলমল ॥ 
টির চিকুর চূড়া, টানিয়াছে বামে । . 
চড়! বেড়িয়াছে মান। কুম্থমের দামে ॥ 
' বুক তিক চন্দ অতি দীপ্তি করে । 
কির দু হুরা-খলার, অন্তয়ে 8.. 
শক মলি খলবল রুরেধ.. . 
,খোডী করে কিসলর তাহার, উপরে, 

পুন লোন ছাছে সস খুন 1.” 
. অরণটধনুকরিযা দাউ খর । 





এ 


গজমতি ঢলচল-না'সিকা উপর। 

বদন বিমল চাঁদ বাস্ধুলি অধর. .. 
নব জলধর ছট। জিনিয়া বরণ । ৫ 
আ্ীবংস কৌন্তত মণি নানা আভরণ ॥ রর 
কটিতে মেখলা পীত ধড়া মন বেশে । 

রসাশ কিঞ্কিণী হৃম্ডিত চারি পাশে ॥ 

অন্নদ বণিয়৷ তুজে অতি মনোহর । 

মুররলী দক্ষিণ করে দেখিতে সুন্বর ॥ , 

বসেছে বিনোদ বেশে অশোকতলায়। . 
বন্ধিম নৃপুর বাজে রাজে রাঙ্গ। পায় ॥ 

দক্ষিণে বলাই ভাই কোটিচন্ত্র যিনি। 

হেন বেলা অন্ন লইয়। আইল ব্রাগ্ষণী ॥ | 
ওদন ব্যগ্রন রাখে কৃষ্ণ বরাবরে। 

দণ্ডবুৎ হৈয়। সব রহে যোড় করে ॥ 

কঝের মৌহন রূপ দেখিয়া নয়নে । 

কি বলিব কি করিৰ কিছুই নাজানে॥ 

অনেক স্তবন করে কৃষ্ত পদতলে । 

হঃখীশ্তাম দ্বাস গার গোবিন্মমঙ্গলে ॥ ১০২ ॥ - 


বিপ্র পত্বীগণের কৃষ্ণপ্রেম প্রার্থনা | 


রাগ শী 
আজি বড় শুভ.দিন রে ॥ঞুঃ 


দেখিয়। ক্ণেরে ধত ব্রাস্বণকুমানু। 

চিত্রের পুত্তলি সম রহে সারি সারি ॥ 
স্্রাক্ষণীর ভাব কৃষ্ণ জানিল অস্তরে। 

ঈষৎ হাসিয়। কৃষ্ণ অরুণ,আধরে'॥& | 
গুন গুন বিপ্রনারী আমার বচন ।' 

স্বতন্ত্র হইয়া ব্নে আইলে কি কারণ ॥ 

তোম! মধাকার স্বামী যুক্ত হৌনকরে। .. 
বিলম্ব হইলে তোমা -না! লইবে ঘর ॥ 


৬৬ গোধিগামজর | - 


কুবুদ্ধি ব্রাক্ষণ সব মোরে নিশা করে। 
তাহাতে তোমর! এলে আমার গোচরে ॥ 
ভাল হৈল এলে আম! দেখিবার তরে । 
দেখিলে আমার রূপ নয়নগোচরে ॥ 
বাহুড়িয্া যাহ সবে আপন মন্দিরে । 
যজ্ঞ কর্মে দেহ মন সেবহ ত্বামীরে ॥ 
এ সব বচন শুনি প্রভুর অধবে। 
কাঙ্দিয়া কহেন সনে কৃষ্ণ বরাবরে ॥ 
অহে প্রভু জগদীশ কি বলিব বাণী । 
তোমার নিষ্ঠর বোলে বিদরে পবাণী | 
কোথায় যাইতে বল কি কায সে খ্বর। 
তৃমি প্রভু জগদীশ সবার ঈশ্বর ॥ 
অনেফ জন্মের ফলে তব রূপ দেখি। 
জনম সফল হৈল যুড়াইল আখি ॥ 
তোমার চরণে প্রভূ রহুক ভকতি। 

ও পদপক্কজ বিন। অন্য নাহি গতি ॥ 
দেখিয়া তোমার রূপ মোহা'লক মন। 
কোথায় যাইতে বল না৷ চলে চরণ ॥ 
কাষমনোবাক্যে চিন্তি তোমার চব্ণ। 
আজি শুদ্ধদিন গ্লান্থ তোমা দরশন ॥ 
কি কার্য সে গহ ধর্ম মনে নাহি ভায়। 
মজিষ৷ রহিব প্রভু তব রাঙ্গা পায় ॥ 
তোঁমাতে সবস মতি হইল সবার । 

ও পদপক্ষজ বিন1 গতি নাহি আর | 
কিনিয়! লইতে প্রভু দেহ প্রেমদান। 
বাঞ্চাকল্পতক্ তুমি রাখহ শরণ 

যে জন তোমার পান ভক্তিভাবে ভজে। 
দয়া কবি রাখ তারেচরণ সরোজে ॥ 


তোমার চরুণ যেব! না! করে ছআশ্রক্স ॥ 


টিপ 
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গোবিন্দমর্জল রসে হুঃখীশ্যাম ভাঁবে। 
উদ্ধারিয়।-লবে প্রভু এ কলিকলুষে ॥ ১৪৩, 


বিপ্র পীত্বগণের প্রতি 
কের প্রদকন্নত]া। 
রাগ করুণা । 


আমার ইঙ্গিতে অতি শুদ্ধ চিত্তে 
আইলে ওদন লৈয়া। 

নিজ মনভাবে মোর পদ পাবে 
বৈকুগে বসিবে গিয়া ॥ 

তোমা সবাকার জানিন্থ বিচার 
কেবল আমাতে ভক্তি । 

নারীজন্ম হৈয়৷ তুমি বিপ্রজায়। 
নিজ পতি কৈলে মুক্তি ॥ 

দেখিবে সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ তোমাতে 
করিবে অনেক মান ।' 

আমার উত্তর শুনিয়। সত্বর 
মদদিয়ে কর প্রয়াণ ॥ 

কৃষ্ণের বচনে বিপ্র নারীগণে 
কৃষ্খেরে প্রণাম করি । 

গোবিদ্দচরথ লইয়া শরণ 
চলিল আপন পুরী ॥ 

দেখি নারীগণ ষতেক ব্রাহ্মণ 
“আমি আগু বাড়াইয়। ৷ 

আননে আদরি ধন্য ধন্য করি 
মদ্গিরে গেল লইয়া ॥ 

ঘত দ্বিজগণ্‌ নিশ্দিয়া আপন 

' অনেক ধিহ্বার কয়ে! 

গোবিদ্ঘমঙ্জল কাকুণ] কেবল , 
হঃখীশ্যায গায় যারে | ১৫1 


বিপ্রগণের চৈতগ্গোদয় ৃ 


টব আমার মন ছাড়িয়া রামের কথা। 
বাঁ: ক এমন হবে জন্ম যায় বৃথা ক্র. 


ভণ্া 
তঙইলে যত ছ্বিজ একত্র €ইপন। | 
আপনা নিন চিতে ছংখ পাইয়া 
₹ 1 সবাকারে কেন কুবুদ্ধি লাগিল । 
বিদ্দ মাগিল অন্ন তাহ! নাহি দিল ॥ 
* হোম ব্রত করি যাহার উদ্দেশে । 
ক্ষ্চের আজ্ঞা না ম্বনিন্থ কর্মদোষে ॥ 
ভ দ বর্ণের গুরু দ্বিজ দেহ ধরি। 
নু ধিকৃ হেন দেহ*্না চিনিন্থ হরি ॥ 
এঝ্র+বিষুখ প্রাণী জিয়ন্তে সে মর! | 
ছাতেতে পাইয়া নিধি বিধি কৈল হারা ॥ 
সায়ুরা আপন প্রতি অপরাধ কৈনু । 
& চরণাধুজ্ধে বঞ্চিত হইনু ॥ 
শনিন্দক হৈয়া জীতে না৷ যুয্বায়। 
* 7 ডুবিয়া মি তবে ছুঃখ যায় ॥ 
হ নারায়ণ আছে খপ্ত বেশে। 
না না জানি তাহা বিদ্যা মদ দোষে ॥ 
পদে দোষ কৈনু কে করে উদ্ধার | 
চরণ বিনা গতি নাহি আর॥ 
বে লি যাব কৃষ্ণ দরনে । 
চা মাই গড়া চরণে ॥ 
টি 
মেধ 
॥ পাইয়। যুক্তি করে নিরূপণ ॥ 
কষ দরশনে । 
ডা ছে ক পাছে জনে 
. ল হেতু কৃষ্ণ যাবে মধুপুরে । 
১ দেখিব গোবিক্দ-হলধর্রে 8. 
জন গন পন নিজ পরে 


শানু সনে লিরক কেঠ 


ব্রা 


না 


ঈল। ৯৭ 


শুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণ বাল্য কেলি। 
বিপিনে ভোজন কৈন রাম বনমা্গী। 
সব শিশু এক সঙ্গে করিল ভোজন। 
যমুনায় সবে গিয়া কৈল আচমন ॥ 
কুলে উঠি দিল শিশু শিক্ষা বেনু স্বান। 
নানা রঙ্গে নাচে কেহ নানা গীত গান ॥ 
ক্রীড়া রসে বিপিনে দিবস হৈল শেষ। : 
গোকুলে চলিলা প্রভূ রাম হৃষীকেশ ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেলা যত শিশগুগণ । 
মন্দিরে চলিলা৷ রঙ্গে ভাই ছুইজন ॥ 
দোহার দেহের ধুলি ঝাড়িল রোহিণী । 
ছুগ্ধ দধি ক্ষীর সর ভূঞ্জীয় জননী ॥ 
আচমন সারিয়! বসিল ছুই জন। 


'কপূরি তাম্বুল শেষে করয়ে তক্ষণ। 


হেন্ন কালে গোপগণ নন্দের মরে | 
ইন্্রপূজা করিব এমন যুক্তি করে॥ 

ইত্্র পূজা নাম শুনি তথা গেল কান্ছ। 
ছঃখীশ্যাম দাস মাগে রাঙ্গা পদ্ররেধু ॥ ১০৫। 


ইন্দ্রপূজ। ভঙ্গ । 


ভালি ভালি রে গোরা্াদ ! 
পৃতিত-পাবন বট তুমি ॥ গ্রু॥ 


ইন্দ্র পৃজিবারে যুক্ষি করে গোপগণ। 
নদ কোলে বসিয়া জিজঞাজে নারায়ণ ॥ 
শুন বাপ এই সব দ্রব্য কার তরে । 
করিবে কাহার,পুজা কহ ন। আমারে | 
এত শুনি নন্দ বলে শুন হে কানাই। 
বৎসর অস্তরে ইজ পুজিবারে চাই ॥. 
ৃষ্ট অপতি ইজ ব্রধিবে জল ।, 
খে চরিবেক গোল! সুয়তি সকল 


৯৮ গলি বপন | 


তক সুপল্পবৰ তৃণ জন্মিবে অপার । 
তথির কারণে চাছি ইন্ পৃজিবার ॥ 
এত গুনি কহে কৃষ্ণ মায়ার মোহন। 
সহজে গোয়াল! তুমি ন! জান কারণ ॥ 
পর্বত কাননে চরে সুরভি সকল। 
পর্ধবত না পুজি ইন্দ্র পূজনে কি ফল ॥ 
আমার বচনে পূজ গিরি গোবর্ধন । 
সাক্ষাৎ হইয়। গিরি দিবে দরশন ॥ 
ইক্সপূজ! না করিহ পুজ গিরিবর । 
কি করিতে পারে ইন্দ্র তারে কিবা ডর ॥ 
এতেক বচন শুনি গোবিনের স্থানে । 
গোবর্ধন পুজিব সুদৃঢ় কৈল মনে । 
নন্দ আদি যত গোপ রজনী প্রভাতে । 
যতেক পুজার দ্রব্য তরি শকটেতে ॥ 
পু্জিষার সর্ব দ্রব্য সংহতি করিষা। 
গিরি গোবর্ধন মূলে উত্তরিল গিয়া ॥ 
পর্বত পুজিতে স্থান করিল মণ্ডন। 
'আচাধ্য সদস্য দ্বিজ করিল বরণ ॥ 
গিরি আরাধন তৈল করি বেদধ্বনি। 
বচন প্রত্যয় কৃষ্ণ করিতে আপনি ॥ 
একরূপে গোপ মধ্যে রহে গোপীনাথ। 
বিশ্বরূপে গিরি শিখে হইল সাক্ষাৎ ॥ 
নীল্ভ লধর মুর্তি জিনিয়। বরণ। 
শ্রীবংস কৌদ্বভমণি পীয়ল বসন ॥ 
মাথায় মুকুট ঘুড়ে গগগনমগ্ল। 
শ্রবণে রহিয়া দোলে মকরকুগ্ডল 
আজানুলম্থিত গুলে রত্বমণি হার । 
বলমূল করে ার্ধে নানা অলঙ্কার ॥ 
ভুবর্ণ পইড়া গহল অতি মনোহর | 
অঙগদ ব্রদ্থ দুতজ দেগিতে সুম্থর ॥ 
যত বঙ্ধ রাধ্য হজ ফৈল দিছেধন 
ঘর্ব জব্য গিরিযাজ করিল গলা, 


ভোজন করিয়া গিরি আনন্দ বয়ান । 
গোপন্বণে বলে গিরি মাগ বরদান ॥ 
গিরিবর সাক্ষাত দেখিয়া গোপগণ। 
ক্ষিতি লোটাইক়। স্তাতি করে সর্বজন ॥ 
শঙ্ধ্ধবনি হুলাহুলি করতালি দিয়। 1: 
গিরি প্রদক্ষিণ করে পুজ বধূ লয়্্যা ॥ 
সন্মুথে দাগায় সবে করি পুটাগলি। 
দণ্ডবৎ করি বর মাঞ্ধে সবে মেলি & . 
এই বর দেহ প্রভূ গিরি গোবর্ধন। 
নুথে সন্বতসর চরিবেক 'গাভীগণ ॥ 
যাব মনে যেই ছিল সবে বর গেছে । 
গোকুলে গমন কৈল আনন্দিত হয়ে । 
সুখে বৈসে রামকৃষ্ণ গোকুল ভূবনে1 


| কুপিত হইল ইন পুজার লঙ্ঘনে। 


ক্রোধিত হইয়! বলে যড মেঘগণ। 

মম বাক্যে যাহ উনপঞ্চাশ পবন ॥ 
কৃষ্ণের বচনে নন্দ না পুজিল মোরে। 
শীঘ্রগতি উর গিয়া গোকুল নগরে ॥ 
প্ররাবত আদি করি ঘতেক বারখ । 
ঝঞ্ধন! চিকুর ঝড় শিল। বরিষণ ॥ 
গজণ্ডও সম ধার বরষিবে পানী । 

গো! মহিষ ক্ষয় কর গোপ 'গোকালিনী ॥ 
প্ররাবতে থাকিব আপনি বস্ত্র করে। 
দেখিব কেমনে কানু রাখে গোপপুরে ॥ 
এত শুনি জলখর স্বায়ুষেগে ধাক্স 1 ' 
গোবিদ্দমঙ্গল ছুঃখীষ্জায় দাস গায় ॥ ১০৭ 


'ইন্রকৃত্ধ বিষম নষ্ট পারদ + 

, রাগ বযার। 
ক্রোধে আধা কির ইয়ে দি বইসহ. 
গোকুষ ভূযা জব বড হরিণ $ এ 


না ৮ ১ পের 
পন 


'সঙধে সধ জলধরে। 

গোপপুর ঈশানে প্রলয় প্রমাণে 

". উরিল গিয়া সত্বরে॥. 

: ঈশান উদর: হিল পুরিয় 

০ ঘুরি প্রবল বাঁয়। 

ঘন ঘন গগনে ঘোরতর পবনে 
'না চিনে আপন গায় ॥ 

পবন প্রবলে অন্ধকার গোকুলে 
উড়িল অবনীর ধুলা । . 

বড় বড় ঘর পুরু ভাঙ্জিয়া করে চুর 

*যুগাস্ত সময়ের মেলা ॥ 

বায়সাদি পক্ষে শত শত লক্ষে 

 » পড়িল প্রথম ঝড়ে। 

বড় বড় তরুবর তিষ্ঠিতে নারে ঝড় 
গোড়া উপাড়িয়। পড়ে॥ 

ঘন কোপঢুতি করে শিলাবৃদ্ি 
বঞ্চনা চিকুর ভায়। 

হুড় হুড় ছুড় ছুড় কম্পিত' গোপপুর 
জলধারা মুষলের প্রায় ॥ 

_কুরিবর বাছনে হরিহয় আপনে 
উরিলা কুলীশ ধরি । 

তা দ্বেখি জলধর . ক্রোধিত কলেবর 
বিষে ঘোরতর বারি ॥ 

রা বিষ হেরি তীত গৌপগণ 
উপনীত ননের পাশে। 

সবাক দা গায়, গঞজিয়। দেব রায় 
' শখের রন্দুন হালে (১০৭ ৪ 


জাবি 
রা 


০ 
কৃ কর্তৃক গোবর্ধন ধারণ। . 
রাগ মল্লার। : :: 


আজ মেঘে কৈল অন্ধকার । 
চিনিতে না পারি তাই তনু আপনার ॥ধঃ 


গোঁপগণ বলে গুন নন্দ অধিকারী । 
বিবাদ করয়ে ইন্্র হৃষটবুদ্ধি-করি ॥ 

ননদ আদি 'গোপগণে*দেখিস্বা কাতর । 
হাসিয়া কহেন প্রভু দেব গদাধর ॥ 
যাহারে করিলে পুজ! শুন গোপগ্ণ। 

সব! নিস্তারিবে সেই গিরি গোবর্ধন ॥ 
মায়ারূপে বৈসে কৃষ্ণ সবার শরীরে 1 
গোঁকুল দৈভব সঙ্গে গেল গিরিবরে ॥ 
মায়! করি কহে হরি গিরি গোবর্ধানে । " 
বারেক প্রমাদে রাখ গোপ গোপিগণে ॥ 
নিজ শক্তি তেজে প্রত তুলিল শিখর । 
গোপ সৌপী শিশু বৎস প্রবেশে ভিত্তর ॥ 
গোকুল জিনিয়া হেল মনোহর স্থান। 
ঘথায় আপনি জগদীশ অধিষ্ঠান ॥. 
বিশ্বরূপে নারায়ণ তুলিল শিখর । 
ছত্রপ্রায় করি বাম অন্কুলি উপর 1 
আনন্দে রহিল সবে পর্বত ভিতর। 

তা দেখিয়া মহাক্রোধ হৈল পুরন্দর ॥ 
গোকুল ছাড়িয়া বৃষ্টি করে গৌবর্ঘনে | 
গোবিদমঙ্গল ছুঃখীহ্াম দাস ভণে 8১০৮॥ 


হী 
আর তরিোলডে 
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বল হইতে গৌগণের 





ন্‌ 
নি প্‌ রি ২ 
১০০ গোঁষিলমরূল |. 
| 
ক 





: ঘন বজ্জাধাত মারে পর্বত উপর । নিজ নিজ গৃহে সবে করিল! গমন 
মুল ধারার বৃঁষ্ট করে জলধর ॥ ভোজন করিয়া গেলা নদ্দের সদন | 

: 'তিলেক বিশ্রাম নাহি মহাবরিষণ। পালক্কে বসেছে নন্দ ব্রজশিরোমণি। 
তরঙ্ব-লহরি-আৌতে বহে নদীগণ ॥ হেনকালে কহে গৌঁপ কৃষ্ণের কাহিনী : 
সপ্ত দিব! নিশি ইন্দ্র বরিষণ করি। গোঁপগণ বলে নন্দ কর অবধান। 
বিশেষ করিল ভর পর্বত উপরি। গোবিনামঙ্গল ছঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১০৯৮ 
দেখিল শিখর ধরিয়াছে নারায়ণ । | * 
আপন। আপনি ইন্ত্র পাইল গঞ্জন ॥ ॥. , 
মেঘগণ বলে ইজ হইয়া বিকল। গোপগণ কর্তৃক কৃষ্ণের অদ্ভুত 
বরষিতে নারি আর ক্ষীণ হৈল বল।॥ . কর্মের আলোচন।। 
জল যোগাইতে নারে স্থগিত বারণ! রারিমিউ 
পবনের হীন তেজ ইুনহ রাজন ॥ ৰ 
এত শুনি ইজদেব নিশ্বাস ছাড়িল। যশোদা গো! তোর যাছু বড়ই ঢামাল। 

তির | তুমি কেমন করিয়! বল ছুগ্ধের ছাওয়াল ॥ঞ॥ 
বিস্মিত বদনে ইঞ্জর গেল নিজ পুরী । গোপগণ বলে গুন নন্দ অধিকারী । 
গোপগণে বলে প্রভু দেব দৈত্য-অরি॥ কানুর চরিত্র দেখি মনে ভয় করি॥ 
শুন শুন গোপগণ আমার বচন,। ন! জানি কি দেবত1 জন্মিল তোর ঘরে । 
গোকুলে চলহ সবে নির্্বল গগন ॥ ন! দেখি না শুনি হেন যত কর্ম করে॥ 
রভিতে না! পারি আমি গিরি মহাঁভর । পৃতনা রক্ষী মারে দিনেকের বাল । 

_ সপ্ত দিবা নিশি ধরি দুঃখাইল কর ॥ চরণে শকট ভাঙ্গে কানে লাগে তালা ॥ 
নির্মল গগন হৈল ঝড় গেল দূর । তৃতীয় মাসের যবে যাছুয়া তোমার। 
পরাভব পেয়ে ইন্দ্র গেল নিজ পুর। তৃণাবর্ত মহাবীরে করিল সংহার ॥ 
উদয় হইল দেখ দেব দিবাকর । উদ্ুখলে যশোদা বাদ্ধিল যেই দিনে। 
শীপ্রগতি চল.সবে গোকুলনগর ॥ অঙ্গ হেল! দিয়! ভাঙ্গে যমল অঞ্জুনে ॥ 
মহাভার গিরিবর পড়িবে খসিয়া। বুসানুরে বধিল যে.অস্ভুত কাহিনী ।' 
মোর বোল না গুনিলে মরিবে পড়িয়া ॥ জলপানে বকাছুরে মারে যাছমণি ॥ 
নন্দ আদি গোগ যত কৃষ্ণের বচনে। অধানুরে মারে কৃষ্ণ পেটে প্রবেশিকা! । 
বাহির হইল সবে ত্বরাহ্ষিত মনে | ধেস্ুকা মারিয়া তাল খাইল লুটিয়! ই 
গোপ গোলী আছি যৃত হেন বৎসগণ। কালিয় বিষের তেজে পুড়ে জ্িতূবন।, 
গোকুলে গমন কৈল'আন্নিত মন ॥ , নে কাদির দিযে জে ছার ল্য. 


নি নেই ভুবন গিবি, মসৃত করিল রৃফ কালি দহ জল 
রাম কষ গেল উিগোক্র নগরী, ॥ হর আনা ফালি পেন রম 


৭ এ পচা 


্ঁ ১৯১ 


৮টি 


অগ্নিপান করে কাছ এ বড় অন্ত । কোটি কোটি ব্শ্গা খাঁর অস্ত নাহি পা । 





প্রকারে প্রলম্থ দৈত্যে মারে তোর স্থৃত ॥ শ্রীকৃষ্ণের বৈরী চৈয়া জীতে না বুঝায় & 
যত সব কর্ করে দেখি লাগে ত্রাষ। আপনারে ভিরস্কার করে অনুক্ষণ। 
অস্কুলে শিখর ধরি রঙ্গ অভিলাষ ॥ অন্ন জঙ তের়াগিয়! চিত্তে যনে মন ॥ 
কার চরিত্র দেখি লাগে বড় ভয়। কি করিব কোথা যাষ নিস্তার না দেখি। 
» গৌকুল ত্যজিয়। যাবে হেন মনে জয় ॥ কোন রূপে গোবিন্দ আমারে হবে সুখী ॥ 
এতেক গুনিয়। নন্দ কহে গোপগণে। বারাম ন! দেয় ইন্দ্র থাকে উপবাসে । 
পুর্বে যে বলিল মোরে গর্গ তপোধনে ॥ হেন কালে সুরভি আইল তীর পাশে ॥ 
অনেক কঠিন তপ করি পূর্বকালে। আন্যাশক্তি রূপ ভিহ স্বর্গের কপিল । 
যা হেন বালক পাইজ্ছ কর্দমফলে॥ ধার এক ধারেতে মখন উপজিলা ॥ 
চারি যুগে চারি জম্ম দ্বাপরে কান!ই। ইন্দ্রেরে কহেন মাতা শুন সুরেশ্বর 
যে পুত্র হইতে এত আপদ এড়াই॥ বিষণ হিংসা করি মনে হৈল্নাছ কাতর ॥ 
পৃথিবীর হষ্ট দৈত্য বধিবে প্রকারে । মোর সন্ধে আইস তুমি না করিহ ভয়। 
দনুজ দলন হেতু জন্ম মোর ঘরে ॥ দোষ মাগি লব কষ্ণ পরম সদয় ॥ 
বলাম কৃষ্ণ দেখি ভয় না ভাবিহ মনে । আগে অমি ধাকিব পশ্চাতে তোমা কৰি 
আনন্দে গোকুলপুরে থাক সর্বজনে ॥ ইঙ্গিতে বুঝিয়া তোরে ভেটাইব হরি ॥ 
হাসিয়া চাহিল ক্ষ সবাকার মুখ। এত বলি কপিল! ইন্জ্েরে সঙ্গে লৈয়া! । . 
সর্ব কথা পাসরিল পাইল বড় সুখ যমুনা পুলিন বনে উত্তরিল! গিয়া ॥ 
জথে বৈসে নন্দবোষ গোকুল নগরে |. কপিলা-শক্রের গতি জানি গোবিন্বাই। 
অখিল ভূবনপতি যশেদার ক্রোড়ে॥ শিশু সঙ্গ ছাড়ি গেলা দেৌহাকার ঠাই ॥ 
শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ গক্জাতীরে। কপিল! কৃষ্খেরে দেখি করেন স্তবন। 
হুঃখীস্তাম দাস ডাকে পার কর মোরে ॥১১০৪॥ অপরাধ ক্ষম প্রভু কমললোচন ॥ 
. মহৎ পুরুষ তুমি অদৌষদরশী । 
ইন্দ্রের অপরাধ মার্জন। ইন্দেরে সদয় হও প্রভু ব্রন্ধরাষ্টি, ॥ 


তোমার মহিমা! কিব। জানে পুরন্দর । 


১০০০০০ মোবের হণ তৃষি বেবে অগোতয ॥ 
গুক বলে পরীক্ষিত গুন সাবধানে । হরষ সরস মতি দেখিয়া গোপালে। 
রামকাহ্‌ রাখে থেছ যমুনাপুলিনে ॥ ইন্দ্েরে ফেলিল লৈর! প্রন পদতলে ॥ 
'ওখা দেব পুরন্দর পরাত্ব পেয়ে। . অনেক প্রণতি ভ্ভতি করে দেবরায়। 
“আপনি কমন মনে সৃচিত্তিত হয়ে। . গ্রুপ ধরিয়া .অবনী গড়ি যায় & 
বিয্হিংসা করিম খরম কাতর |  নরনসলিলে ভিজে বঙ্গের বলন,।.. 


না জানি কি ঘরে ডু.বেহ,গদাধর॥ :.:: অপরাধ ফ্য বলি করেন রোকন, 


২৯২ 


.জানিয়া ইন্দ্রের মন কষললোচন।. 
হাতে ধরি তুলি তারে দিল আমিক্ন ॥ 
ছু না ড়াবিহ মনে গুন পুরম্দর । 
অধিকার লয়ে চল অমরনগর ॥ 
পরম আনন্দ ইন্র প্রভুর জাখাসে। 
দেবগণ সঙ্গে রঙ্গে কুহ্ুম বরিষে ॥ 
তবেত কপিল! কষে অভিষেক করি 
এই নাম দিল সে গোবিন্দ গিরিধারী ॥ 
ক্ষীর নীর কুসুম করিয়ী বরিষণ। 
প্রণাম করিয়া গেল নিজ নিকেতন ।॥ 
শিশু সঙ্গে বিপিনে বিহরে বনমালী । 
দিবা শেষে গৃহে চলে করিয়া! ঢামালি ॥ 
ধেন্ নাম ধরি কৃষ্ণ দিল বেণু স্বান। 
আসিয়! সকল ধেনু হৈল আগুয়ান ॥ : 
সুরভি সকল দিল আগে চালাইয়া । 
রাম কৃষ্ণ যান দৌহে রঙ্গেতে চলিয়া] ॥ . 
নাচিতে গাইতে সবে গেল গোপপুরে। 
নর নারী আনন্দে মশবলধ্বনি করে ॥ 
নিজ নিজ গৃছে সব করিল! গমন । 
মন্দিরে চলিল প্রভু রাম নারায়ণ । 
দোহার দেহের ধূলি ঝাঁড়িল রোহিণী। 
জর ক্ষীর নবনী ভূগ্তায় নন্দরাণী ॥ 
আচমন করি.ভোগ তাম্থুল কর্পুরে। 

ছ ভাই গুইল দিব্য পাঁলঙ্ক উপরে ॥ . 
একাদশী ব্রত নন্দ করে মাঘ মাসে। 
গোবিদমঙল ছংখীশ্যাম দাস ভাষে ॥১১১। 


বরুণালয় হইতে. নান্দের উদ্ধার 
টানানাকি 








নিবেশিয়া তন মন গুনে ভণে যেই জন 
হেলে তরে ঘোর তরঙিদী | 
নান! রঙ্গ রষে হরি নন্দ গৃহে অবুতরি 
কেবল করুণাময় তন্থু। 
নন্দ আনন্দিত মনে- যশোদা রোহিণী সনে 
পালন করেন রামকান্ ॥ 
কৃষের মায়ায় ধন্দ ব্রত আর্ভিল নদ 
মকরেতে মহা! একাদশী । ... 
সান গুচিমস্ত হৈয়া ধন ধেছু দান দিয়।' 
কৃষ্ণ ধ্যানে উজাগর নিশি ॥ 
দশ বিশ গোপ সঙ্গে কেহ নাচে গায় রঙ্গে 
করতালি দেয় কোন জন! । ূ 
নিশি জাগি কুতৃহলে সবে মেলি উষবাকালে 
হেতু চলিল যমুনা ॥ 
ওথা সে জলধিপতি মনে ভাবে দিবা রাতি 
কোন রূপে দেখিৰ গোবিন্দ । 
এই যমুনার জলে স্নান করিবার ছলে 
ধরি লয়ে যাইব সে নদ্দে॥ 
পিতার উদ্ধার কাষে অধিল ভূবন রাজে 
মোর পুরে করিবে গমন। 
ও পদ পঙ্ছজ দেখি নির্মল হইবে আখি 
. ধন্য জন্ম হইবে তখন ॥ 
এই ছলে আছে জলে মন্দ ঘোষ হেনকার্সে 
নীরে নাবে নান করিবারে।, 
ধরিয়া নন্দের হাতে চলি গেল জলপথে 
উপনীত বরুণ মন্দিরে ॥ 
তবে নদ ঘোষে লৈয়া বং বাইয়া 
দিল নান। রদ্ধ আলন্কীর.. 
গোবিদ্দ আরবে করি. বস্িবাছে খে 
| নন রবে চিজ্িত সগ্্ার 8. 
০১০৭০ রর লন 
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বরুপের মন জানি দয়ামিথি চক্রপাঁণি : 






 বগোদারে জানায় গোকুলে ॥ দিল তারে আলিঙ্গন দান ॥ 
বার্তা পেয়ে গোপ মুখে বরাঘাত মারে বুকে বক্ষণ কৃতার্থ-হৈল পাদপন্ম রেখু লইল 
' আমুদড়.কেশে নন্দরাণী। বিজয় করিল নরহরি । 
হরি রি শব্ধ করি. রাম কৃষ্ণ করে ধরি ধরিয়া নন্দের করে উঠিল যমুনাকৃলে 
নন্দ বিনে পশিব আগুনি॥ যথা আছে যশোদা] সুন্দরী ॥ - 
সরল জিন্দর ভালে কুস্তলে চিরুণী দোলে কৃষ্ণ সঙ্গে নন্দ দেখি যশোমতি উশ্রমুখী 
' সতী ভাবে ধরে চুতডাল। ধন্য কানু বলিয়া বচন। 
জয় জয় দেয় যখী যশোমতী চত্রমুখী চুম্ব দিয়া চাদ মুখে পরম আনন নখে 
বলে কর আঁগুনি সাঞ্জাল। গ্রোপপুরে করিল! গমন ॥ 
দেখিয়া মায়ের মুখ গোবিনে লাগিল ছঃখ সভা! মধ্যে কহে নন্দ বহুত আমোদ গন্ধ 
». ধ্যানে সব জানিল কারণ। *. বিবিধ বিচিত্র রতু মণি। . 
বরুণ বিচার জানি প্রবোধিয়া নন্দরাণী কান্ধুরে করিয়া পুজা মোরে দিল জল-রাজা 
, নীর মধ্যে করিল গমন ॥ পুত্র হৈতে বীচিল পরাণী ॥ 
উপনীত গদাধর বরুণের বরাবর এত শুনি নন্দ স্থানে সবে ধন্য বলে কানে 
অন্তর্ধামী দয়ার ঈশ্বর । স্থুরপতি কুস্থম বরিষে। 
গ্রভূর বর্শন পাইয়া বরুণ কৃতার্থ হৈয়া উল্লাসিত নুদনারী সঈরিত রন্ধন করি 
বসাইল পালকঙ্ক উপর॥ * পাঁরণা করান নন্দ ঘোষে॥ . 
নানাবিধ রত্ব মণি কৃষ্ণ জঙ্গে দিল আনি আনন্দে আহীররাজ বৈে বৃন্দাবন মাঝ 
রসন ভূষণ গন্ধময়। রাম কৃষে। করেন পালন । 
কন্তুরী চন্দন চুয়া ধূপ দ্বীপ আরাধিয়া গোবিনদম্জল পোথা। ভূবনে ছুল্পভ কথ 
নত.শিরে প্রণাম করয় | ছুঃখীন্ট।ম কিঞিৎ, ভীষণ ॥ ১১২ ॥ 
লুটাইয়া ক্ষিতিভলে অনেক প্রণতি বলে রর 
কক্ষণ বচনে বলে ঘানি রাধা ক মিলন প্রসঙ্গ-__ 
তোমা! দেখিবারে হরি নলেরে 'করিমু চুরি বড়াই সমাগম । 
এই দোষ ক্ষম চক্রপাণি ॥. রাগ পাহাড়ি। 
জি হয়: আমি সুড় ছরাশয় দেখ না কদস্ব তলে সুরু হইয়া। 
তুমি প্র পতিত টাবন।. , .. কত উদ জিনি তহবিরণ কালিযা। 
মার দিলেন রত কৃ লযা মেঙগে চীচর চিকুযে চূড়া চপ্পক্ষের বেড়া । 
রঃ সী মাহ | কন্ধুরী তিলক কুলবতী কুল ছাড়া ॥ 
এড নহি সি. দিদা নদ থে কৌন বিধি কত কালে নিরস্বিণ তু । 


সহি হারে গুহিত কা ফুলধনু 
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শ্রবণে মকর কড়ি গ্রলে মণিহার। 
অধরে অলপ হাসি অমিয়া পসার ॥ 
কটিতে পিয়ল ধটি পাটনীর ডোর । 
ব্রিভঙ্গ ভঙ্গিম অঙ্গ নবীন কিশোর ॥ 
চরণে বঙ্কিম রাজ নাচনিতে বাজে । 


লাগি রহু ছুঃখীশ্ঠটাম চরণের মাঝে ॥ ড্র! 


শুন রাজ! পরীক্ষিত গোবি ন্দের লীলা । 
ভুবন মঙ্গল নাম ভব জল ভেলা ॥ 
এক দিন নটবর বৈসে বনমালী । 
নব রঙ্গে ভ্রিভঙ্গ কদন্যে অঙ্গ হেলি॥ 
বামে বিনোদিয়৷ চূড়া টাননি কপালে । 
বরহা-চক্র্রিকা শোভা নানা রঙ্গ ফুলে | 
মধু রসে উড়ি পড়ে মত্ত অলিকুল। 
কত্ত,রী তিলক চারু অলকা৷ অমূল ॥ 
ভূর ফুল ধনু জিনি রঙ্গিম বয়ান । 
অঞ্জন রঞ্জন আখি ঠারে পঞ্চ বাণ ॥ 
নাসাপুটে গজমতি করে ঢল ঢল । 
কত কলানিধি নিন্দে শ্ীমুখমগণ্ডল॥ 
অধর সুরঙ্গ রঙ্গ জিনিয়া বান্ুলি। 
অল্প অল্প হাসি যেন পড়িছে বিজুলি ॥ 
কুগুল কেয়,র হার গলে দোলে মণি । 
অতপী কুস্থম জান শ্তাম তনুখানি ॥ 
স্বর্ণ পইতা৷ গলে রত্র মণি হার । 
ঝলমল করে অঙ্গে নানা অলঙ্কার ॥ 
অঙ্গদ বলয় ভূজে মোহন মুরলী ৷ 
পীতাম্বর রুচির গভীর নাভিত্বলী ॥ 
চরণে বস্কিমরাক্ধ বাজন নুপুর | 
মোহনীয় বেশে কষ দ্গাও ঠাকুর ॥ 
হেনকালে রাধা জে সখীগণ লৈয়]। 
যমুনা জলেরে যায় কক মনে, বেয়াই ॥ 
বৃষভাণু নৃপহ্থতী, রাধ। টাকুরাগী। - 
রূপে গুণে অনুপৃরধনীরী:স্িরোয়গি & 


রাইসুখ মনোহর দিতে নাই সীমা । 
বেদ ভেদে বিধি যার না! পাস মহিমা ॥ 
কাচা সোণা গিনি তন্তু পরে নীলবাস। 
কমলবদন চারু মন্দ মন্দ হাস॥ 
বিমলবদনী ধনী খঞ্জন নয়নী । 

মরাল মন্থর গতি মাঝা সিংহ জিনি ॥ 
রাধা কানু আখি আখি হৈল দরশন। 
মুখে মদ হাসি রাধা পিল বসন ॥ . 
যমুনার জপ লৈয়া গৃহে গেল! রাই । 
রাধা কূপ দেখি কামে কাতর কানাই ॥ 
রাধা বিহ্ন অন্ত কিছু না ভায় নাগরে। 
নিরবধি রাধ। রাধা জপস্কে অজ্তরে ॥ 
রাঁধিকারে দেখে কান নয়নে নয়নে । 
রাই রূপ মনে পড়ে শয়নে. স্বপনে ॥ 
নান। ছলে যান ক্কৃষ্ রাধিকার ঘর। 
গুরুভয়ে বিনোদিনী না হয় গোঁচর ॥ 
রাধিকার অন্বেষণে বুলে শ্তামরায় । 

পথ আগুলিয়া থাকে যদি রাধা যায় ॥ 
নান! অনুসারে রাধা দেখিতে ন! পাই। 
আচন্থিতে পথে কাছ দেখিল বড়াই ॥ 
বড়াইর বেশ যত কি বলিতে পারি ' 
পাকা চুলে রঙ্গফুলে বেন্ধেছে কবরী ॥ 
সাথায় সিন্দূর ভালে চন্দনের ফৌটা।। 
শ্রবণে কুগুডল যেন*দিনমণি ছটা ॥ 

এ বুদ্ধ বয়সে বুড়ী না ছাড়ে কজ্জল। 
রসনা চলনে নড়ে দশন সকল ॥ ' 
স্বর্ণশৃত্র নাসাপুটে গজমতি ছলে.। 
সন ছুই গোটা ভার দোলে নাভিমুলে ॥ 
অষ্ট অঙ্গে পরে বুড়ী অষ্ট অলঙ্কার / 
গৌর বরণ রথে অস্থি-চর্্ম সাত : রি 
এক পদ চলে বুড়ী চাটি পর-বেরন 
হাটি ধরি উঠে বুদ ঘন খন কায়েন 
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দৌবসান ল। ১০৫ 
অষ্ট অজে বাকা বুড়ী পরে পীতান্বর। (তোমা বিজু কেহ আর না করিবে প্রতিকার 
নড়ি ধরি দাগাইল কার গোচর ॥ রাধা দিয়া জীয়াও কানুরে॥ 
বড়াই দোখিয়া কানু জিজ্ঞাসে যতনে । কার বনে বুড়ী করে উভ করি নড়ি 
'গ্রোবিদ মণ হুঃধীন্তাম দাস ভপে ॥১১৩॥ কহে ক্রোধ করিয়! চাতুরী ।' 

বড়ায়ের অভিলাষ কহে ছ্খীশ্যাঞ়ে দাস 
গোবিন্দ উদ্ধার ভববারি ॥ ১১৪ ॥ 
বড়াইর প্রতি কৃষের অনুরোধ __ 
রাগ পাহাড়ি। বড়াইর গ্র তত্র ও কৃষ্ণের 
কহে মুনি ভাগবত *শুদ্ধ চিত্তে পরীক্ষিত ব্যাকুলত। 
শুন রাজ! গো।বন্দের লীলা। 
বয়স শঙ্কর মুনি" সমাধিয়া নাহি জানি রাগী রী | 
- সে প্রভু রাধার ভাবে ভোলা! ॥ আপনারে কত বড় বাস হে কানাই । 
অধিণ ভূবন নাথে বড়াই দেখিয়া পথে 'অর্সস্তব কহ যে শ্রবণে শুনি নাই॥ ক্র 
' জিজ্ঞাসে যতন করি বাণী। বানর বচনে বুড়ী সয় অন্তরে । 
অনেক আরতি মোর দর্শন পাইন্ছু তোর চাতুরী করিয়া! বলে কানু বরাবরে ॥ 
এ ছুঃখ খণ্ডিব হেন জানি । শুন কান্থ কেনু হেন কর নাগরালি। 
" বড়াই! হেন বোল রাধা আগে কার বাপে বলি॥ 
কহিগো তোমার ঠাই ক ক্ষণে দেবিস্ রাই পুরুষ-বিদ্বেষা সে যে রাধা ঠাকুরাণি। 
_ অখিল ভুবন অনুপমা । পরনারী দেখিয়৷ এতেক লোভ কেমি ॥ 
কুরগ নয়নী ধনী ইঙ্গিতে পঞ্চম হান আপনাকে কত বড় বাস হে কানাই। 
* মরমে মারিয়া গেল আমা । এতকাল গেল তোর গোধন চরাই ॥ 
মোরে দিয়! প্রেম ফাদ চাহিতে বদনচাদদ বনে থাক রাখাল সংহতি তুমি বুল। 
নেতাঞ্চলে ঝাপিণ৷ হুন্মরী। অন্ত কেহ নহে'রাধা দেখিয়া সে ভুল ॥ 
জল দৈম্ব। গৃহে গেল অঙ্গ ভঙ্গ কেখাইল বামন হইয়া চান্ব ধরিবাৰে চাও। 
ক্ষণে মনে পামরিতে নারি দরিদ্র হইয়া ধন চালে কি পাও ॥ 
রাধিকার অগ্রাগে অন্তরে অনল জাগে রাধার যৌবন দেখি পুড়িয়া সেনমর। 
* ধগধে শবাকুণ কায শরে মিছা কাষে কাছ ছে বির্ধিতিংমোরে কর ॥ 
ভাহার বিরহে প্রাণ রাফিঠ লারিরে কান এ বোল শুনিয়া বিদগ্ধ শ্যামরার । 
|  “ব্লহ বাই বুদ্ধি মোরে॥ . প্রাণদান দেহ বড়াই ধরি তোর পায় ॥ 
পনি ক সে ভন থো বড়াই মৌ মা করিহ মা 
 দিদুফেটিহা সিকি তোরে ।... ধন খোর দির যা । 


১৩৬ শ্াদিক্নরারা | 


রাঁধিক। বিহনে মোর প্রাণ নাহি বয় ॥ 
কহিও বাধারে মোর অনেক বিনয় ॥ 

বাধ! বিন্ু নম্বনে ন। দেখি অন্ত জনে । 
রাধ! নাম বিনে কিছু ম! শুনি শ্রবণে ॥ 
রাধিক। বিহনে প্রাণ বাখিতে নাবিব। 
বাধা না পাইলে গো বৈরাগী হয়ে যাব ॥ 
একবাৰ বাখ প্রাণ শুন গো! বভাই। 

পাঁষ ধরে বলি বল আনি দিব বাই ॥ 

এত শুনি বলে বডাই প্রবোধ বচন। 
ছঃখীশ্তাম দাস পহ' গবিন্দ চবণ ॥ ১১৫ ॥ 


বড়াইর প্রবোধ বচন। 


বাগ পাহাডি। 
কানাই হে। 
(কন হেন কবহ বিনয় ॥ ফু ॥ 
কান্ুব বচন শুনি বড়াই কহেন বাণী 
কেন এত কবহ বিনয। 
তোমাৰ কাতব বাণী শুনিষা বিদবে প্রাণী 
যতন কবিতে যে বা হয়॥ 


তবল নহিয়্ ভূমি উপাক্গ হ্ছজিব আমি 
গুন কান্ধ কছি তোর ঠাঞ্ডি। 

করিব এমন রীতি সে বাঁধা তোমাৰ প্রতি 
না দেখিলে যেন জীয়ে নাই ॥ 

মনঃস্থিব কবি হবি থাক দিন ছুই চারি 
মোর বোল না৷ কবিহ আন। 

রাধা আনি দিন যবে বডাই বলি তবে 
শুন কানু কমলনষন ॥ 

মনে না করিহ দুঃখ পাইবে পবম সুখ 
পববোধ হও মোব বোলে । 

শুন হু নন্দেব বাঁলা আমি না করিব হেল 
যদি থাকে তোমাব কপালে ॥ 

বোলে প্রবোধিযা হবি চগ্গে বুড়ী নডি ধৰি 
উপনীত বাধিকাব শ্থানে। 

গোবিন্মমঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথা 
শ্রীমুখ নন্দন বস গানে ॥ ১১৬ । 


রাধিকার সহিত বড়াইর কথা । 


বাঁধিকার কথা যত তাহ! বা কহিব কত বডাই চলিয়া গেল রাধিকার পাশে । 


বডই সঙ্কটে কবে ঘব। 
শীগুভী হুর্জন তাঁৰ আক্নান খুবেব ধা 
ভিলেক না পাষ অবসব ॥ 


একেল। বসিকা রাধা আছে গৃহবাসে ॥ 
বিহানে আযান ঘোষ গিয়াছে বাধানে। 
বাধিকার ননদ্দিনী সে গেছে যোগানে ॥ 


বাড়ীব বাহিরহৈতে সাধলাঁগে তাব চিত্তে গিষাঞ্ছে শাশুড়ী বুভী ছোট বিয়ের ঘ়। 


চক্র সূর্য্য দেখিতে মা পাষ। 


বড়াই বলিছে ভাল পাইল অবসর ॥ 


ননদিনী নগে ফিরে আঁখি আড নাহি করে বডাই দেখিকা পাধ! করিল আদর । 


ডবে পৰে পালিটি না চায়। 


হাসিয়। কছেন্‌ বডাই রাধিকা গোর | 


সে ধনী কুলের বালা তার সঙ্গে রস খেলা শুন রাধা বিনোঁধিনী স্বরূপ বচনে । 


হেন সাধ কহিমাঙ্ছ অনে। , 
আমার বছুন ধ্ধি খৈরাজ ধরছ ছি 
দেখি দড়ি ধার পটিন। 


কি জণে দিষ়্াছ দোখ! নর্দের ঈপনে ॥ 
সখীদন্ধে গিয়াছিলে বসুনা হছে 
তোনাকে দৌরিগ কাছ রঙিধীটী 
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. চাহিলে কাস্ছর দুখ মুচকি হালিমা! 

সে কান চাহিতে আইলে বসন বাঁপিয়া ॥ 
সেই হৈতে.কানাছি তোমার অন্থ্রাগে । 
_ নাহি খায় অন্ন পানী বুলে বন ভাগে । 
তোমার লাগিয়া! কানু হয়েছে বৈরাগী । 
শরীর পুড়য়ে তার মনমথ আগি ! 
আমারে দেখিয়। পথে নন্দের নন্দন । 
অনেক বিনয় কৈল তোমার কারণ ॥ 
তোমাকে বিনতি কানু করিয়াছে যক্ত। 
_ এক মুখে যেই কথ? কহিব সে কত॥ 
জীয়ে বা না জীয়ে কানু তোমা ন! পাইলে । 
শুনু রাধে অনুমতি দেহ মোর বোলে | 
এ সব বচন শুনি বিনোদিনী রাই । 
হরিষ বিষাদে কে গঞ্জিয়া বড়াই ॥ . 
মর গো বড়াই বুড়ী ছুটি আখি খাঁও। 
রাখালে ভজিতে 'মোরে যুকতি শিখাও ॥ 
অন্য কেহ হেন বোন বলিত আমাতে। 
ইহার উচিত শান্তি দিতাম হাতে হাতে ॥ 
তুমিত বড়াই আই তে কারণে সহি। 
“গৌরব রাখি আজি তুয়া সুখ চাহি ॥ 
আর যদি হেন বোল কহ মোর স্থানে । 
সহিতে নাপ্সিব আমি কহিব আম়ানে ॥ 
কোন রখ গুণ কান কেমন লক্ষণ। 
থেন্ধু পাখে.বনে থাকে রাখালে মিলন ॥ 
সিংহের দ্বরণী দেখি লোভিত শৃঙ্গালে। 
'পতঙজ পড়িতে চাহে-জলস্ত অনলে । 
এত গুঁনি রাখিকারে, বলেন বড়াই। 


স্বাখীজায বলে বদ্য বিনোধিনী পাই 1 ১১৭৪ 


_ বাধার প্রতি বড়াই দুতীক্স 
: প্ররোচনা | 
রাগ বরাড়ি। 


গুন গে! রাই ভজত কানাই 
জনম বিফলে যায়। 
এরূপ যৌবন কর নিবেদন 
কন্দর শ্ামের পায় ॥ প্র॥ 
এত গুনি বড়াই কেন রাধিকারে। 
শুন রাধে কেন হেন বল অহ্ষ্কারে ॥ 
সে কাছ মহিমা রাধে কি কহিব তোরে। 
আগম নিগম বেদে না জানে তাহারে ॥ 
মহা! মুনিগণ ধার অস্ত নাহি পায় । 
সদাশিব বার গুণ পঞ্চ মুখে গায় ॥ 
যেই পদবিলাসিনী গঙ্গা! ভা্গীরধী। 
“যেই পদান্ুজ সেবে লক্ষ্মী সরন্বতী। 
অখিল ভূবনপৃতি নাম নারায়ণ । 
ইজ চক্র করে ধার চরণ সেবন ॥ 
যার রূপ লাবণ্যে মোহিত ত্রিভূবন । 
কোটি কোটি কাম জিনি অঙ্গের বরণ । 
অঘোর সংসার সিদ্ধু তারিবার তরে। 
নদ্দগৃহ অবতার দৈত্য বধিবারে ॥ 
হেন প্রভু নিদ্দিস্‌ যৌবন অহস্কারে। 
ঝুরিয়া মরিবে:পাছে না ভজি কাছরে,॥ 
সে ক্ক্চ তোমারে দেখি করিয়াছে মন। 


আপনা বঞ্চিত রাধে কর কি কারণ ॥ 


মোর বোলে ভজ রাধে শ্তাম গুণনিধি। 
কি ভাব শ্রীরাধে গোফল' তোরে বিধি ॥ 
যত জব অভিমান দুরে পরিহরি। 

ভজ্হ কৃষের পায় হইয়া ভ্রমরী | 


পাইবে পরয় দুখ ভা দখলে]. | 


কাছ হের যান না পা জিবনে | 


১০৮ 


. খ্ রূর্প যৌবন ধনে হইয়া ধনী । 

না রহিবে চিরকাল শাপ দিলে তিনি ॥ 
বাখিলে রাখিবা নহে ন। যাইবে সাতে । 
এ বোল বুঝিয়! প্রেম দেহ শ্তাম হাতে ॥ 
বড়াইর বোল রাধে মনে অনুমাঁনি। 
হাঁসিয়া বলেন বৃষ্ভানুর নন্দিনী | 

তুমি যে বলিলে বড়াই সে কানু ভজিতে। 
পরবশ আমি প্রেম করিব কি মতে ॥ 
গৃহে গুরুজন মোর বড় পরমা । 

বাড়ীর বাহির হব হেন নাহি সাধ ॥ 

এ পাঁট পড়ি মোরে বড়ই বিষম । 
শাগুড়ী ছুরস্ত মোর জীয়ন্ত যেযম॥ 
পাপ ননদিনী ভয়ে না ছাড়ি নিশ্বাস। 
শার্দ,ল সমাজে যেন কুরঙ্গিণী বাস ॥ 

এ সব সঙ্কটে কোথা শ্ঠামপ্রেম পাব। 
পরবশ কৈল বিধি কি আর কহিব ॥ 
বড়াই বলেন শুন রাধা বিনো্দিনি । 
উপায় হুজিব আ'ম নান। রঙ্গ জানি ॥ 
দন করি এক বোল বলহ আমারে । 
আনন্দ স্বরূপে তোমা ভেটাব কারে ॥ 
রাধা বলে পার যদি করিতে উপায় । 
তবে সে ভজিব বিদগধ স্যামরায় ॥ 

সর্ধ কাধ্য সিদ্ধি হৈল বলেন বড়াই । 
কোন রূপে ভেট হবে রাধিকা কানাই 
গোপী সঙ্গে রাধারে যোগানে লৈয়! যাব । 
তরুমূলে শ্যাম সঙ্গে মিলন করাব ॥ 

এত চিত্তি বড়ংই চলিল নন্দ স্থানে। 
গোবিন্দমঙল দুঃরধান্তাম দ।স গানে ॥ ১১৮৪ 





দান খও-__বড়াইর মন্ত্ণা.। 
: শ্বাগ্র ভাচিয়ারি । ৮ 2 
আকু পরম বাজে বার পু. 


গোবিজ্ম্গল। 


পরীক্ষিত পুছেন মুনির পাস ধরি। 

কহ কোন রূপে দান সাধিল মুবারি ॥ 
শুনিয়! সম্ভোষ মুনি রাজার বিনয় । 
কোকিল জিনিয়া কঠ কথ। মধু কয়। 
শুনহ নৃপতি চিত্তে করি অবধান । 
যেরূপে সাধিল কৃষ্ণ গোপিকার ধান 7 
কৃষ্ণের কার্যেতে বুড়ী বাড়াই আনন্দ। 
রাধ! কান্গ মিলন করিতে অন্ুবন্ধ ॥ 
মনে বিচারিলা মুক্তি মায়াবী বড়াই । 
নন্দ আদি গোপগণে একত্রে বসাই ॥ 
শুন গোপগণ মোর বোল মিথ্য। নয় । 
সভায় যে যুক্তি কৈল কংস: ছরাশয় ॥ 
কৃষ্ণ পুত্র হৈতে নন্দ পাসরিল! মোরে। 
গোৌরস না আইসে বিকি মথুর! নগরে ॥ 
দধি ছুগ্ধ ক্ষীর ছানা,না পাই দেখিতে। 
এ ছুঃখ কেমনে সহে কংসের অঙ্গেতে ॥ 
হিহানে কটক সাত গোকুল বেড়িব। 
গোপগণে মারি সব গোধন আনিব ॥ 
বিকে যদি আইসে গোপী গোরস লইয়া 
আনন্দে থাকুক তবে না যাব সাজিয়। ॥ 
মথুরাতে গিয়াছিন্ু নাতিনীর ঘর। 
অক্রুর কহিলা মোরে এ সব উত্তর ॥ 
কহিও নন্দেরে গোপী গোরস লইয়া । 
মধুপুরে বিকি কিনি করুক আসিয়া ॥ 
নহিলে সাজিবে কংস ইথে নাহি 'আন। 
সত্য কথা কহি তোম! সব! বিদ্যমান ॥ . 
বড়াই বচনে যত গোয়াল। সকল। 
কংসের প্রতাপ শুনি তরাসে বিকল ॥ 
কহ কি করিব যুততিং ননদোধ ক্বর। 
নগরে নাগরী যাবে উড বিনয় .. 
ন! গেলে গোরস বিকে কোপে ব্তষ রায় 
যোগানে যাউকগোসী; এই বুজি 
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কেহ বলে নগরে যাইবে নারীগণ ।, 
ভাল মন্দ লোক যত করিবে দর্শন ॥ 
বড়াই বলৈ গোপী যাবে কংসের:যোগানে । 
চাহিবারে পারে কার বাপের পরাণে॥ 
নন্দঘোষ বলে শুন গোয়ালা সকল। 
'ধড়াই যদি যায় সঙ্গে তবে সে মঙ্গল ॥ 
সবে মেলি বড়াইরে করহ যতন । 
যাইতে আসিতে সঙ্গে লয়ে গোপিগণ ॥ 
তবে সবে বলেন বড়াই শুন বাণী। 
তুমি আজ্ঞা দিলে বিকেঁ পাঠাই গোপিনী ॥ 
বড়াই বলেন ঠাট গোয়ালার মেয়ে । 
বিকিকিনি করিবে মখুরাপুরে গিয়ে 
গোপকুলে জনম গোরস বিকি কিনি । 
আমি বুদ্ধ বয়স বাতুয়া কলেবরে। 
পথে যাইতে গোড়াইতে নারিব গোপীরে ॥ 
টকংসের প্রতাপে যাবে নিঃশক্কে গোপিনী ॥ 
এড়িয়! যাইবে মোরে ফেলাইয়া পথে । 
যাইতে নারিব আমি গোপিকার সাথে । 
গোপগণ বলে বড়াই ধরি তোর পায়। 
তুগ্মি সে রক্ষক হৈলে বিকে গোপী যায় । 
বড়াই বলে সবে মোরে কৈলে আথাস্তর ৷ 
হাতে পায়ে ধর কত ঠেলিব উত্তর ॥ 
সবে মেলি পসরা উদ্যোগ কর গিয়!। 
প্রভাতে যাইব বিকে গোপিগণ লৈয়। | 
তবে যত'গোপগণ নিজ গৃহে গেল। * 
ম্থুরা যাইবে বিকে গোপীরে কৃহিল ॥ 
শুনিয়া সহ্ষ্ঠ গোর্পী যোগানের নামে । . 
আসিতে ধাইতে পথে দেখিব সে শ্যামে ॥ 
মুয়ান কছেন তবে রাধিক্যার্মস্থালে। 
যাইব বিকে গিণের'সনে ॥ 


১৩% 


আসিতে যাইতে পথে থাঁকিবে সংহতি ৷ 
তুমি কি না জান রাধ! কুলের যুবতী & 
বড়াই বলে রাধা! মোর পরাণ পুতলি + 
জঙ্গে সদা রাখিব রাধিকা চক্্রাবলী ॥ 
হেন রূপে বড়াই কৃষ্ণের কার্যে মন। 
গোবিদ্দমল গান শ্রীমুখ নন্দন ॥ ১১৯ ॥ 





গোপীগণের মথুরাঁয় গমনোদ্যোগ ॥ 
রাগ বসস্ত বারাড়ি। 


বিহানে সকল বনিতামণ্ডল 
গোরস মথন করে। 

ছান্দনি যখনি মথয়ে গোপিনী 
ঘন ঘন জয় পুরে। প্র॥ 


গোপীগণ রসবতী, গোবিন্দ ঘাহার পতি 
দেখিতে মুরতি মনোহরে। 

লাবণ্য ললিত'মসে বসস্ত কোকিল ভাষে . 
নৃত্য গীত পঞ্চম হুস্বরে ॥ 

নবনী নিকর করি ঘোল রাখে ভাও ভরি 
তবে গোপী সাজায় পসর1। 

ঘ্বত ঘোল হঞ্ধ দধি সর ছান! নানাবিধি 
ক্ষীর রাখে ভরি'সরা সরা ॥ 

পসরা সাজন করি বেশ করে ব্রজনারী 

বর্ণ সীঁতি পরে শিরে সী'তিতে সির পরে 
লোটন টানিয়া ফুলদামে ॥ 

কৃষ্ণকথণ হুধাময় শ্রবুণে আনন্দ হয় 
একাস্ত ভজিলে জন্ম-নাই ॥ 

গোবিন্দ মঙ্গল রসে ছুঃখীস্তাম দাস ভাসে, 

পার কর কীগ্ডারী কানাই ॥ ১২০ ॥ 


১৯ গোবিন্দষঙ্ল ৷ 


পসরা লইয়া গোপীগণের 
মধুর! যাত্রা । 
বাগ মলার। 


বিনোদিনি ওগো বাই। 
লোটন দোলায়ে যাও পিঠে ॥ পচ ॥ 


পসরা সাজন করি যত ব্রজনারী । 
মুকুর ধরিয়া করে লাস বেশ কার ॥ 
কবরী উপরে পরে কুস্মের গাভ।। 

বামে টানি বান্ধে গোপী অপবপ শোভ। ॥ 
জিন্দ,র তিলক পরে চন্দনের ফোঁটা । 

রবি শশী গিলে রাহ অপন্ধপ ছটা। ॥ 

জর ভঙ্গ দেখিয়া যে মোহিত ফুলধন্গু। 
শ্রুতিমূলে মকর কুগুল জিনি ভানু ॥ 
খঞ্জন গঞ্জ» আখি ভূষিত কজল। 

তবর্ণসথত্র নাসাগ্রে সুকুত। ঢল ঢল ॥ 
বদনমণ্ডল নিন্দে অখণও্ডন শশী ! 
বিহ্বকলাধর তাহে মন্ব মৃদু হাসি ॥ 

কুন্দের কলিকা কিবা দাড়িন্বের বীচি । 
জিনিয়া সে অপরূপ দত্ত পংক্তি কচি ॥ 
কন্মুক্ঠে শোভে মণি পুতি পল! তায় 
হৃদয়ে কাচলি দিল জীমুতের প্রায় ॥ 
শতেশ্বরী হার মধ্যে বুকে দোলে মণি। 
নীলগিরি শৃঙ্গে যেন বহে মন্দাকিনী ॥ 
হরশির হৈতে কুগুল ফণী অনুমান । 
নাতিপদ্ন নাষিয়। করয়ে মধু পান ॥ 
করিকর জিনি ধা শংখের শোভন । 
বাজুবন্ধ অঙ্গে শোতে সুবর্ণ কণঃ 
অঙ্ুলে পরয় গো ষাণিক্য অন্থুরী। 
নিতম্ব উপরে পানে কিছ্ছিপীর স্বারি ॥ . 
রাম রস দিলি পা বদন ছন্দ । 






চরণ অস্ুলে পরে সুবর্ণ পাহলি। 

রাতুল কমল জিনি কর পদতলি ॥ 
হেনরূপে একত্র হইল ব্রজবাল! ৷ 

উড়, মধ্যে রাধ। যেন শশী ষোলকল! ॥ 
হেনকালে বড়াই সঘনে ডাক ডাকে । 
আইস গোপীসব যাব মথুরার বিকে ॥ 
বড়াই সংহতি করি যত ব্রজনারী। 

চিত্রের পুত্তলি প্রায় চলে সারি সারি ॥ 
আগে পিছে গোপী মধ্যে বিনোদিনী রহি। 
আগুয়ান হৈয়া পথে চিল বড়াই. 
উত্তরিল গিষা গোগী যমুনার কুলে । 
ছুংধীস্টাম দাস গায় গোবিন্দমমঙ্গলে ॥ ১২১ ॥ 





শ্রীকষ্চের দান যাচ্ঞা। ' 
রাগ করুণ! । 

রাধা সঙ্গে গুণনিধি দ্বানের চাস্কুরী | 
রঙ্গরসে রসবতী রসিক মুরারি ॥ এ ॥ 
কদন্বের তলে গোপী উত্তরিল গিয়া । 
গোপিকার গমন জানিল। বিনোদিয়া ॥ 
ধেনু নিয়োজিয়৷ কৃষ্ণ সঙ্গের ছাওয়ালে। 
আগয়ান হৈয়। গেল কদম্ের তলে | 
গোপিকাগণের দান সাধিবার আসে। 
ত্রিভঙ্গ তঙ্জিম! হৈগ্ন। নটবর বেশে ॥ 
কাছনি পিল ধড়] গলে গুঞ্মালা। 
মোহন মুরলী করে শোতে তাড় বাল! ॥ 
চিকণ চাঁচর কেশে চূড়া পদ্গিপাটি। 
পাতি পাতি শোতে মণি যুকুতার কাঠি 
চূড়ার উপরে মনত সহ্দের পাথা। 
জলদ উপরে কিবা গং বিল পেখা | 
চড়া বেড়ি গ্বাগভির মাপার শুষাসে। ; 
বাকে দে খা ভৃতিিধবণ বদি 


উর টিক, ১১%, 


ই ক ও 


সা রী চাদ অক চলর | ফের ইত দেখি বে বাঁধা চস: 
















একে স্ব্ি,দাখি সঘনে চাহনি ॥ ».. বলে দেখ দেখ গো বড়াই। . 
হাস্স লান্ত কটান্ব করিয়া ফ্লামরার। কানু মোর মুখ চাহে পথ আগুলিয়া রহ 
রালঃ.লাঠি করে ধরি গোপীরে রহাস্ব। কিবা দান মাগয়ে কানাই ॥ 
আইস গে/কন্দরি বাধে গুন মোর বাণী।  গোবিন্বমঙগল গীত শুনে যেবা শুদ্ধ চিত 
কি পদরা মাথে তোর কোথারে ষাজনি ॥ পরম কৈবল্য গতি পায়। 
শুন কাছ নদ্দের নন্দন বিনোদিয়! । গোপিকা-সংহতি কান মাগয়ে প্রেমের দান 
মথুরা যাইব বিকে গোরস লই! ॥ 3 ছুঃখীশ্তাম দাস রস গায় & ১২৩ 
শুনু রাখে গরথ মোর মহাদান লাগে। েত | 
পসরা উলাও রাধে বৈদ্‌ মোর আগে ॥ বড়াইর প্রতি লীলানিগ্রহ। 
শুনিয়া সুন্দরী রাধা কহে শ্তাম আগে। 
গোবিশ-ভকতি ছঃখীশ্টাম দাস মাগে ॥ ১২২ রাঙ্গিণী টোড়ী। 
' চরিত চল চল নিলাজ কানাই 
| রিনি * - কলসী লাগিল কাখ। 
শরীক বাক্যে রাধিকার প্রত্যুত্তর | গোকুল নগরে বসতি রাখার 
রাগিবী ধান । গুরুজন পাছে দেখে ॥ ফ॥ 
কান্থর বচন গুনি হাসি হাসি বিনোদিন | এত শুনি বড়াই হইল আগুয়ান। 


বলেন বচন চারুশীলে ॥ শুন ওহে কানাই মাগহ কিবা দান ॥ 
নঙ্গের বন্ধন কান মাগহ কিপের দান আপনার গৌরব রাখহ বনমাশী । 
.. দ্বান নাহি জানি কোনকালে। হের দেখ বাড়ি মারি ভাঙ্গিব কাকালি ॥ 
ব্রজবধূ কৈল বিধি ভ্বত ঘোল ছুগ্ধ দি রাধা আনি দিস্থ বলি ঘন আখি ঠারে। 
_* বিকে লৈয়। যাই মধুপুর । বড়াইর ইঙ্গিত কৃষ্ণ জানিল অস্তরে ॥ 
। ইথে কিবা দান চাও সাক্ষাত ভাগিন। হও .] সরস হর মতি.বিনোদ কালিয়া । 
পথ, ছাড় নন্দেরকুমার & রাধার আচল ধরে: বড়াই ঠেলিয়া 
ঘি ছু যত চাও আপনার সুখে খাও পড়িয়া বড়াই বুড় যাক 'গড়াগড়ি। 
নবনী শার্কর জীর ছানা । কাহরে মারিতে যার উভ করি বাড়ি 
না কর দানের নাম শুনহ সুনর কান | দেখি রাধিকার তবে.উপজিল হাঁস । 
| গুলে না করিহ খানা সবাধাকে বেড়ি! তবে ফিরে ঈ্ভবাস ॥ 
বিনোদিনী বত কয় ম! 


টি ৃ -দেখিয়! মুচকি হাসে প্রভু যাহ্মণি। 
আক হাসির হীধারয 1 নড়ি লৈয়া বড়াইক্স বসন ধরি টানি ॥ 
: ৮৭ সা 1 বিৎসন হৈ বড়ি ঈ্াগড়ি বাহু 

রিয়া এরা পৃ হার! রাহিরা বাধা ধরছে গাজরায ॥ 








১১২ গোবিন্দমঙ্গল। 


কেন পথে কর ছন্দ নন্দের কুমার । 
ভাল নাহি দেখি কিছু চরিত্র তোমার ॥ 
আচল ছাড়হ কানু ন! জান ব্যভার । 
সহজে রাখাল তৃমি কি বলিব আর ॥ 
কোন লাজে মুখ চেয়ে মন্দ মন হাস। 
পরনারী পরশিতে লাজ নাহি বাস॥ 
রাজ পথ আগুলিয়! চাহ কিব! দান । 
নাগরালি কর কারে দেহ আখি শাণ ॥ 
লান্ত ভয় লঘু গুরু না কর বিচার। 
যে দেখি কলঙ্ক কৈলে নন্দ ষশোদার ॥ 
পথ ছাড়ি দেহ মোরে শুনহ কানাই । 
নেতাঞ্চল ছু'ও যদি রাঁজার দোহাই ॥ 
শুনিয়া হাসেন কৃষ্ণ কহেন রাধারে। 
হুঃখীশ্াম কহে পথে ছৌহে বাণ স্মরে ॥১২৪॥ 


কৃষ্ধের দানের দাবা করণ । 

র রাগ কৌশিক ।' 

অখিল ভুবনমণি হাসি হাজি কহে বাণী 
বলে শুন রাধা বিনোদিনী । 

কহিয়ে তোমার আগে যে কিছু উচিত লাগে 
রাজপথে আমি মহাদানী ॥ 

নিতা নিত্য দান লাগি পথে ঘাটে বসি জাগি 
যত লোক জন আসে যায়। 

পালে রাজানকড়ি তবে সে তাহারে ছাড়ি 
নভিলে যাইতে নাহি পায়। 

তোমরা বরজ,ধনী নিত্য কর বিকি কিনি 
না জানি €কনন. পথে যাও । 


ইজার! ছ লক্ষ তঙ্কা কারে কিছু নাহি শঙ্কা 
রাজ পাট! দেখ মোর হাতে ॥ 

তুমি না শুনেছ কিবা যথি দান লাগে যেবা 
হরিদ্রা তইল যব ধান। 

রজত কাঞ্চন আদি স্বৃত ঘোল হুগ্ধ দধি 
যুবতী যৌবনে লাগে দান ॥ 

কড় নাড়া বাহু নাড়া! গলার রতন ছড়া 
হাস্ত লাস্ত কটাক্ষ চাহনে। ূ 

পীন পয়োধর দান আলিঙ্গন মাগে কান" 
মুখপন্ম মধুর চুন্বান ॥ 

নাসাগ্রে মুকুতা ধনী নয়ন খঞ্জন জিনি 
ভূরু ভঙ্গ জিনিয়। কামান । 

সিন্দর শোভিত অতি লোটন টাননি ভাতি 
' দেখিয়া মোহিত ভেল কান ॥ 

হেন রূপবতী মেয়ে কোথায় পসরা লয়ে 
যাহ দধি বিকিবার তরে । 

মরুক গোয়ালা জাতি মন্দ বড় ইহ বৃত্তি 
কেহ রাখে ধরিয়া পষারে ॥ 

এত শুনি বিনোদিনী হাসিয়া রষিয়। বামী 
বলে শুন নন্দের কুমার । 

গোবিন্দমঙ্গল পৌথা ভুবনে ছুর্মভ কথ 
শ্রীমুখ নন্দন গায় সার॥১২৫॥ 


রাধার প্রতি কৃঞ্ছের প্ররোচনা । 


রাগ বরাড়ি। | 
হেদে হে নন্দের পো! এতেক চাতুরী কারে। 
অব্যবহার কথ? কেন কহ বারে বারে। গ্রঃ 


আমার পুণ্যের ফলে আজু ভেট তরুতলে 
বোধ বিনা কেমনে এড়াও ॥ 

আপনি ধরহ খড়ি লেখহ দানের কড়ি 
যে কিছু উচিত্‌ চাহি পথে! . 


গুন নব্দনদ্দন জানল বড় পণ। 

এতেক চাতুরী কর সের কারণ ॥. 
অহঙ্কার কথা কহ আপনা বড়াই। ' . 
অসস্তব কহ যে শ্রবণে গুনি নাই... 


গোবলানলল। ১১৩ 


দেখিয়া পরের নারী এত নাগরালি। 
যনাধাল হইয়। জান এতেক ঢামালি॥ 
নন্দের নন্দন তুমি আমি ভালে জানি। 
বিপরীত কথা কহ পথে হৈয়া দানী॥ 
প্রেম আলিঙ্গন কারে মাগ হে কানাই। 
সুম্বন করিতে চাহ মুখে লাজ নাই ॥ 

' ছগ্ধের বালক তুমি যশোদার বাল] । 
গুরুজনে 'মাগহ সুরতি রস খেলা ॥ 
আথি ঠার দেহ কারে মুখ চেয়ে হাস। 
পরনারী পরশিতে লাজ নাহি বাস। 
সাক্ষাত ভাগিনা তুমি কি বলিব আর। 


অন্য €েহ হৈলে শীস্তি করিতু' তাহার ॥ 
যৃবতী দেখিয়! তুমি যদি ভীয় নাই । 
বাপ মায় কয়ে বিভা করহ কানাই ॥ 
ুষ্ঠন রাধে আমি তোর না হই ভাগিনা । 
দাম তোর নিজ পতি তুমি বরাহ্গণা ॥ 
তুমি নব যৃবতী হবরতি শিরোমণি। 
তোর অনুরাগে আমি পথে হই দান । 
চতুর্দশ ভূবনে আমার অধিকার । 
দৈতোরে দলিতে আমি দৈবকীকুমার ॥ 
নন্দগুহে স্থিতি মোর লীলার কারণে । 
যত দৈত্য বধ কৈনু দেখিলে নয়নে ॥ 
শুন রাধে তোমার দেখিয়া! রূপরাশি। 
কমলা ভারতী আর ভাল নাহি বাসি ॥ 
উৎপত্তি প্রলয় স্থিতি আমার নিমিষে" 
, মোর বোলে রাত্রি দিন জলদ বরিষে ॥ 
স্বর মুর্নিটাণ মোরে ধেয়ানে না পায়। 





শুন রাধে হেন হরি তোরে প্রেষচায়॥ 


নল ৃ 
্থালিদন ছবি বোধ করর্ঘনমালী ॥ 


এত গুনি বৃযতা্ গাজার কুমারী। 
পুন্রপি কছে ষে কৃফের বরাবরি ॥  . 


তুমি যদি লক্ষীকান্ত শুনহ কানাই। 
তবে কেন এত লোভ খোপিনীর $ণই ॥ 
অখিল ভুবনশূতি বলিয়া বনাহ। 

তবে কেন বনে বনে গোধন চরাহ ॥ 
রাত্রি দিন হয় যদি তোমা'র বচনে । 
দেবতা হুইয়৷ এত অব্যবহার কেনে ॥ 
পরনারী পরশিতে মহাপাপ হয়। 
গোপিনীরে কোলে চাহ ইহা ভাল নয়॥ 
শুনিয়া হাসিয়। কৃঝ ফহেন রাধারে। 
তোমার লাবণ্য কাম হানিল অন্তরে । 
বারেক করহ দয়! বিনোদিনী রাই। 
আলিঙ্গন দান দিয়া জীয়াহ,কানাই। 
পুরুষ বধের ভয় না ভাঁবিহ মনে। 
যাইতে নাঁ পাবে তুমি আলিঙ্গন বিনে ॥ 
হাঁসি হাসি ধরে কা রাধার অচিলে। 
বাহু পসারিয়৷ রহে মন্মথ বিহ্বলে॥ 
এত দেখি বৃষভাম্ন রাজার নন্দিনী । 
পরা তুলিয়া বলে চপহ গোপিনী ॥ 
এত দেখি রসিক নাগর বনমালী। 

পসরা লুটিয়া খায় করিয়। ঢামালি॥ 
কার শিরে ঢালে ঘোল কারে মারে দধি। 
কার চীর ধরিয়া বসায় গু নিধি ॥ 


| রাধিকারে কোল দেয় কমলনয়ন। 


কান্দে রাধা বিনে দিনী হঃখীন্তাম গান॥১২৬॥ 


শা ররর ররর 


রাধিকার কাতরোক্তি। 
রাগ করুণা ।* 
বড়াই গো কেন আহ মধুরার বিকে। 
ননদ নত শ্তাম রায় পসরা লুটিয়। খায় 
'দানি ছলে নীপ মূলে রাখে ॥ 


৯১৪ 


না দেখি না শুনিযত কহে কথ! বিপরীত 
বাহু পসারিয়া মাগে কোল। 

মদন তরল্গ ভোলে কাচলী চিরয় বলে 
'রাজপথে করে গওগোল ॥ 


গোবিদ্দ মঙ্গল । 


নৌক। খণ্ড-_ 
নাবিক রূপে কৃষ্ণের আগমন । 
রাগ বারাড়ি। 


নাদেখি নিলাজ হেন মোরে চেয়ে হাঁসে কেন] বড়াই বলেন গুন কমললোচন। 


চুম্বন করিতে চাহে মুখে। 

সর ক্ষীর খায় কাড়ি খসায়ে মাথার সাঁড়ি 
বলিলে বিনয় নাহি রাখে ॥ 

কুলের কামিনী হৈয়া কৈমনে সহিব ইহা 
আপন। খাইয়া কেন আঙ্। 

এপথে আনিয়! মোরে ফেলাইলে আথাস্তরে 
কান্ুুর কটাক্ষে মু মনু ॥ 

একা ক।নু সবাঁকারে রাখিল যমুনা তীরে 
কংসেরে কহিতে কেহ নাই। 

অমঙ্গল দেখি পথে কেন না করিনু চিত্তে 
আগে পথ কাটিল বড়াই ॥ 

বামেতে শৃগালী ছিল ডাহিনে যখন পেল 

তখনি লাগিল মনে ধান্দা। 

পসরা তুলিতে শিরে সখী এক নাম ধরে 
পহিলে পড়িল পিছে বাধ! ॥ 

বিধির বিযোগ যত আজু সে ফলিল তত 
আসিয়া ঠেকফিনু দ্বানী যথা। 

বিনতি করিয়ে সর্রবে কেহ ইহা না কহিবে 
কহ যদি খাও মোর মাথা ॥ 

রাধার করুণা দেখি বড়াই মনেতে দুঃখী 
কান্ধরে কহেন বোধ বাণী। 

গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
তার হরি ঘোর তরঙ্জিণী ॥ ১২৭॥ 


এক কথা কহি আমি বুঝ মনে মন॥ 
মোর বোলে পথ ছাড়ি দেহ গোঁপিকারে। 
হিত উপদেশ কথা বুঝাই তোমারে ॥ 
কুলের কামিনী রাধা! জগজনে জানি । 
কত রূপে ছুঃখ দেহ পণে হয়ে দানী॥. 
আমার বচনে নৌকা কর যমুনায় । 

তবে সে রাধার প্রেম পাৰে শ্তামরায় ॥ 
বড়াইর বোলে কাঙ্গ মনে অন্ুমানি। 
ভাল বলিয়াছে বড়াই এ সকল বাণী ॥ 
রাধা আদি গোপীগণে বলেন হাসিয়া । 
যাহ মধুপুরে সবে পসর! লইয়া ॥ 

তোম। সবাকারে বড় দেখিন্থু কাতর । 
অন্যোপায় করি আমি দিব রাঁজকর & : 
এত বলি গে!'পীগণে দিলেন বিদায় । 
পসরা তুলিয়৷ দিল রাধার মাথায় ॥ 
বিকে যাহ গোপীরে বলেন ভগবান । . 
যমুনারে বাড় বলি হল! অস্তর্ধান ॥ 
পসর। তুলিয়া! শিরে সকল গোঁপিনী। 
চলিল মধুর! বিকে করি হুরিধ্বনি। 
যমুনার কুলে গোপী উত্তরিল প্রা : 
দেখিল বহিছে নববী ছু কূল হানি্বা! 
কেমনে হইব পার করেন বিচার । 
হেনকালে 'নৌক! আইল কর্ণধার ॥ . 
দেখিতে ুন্থর টিক্কা কজিন কানাই । 
হীর! নীলা খচিত মগিক্য ঠীঞ্রি টা 
বিচিত্র চিত্রিত-তরী পর ভুবনে: টি 
গড়ায় লাগিছে-বাছা তন তোযর 


৮ ফি 
এ এ এপ ২১০ 
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[এ 
খল ধক 
৩ 


রাঙ্গ। মুঠি কেরুয়াল করে ধরে কানু। 
নানা আভরণ. মণি তাহে শ্যাম তনু | 
শিরে শিথিপুচ্ছ শোভে রঙ্গ গুঞ্জমালে। 
অলকা তিলকা চাকু বিনোদ কপালে ॥ 
অরুণ জিনিয়া আঁখি বদন সুর । 
,মলপ ইঙ্গিতে কতমোহিত অনন্ত ॥ 
নাসাগ্রে মুকুতাবর মুখ মনোহর । 
বান্ধুলী জিনিয়! বিশ্ব স্ুরঙ্গ অধর 
গলায় গড়িয়া মাল! মালতী রঙ্গণ। 
নব জলধর তন্ন পিয়ল বসন ॥ 
অঙ্গদ বলয় ভূজে করে কেরুয়াল। 
যমুনার মধ্যে নৌকা বাহে নন্দলাল। 
যমুনার কুলে গোগী বসিয়া আছিল। 
কাগারী দেখিয়া! সবে উল্লাস হইল 
তবে সবে ডাকে কান্থু আইস নৌকা লৈয়া 
পার কর সবারে কাণ্ডারী বিনোদিয়। | 
গৌপিনী দেখিয়া! কৃষ্ণ বিচারিল মনে । 
আগে চাপাইৰ নায় ব্রজাঙ্নাগণে,।॥ 
নারী তরি লৈয়! নীরে করিব থেলন। 
এত বিচারিয়া মনে.কমললে চন ॥ 
(নৌকা লৈয়া ঘাটে উত্তরিলা শ্রামরায়। 
গ্বোবিদমজল হুঃখান্ঠাম দাস গায় ॥ ১২৮।॥ 


প 

_ কৃষ্ণটগোগীগণকে যমুনা পার করেন 
রাগ ভাটিয়ারি। 

. অযুমাপরর পার সুজন কাগারী। 

অলপে ডরাই মোরা আঅবলিনী নারী ॥ গ্ত॥ 
গুন রাজা পরীক্ষিত লীল!। 
'ক্মজে রসে বাহে নৌকা/দৈবকীর বারা 
ধ্যানেতে খিক বোদী তত নাহি গায়। 
সমাধি আাধিযা বিধি, জন্র গোস্ত ॥ 


১১৫ 


আগম.নিগম বেদ.ভেদ নাহি জানে। 


সে প্রভূ লালদ রস ব্রজবধূ সমে॥ 


ঘাটে উত্তরিলা কৃষ্ণ খেয়াইয়া তরি। 
কপা বাণী গোঁপীগণে কহেন কাঁগ্ডারী ॥ 
জনে জনে করি পার তোম৷ সবাকার । 
ক্ষীণ নৌকা ভার নাহি সহে ছ্জনার ॥ 
পমরা পুর্ণিত আছে তোমা সবাকার। 
এক গোগী পসরা একক হও পার। 
উচিত রাজার কর 'লাগে তার ঠাই। 
কাণ্ডারী মাগন কোড়ি আমি মাত্র পাই ॥ 
গোগ্গণ বলে গুন সুজন কাগডার। 
পাইবে উচিত গণ্ডা। আগেকর পার ॥ 
কাগ্ডারী বলেন গ্রোপী শুন মোর বাদী। ; 
পার হও একে একে ক্ষীণ তরি খানি ॥ 
এক গোপী নায় বৈসে পসরা লইয়া । 
নৌকা বাহে নবরঙ্গে শ্যাম বিনোদিয়া ॥ 
দে কূলে রাখিল লৈয়! পসরা গোপিনী। 
হেন রূপে দয়ানিধি দেব চক্রপাণি ॥ 
বারে বারে কৈল পার সকল গ্রোপিনী। 
ইহা দেখি কৃষে কহে রাধ! ঠাকুরাণী ॥ 
শুন শুন বিনোদ কাণ্ডারী যছুমণি। 
আগে পার কৈলে তুমি নকল গোঁপিনী 
একত্রে সকল সী.আইম্থ ৰিকায়। 
মোরে কুলে রাখি পার কৈলে ত। সবায়॥ 
এত শুনি বলেন নাগর বনমালী । 
নৌকায় আসিয়া! উঠ রাধা চন্দ্রাবলী। 
পসরা তোলহ আগে শুন মোর বাণী 
শুনিয়া উত ভেল রাধ। ঠাকুরানী ॥ 
পসরা লইয়া নায় উঠে বিনোদিনী । 
র্বাখিলপ্রা প্রভু পসারিয়! পাঁণি। 
রাধিকার করে ধরি ভু্গিল কানাই । 


পাছে ভর ভাষা নায়'রদবততী রাই ॥ 


৯১৬ গোবিন্দবঙ্গল। 


মোর পাশে বৈস রাধে ক্ষীণ তরিখান। 
নিমিষে করিব পার যাইবে ষোগান ॥ 
রাধা বলে ইহা লাগি রাখিয়াছ পাছে। 


সময় বুঝিয়। রাধা বৈসে কানু কাছে ॥ 
স্যাম সন্নিকটে যবে বৈজে বিনোদিনী । 


নবজলধরে যেন শোভে সৌদামিনী ॥ 
রাধা সম ভাগ্যবতী ত্রিভূবনে নাই। 


যাঁর প্রেমে বিলসিত বিনোদ কানাই ॥ 
নৌকা খেয়াইল কান্ত নান! কুতৃহলে। 


বসিক কাঁগ্ডার ল৷ ভাসিয়া বুলে জলে ॥ 
প্রভুর ইঙ্গিতে জল বাড়ে যমুনায় । 
চিড় হয়ে নৌকাখান জল ভেদে তায় ॥ 


কহিতে কহিতে নৌকা পূর্ণ হৈল জলে । 


ইভ দেখি বিনোদিনী কহেন গোপালে ॥' 


টল টল করে নৌকা দেখি যে ডুবাবে। 
ভান্তা নায় বসাইয়! নারীবধ পাবে ॥ 
হেনকালে ঘুরে নৌক! পাথারিয়া বায়। 
মধ্য গালে লৈয়া কানু লা খানি রহায় ॥ 
কাগ্ডাবী বলেন গুন রাধা রসবতি । 
তোর রূপ দেখিয়া নৌকার হেন গতি ॥ 
তোমার লাবণ্য দেখি না চলে তরণী। 
রসিক তরণী মোর শুন বিনোদিনি ॥ 
তুয়। রূপ হেরে রবি গশন্মগ্ুলে । 
দেখিয়! তোমার রূপ নৌকা চিড় মেলে ॥ 
তোম| হেন বিদগধী রমণীরতন.। 

হয় নাহি হবে নাহি তোমার তুলন ॥ 
যমুনা তরঙ্গ বাঁড়ে তোমাকে দেখিয়া! । 
পবনে না চলে নৌকা রহে স্থির হৈয়। ৪ 
ইহার উচিত বলি গুন মোর বোল। 


পার বদি হবে দেহ কাগ্ডারীরে কোল $ 


কানুর চরিত, দেখি রস্বতী রাই । ৮ 
ভাল রঙ্গ জান ভূমি 'ধিনোদ কানাই ॥ 


মোর লাগি বসিয়া রহিল গোঁপী কৃলে। 


দিবস হইল শেষ তোমার ঢামালে ॥ 


গোরস হইল নষ্ট প্রবল কিরণে। 

গৃহে 'গেলে না জানি কি করে গুরুজনে ॥ ' 
জর ক্ষীর খাও ধর মদনগোপাল। 

রাধার বচন শুনি হাসে নম্ভলাল ॥ 

কে কহিতে পারে সেই গোবিন্দের মায়া। 
লা খানি ডুবান কৃষ্ণ রাধা! কোলে নিষ্কা ॥. 
রাধ। কান্থ ডুবিল সে যমুনার জলে । 

কৃষ্ণ ন৷ দেখিয়। গোপী কান্দয়ে বিকলে ॥ 
গোবিন্দমঙ্গজল গীত শুনিলে মুকতি। 
হুঃখীশ্তাম কহে কর হরিপদে মতি ॥ ১২৯ ॥ 


রাধাকে লইয়৷ কৃষ্ণের জলমজ্জন 
ও গোপীগণের খেদ। 
রাগ করুণা। 
রাধাকে করিয়া কোলে শ্রীকৃষ্ণ ভূবিল জলে 
কান্দে গোপী গোবিন্দের গুণে। 
দৈবে দিল হেন বুদ্ধি রাধা! লাগি গুণনিধি 
নৌকা মধ্যে ত্যজিল জীবনে ॥ 
আগে আম! সবাকারে পারকরি বারে বারে 
পিছে নায় রাধা বসাইয়া। . 
ভাঙ্গা তরিখান ছিল তরঙ্গে ডুবিয়া গেল .. 
প্রাণ কান্দে কানু না দেখিয়া «& 
নন্দের করমফলে সৌভাগ্যে যশোদ! কোলে 
পেয়েছিল পুক্র নারায়ণ। 
শুনিলে এ সব কথা প্রাণ ছাড়িবেক তথা; 
আজি শন গোকুল ভূবন ॥ 
আমা! সবাকার দেখ অমঙ্গল রাজি 
পার হৈয়া রধিঙ্গ এ'কুলে।, 
মধুর! রহিল দূর নদী পরে গোপপুর. 
. ছেন গতি করম বিফলে 1... 
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বার্তা! দিতে গোপপুরে না পাই মে যাইবারে যমুনার জল কাল কানগুর বরণ । : 


কহ স্থী কি করি উপায়। 
যমুনায় দিয় ঝ্ণাপ ঘুচাব মনের তাপ 
যাব যথ! আছে শ্যামরায় ॥ 


বিকাশে বিনোদ মুখকমল নয়ন ॥ 


শ্যাম কর পদ ছবি রকত উত্পল । 


নানা আভরণ মণি তনু চল ঢচল॥ 


কামনী করিয়া পুর্বে গোপিকা হয়েছি এবে হৃদয়ে বিরাজে রাধা পরম সন্ধানে । 


সাধ আছে ভজিব মুরারি । 


অভেদ মিলন পৌঁহে বদনে বদনে ॥ 


আমা বা ভাগ্যে নাই সৌভাগ্য সুন্দরী রাই ছু" মুখ মনোহর অমিয়। বরিখে | 


'দেই সে নিদান পাইল হরি ॥ 


পুষ্প ভ্রমে অলি তাহে উড়ে ঝাঁকে ঝাকে॥ 


শ্যাম প্রেমে অনুরূপী ক্ষিতি লুটি কান্দে গোপী| যমুনার জলে যেন চক্রের কিরণ । 


কবরী বসনপ্গড়ি যায়। 
লোহেতে পুর্ণিত আখি শ্তামগুণে মর্ম ছুঃখী 
» ফুকরিয়। ডাকে যছুরায় ॥ 
শোকাকুল ব্রজজায়! জানিয়া জম্মিল দয় 
, গুণনিধি গোবিন্দের গুণে। 
বাধা লৈয়! হুদিমাঝে ভাসিল সে ব্রজরাজে 
শ্রীমুখ নন্দন রস গানে ॥ :৩০॥ 


. যষুনার জলে রাধার সহিত 
কৃষ্ণের বিহার । 
রাগ দেশ। 

"কত বড় রঙ্গ তুমিজানহেকানাই। . 
: তোমার ভঙ্গিম। দেখি প্রাণে জীব নাই ॥ 
কাল ভঙ্গে ছলে মণি মুকুতার মাল)। 
সতীপন! ছাড়িল গোকুল কুলবালা ॥ 
আখির নিমিষে শ্যাম জাতি কুল নিলে । 
যুযলীর ত্বানে ঘরে রহিতে না দিলে ॥ 

সে ধনী কেমনে জীবে ন€দখিলে তোমা । 
এ ওরাঙ্গ। চরণ ধুলি মার্ঠে ছুঃখাশযামা ॥ঞ্র 
শোকাতুর ব্রজজায়। দেখিয়া কানাই । 
ভাষিন হ্মুলা্পে কোলে করি রাই ॥ 


নীল মেঘে নিবিড় তড়িত ঘন ঘন॥ 

পূর্ণ শশধরে যেন রাহুর মিলন । 

রাধিক। বদনে মধুকর নারায়ণ ॥ 

চি্রদিনে রাধা কানু হইল মিলন । 
মদনত্রঙ্গে দৌঁহে গাঁ আলিজন ॥ 

কুলে বসি দেখে গোপী গোবিনদের লীলা । 
রাধা কানু যমুনা তরঙ্গে রস খেলা ॥ 
নীলমণি কাঞ্জনেতে কিযে নিরম।ণ। 
কমল কেশরে অলি করে মধুপান ॥ 

হাস্য লাস্য কটাক্ষ কৌতুক কেলিরসে । 
রাধ। কানু ছুই জনে প্রেমরসে ভাসে ॥ 
কুলে বসি দেখে গোপী রাধা কানু জলে । 
দৌহ। রূপ শোভা সম না দেখি অখিলে॥ 
ভাগ্যবতী যমুনার-জলে রাধা কানু । 
কেলি কল! আরতি পিরীতিমন্ু তন্ন ॥ 
গোপীগণে বলে কানু জান ভাল রঙ্গ । 
রাধার লাগিয়। এত রসের তরঙ্গ ॥ 

রাধার পিরীতে তুমি পরম কৌতুকী । 
কূলেতে বসি আমর! নৌহাঁর রঙ্গ দেখি ॥ 
রাই সঙ্গে আনু সবে সাজায়ে পসরা | 
ফলিলু রাধার ভাগ্যে বঞ্চিত আমরা ॥ 
এতগুনি পরম দয়'ল ঘছুমণি।, 

রাধা সঙ্গে নৌকা, রজে লহঙ্কা তখনি 


১৮, গে+:5ল। 


গোপীগণের পাঁশে গেল! রাধা কান্থ।-" 
গোপিকামণ্ডল মাঝে সাজে দৌহ] তনু ॥ 
আনন্দে আহীরী নারী রাধিকা সংহতি । 
বরণ করিল শ্যামে বড় হুষ্ট মতি ॥ 
গোপিকামণ্ডল মাঝে সাজে শ্যামরায় 1 
গোবিন্দমঙগল হুঃখীশ্যাঁম দাস গায় | ১৩১ । 


গোপাীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের বরণ 


- নটবর বেশে মনের হরষে 

গোপিকামগ্ুডলে কাঙ্গু। 

মধুর মুর্তি নিন্দে রতিপতি 
ভুবনমোহন তন্থ॥ 

বরজ যুবতী বরমাল! গাখি 
বরণ করি গোপালে। 

বনধুয়া বলিয়া বাহু পসারিয়! 

' ব্বাই কানু কৈল কোলে ॥ 

" পিরীতি হুর্লভ গোপিকাবল্লভ 

জানে সবাকার মন। 

স্থল অনুপম বৃন্দাবন ধাম 
বিহরে গোপী-রমণ ॥ 

বেদপতি ধারে ভাবে নিরস্তরে 
যোগেন্দ্র জপে ধেয়ানে। 

গোপীগণ ভাগ্যে বহু অনুরাগে 
হাজ্য রস আলিঙজনে। 

শুক সনাতন শিব সুরগণ 
সর্দা ধার গুণ গান ॥ 

কৃম্লা ভারতী ছাড়িয়৷ আরতি 
পোপীগণে মাগে দান । 

মধুর মধুর . স্ষধরে অধর. -*. 
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পাইল প্রেমধন পিরীতি রতন 
পুরুষ বর মিলনে ॥ . 
কালিন্দীর তটে রত্বময় ঘাটে 
জল ফুল নানা ভাতি। | 
হংস কারণডৰ ভাহুকী ডাক 
জলচর কত জাতি ॥ 
ইন্দিবর নীল অনুজ সকল 
শতদলে করে শোভা । 
অলি উন্মত্ত পরাগ ভূষিত 
মধুরসে মনোলোভা & - 
তবরতরুমূলে কুহুম বহুলে 
নান! কল্প তরুলতা। 
শুক পিক ধ্বনি নাচে শিখগ্ডিনী 
কাহল ফুকরে তথা ॥ 
যমুনার তীর গহন গভীর 
অমৃত অধিক পানী । 
যার কূলে কেলি করে বনমালী; 
. লে রাধা ঠাকুরাণী ॥ 
দয়ার ঠাকুর কপার অঙ্কুর 
করুণাসাগর হরি । 
সবাকার মন হইল পুরণ 
ভাবের বশ সুরারি ॥ 
মায়ার নিদান পুরুষ প্রধান 
পতিতপাবন হরি।. . 
লীলাময় শ্তাম তনু অন্থপ্ . 
যার প্রিয়! ব্রজনারী- & 
শুন নরপতি পুরাণ ভারতী 


ছা অমিয়া দ্বাশি। 
ছুঃখীষ্ঠাম কয় যদি করে জর, 
নিধি পায় ধরে বসি ॥%৩২ ॥. 
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দণ্ডেকে জাসিব সবে করি বিকি কিনি । 
. গোরস বি্ক্রিয়। - তবে সে সকল গোপী তোমার কিন্বুরী । 
রর রাগিহী দেশ। শীঘ্রগতি আসিহ কহিল লরহন্রি ॥ 
ৃ আজ্ঞা পাইয়া চলিল সকল ব্রজনারী । 
বড় রে ঘয়ার নিধি হরি ॥ ঞ্ু॥ পসরা! তুলিল শিরে দুই জন ধরি ॥ 
গুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের মহিমা । মাথায় পসরা লৈয়া গজে্রগমনী 
গোবিন্দেরে বরণ করিল ব্রজরামা ॥ চলিল মথুরা1 বিকে করি হরিধ্বনি ॥ 
হান্ত লান্ত কটাক্ষ কৌতুক কেলি অস্তে। সারি সারি হইয়! যঁতেক ব্রজনারী। 
মামিনী হইয়া রাই হেন অনস্তে ॥ মধ্যে শোভা করে রাধ। পরম সুন্দরী ॥ 
অবগতি কর এভু কপার নিদান। কর নাড়। দেই কেহ করে হরিধ্বনি। 
তোমাকে কহিব গুন বিনয় বিধান | অঙ্গ হেলি যায় কেহ মরাব্লগামিনী ॥ 
গোঁরস হইল নষ্ট দিবস উছ্ুর। সবাকীর, আগুয়ান বড়াই আপনি । 
পার কর যোগানে যাইব মধুপুর ॥ মথুরা প্রবেশ হৈল সকল গোঁপিনী ॥ 
৷ দিবস হইল শেষ গুন বনমালী । বাজারে বসিল! সবে পসরা সাজিয়া । 
গৃহে গেলে গুরু গুরবিণী দিবে গাঁলি॥ কিনিতে আ্বাইল সবে গোরস দেখিয়া! । 
পার করি দেহ হরি মদনগোপাল। ক্ষীর ছান। সবু,ননী দুগ্ধ দি ঘ্বৃত। 
লইব তোমার গুণ জীব যতকাল ] ঘোল ভাও ভাঁও আদি পসরা পুর্ণিত ॥ 
শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচন। যাঁর যে উচিত মূল্য আছয়ে নির্ণয়। 
' পসরা সহিত যায় লৈয়! গোপীগণ ॥ যার যেবা ইচ্ছা লোক কিনিয়া সে লয়। 
রাধা আদি গোপীগণ বসি এক নায়। বিকিল গোরস গোপী কড়ি কৈল জায়। 
নবর্গে গোপীনাথ নৌকা যে খিয়ায় ॥ দ্রব্য কিনে ব্রজাঙ্গনা যারে যেই ভায়॥ 
ঘন ঘন হরিধ্বনি দেয় গোপনারী ॥ | কৃষ্ণের লাগি! দ্রর্য কিনে ব্রজবাল!। 
ভাগ্যবতী ব্রজবাল৷ গোবিন্দ কাণ্ডারী। বিবিধ মিষ্টান্ন কিনে চিনি-চাপাকলা । 
তরণী থেয়ায় কৃষ্ণ কেরুয়াল করে ॥ * আম জাম পনস কিনিল নারিকেল 
"ও কুলে লাগিল নৌক! কহেন _গোপীরে ॥  নারেঙ্গ ছোলজ*নেছু কিনে .নান! ফল। 
উধ বাঁধা রখবতী সুধীয়ে উলাহ। নিজ বেশ হেতু কিনে সুন্দর সিন্দ,র | 
যার যে পসরা সবে মাখায়.বলাহ ॥ দিব্য আমলকী কিনে'গন্ধ যে প্রচুর ॥ 


তোমরা যোগানে বাহ ভুমি যাই খরে। আজমের ইচ্ছায় গোপী নানা ব্য কিনে। 
সশুনিয়! কির পোপী হেন কেরে. বড়াই.বলে চল রাধে গোপীগণ সনে । 
গুন শুন প্রাণনাধ ধর্ধার বিনতি |. গহখ অন যমুনা! ইইতে চাহি পাু। 

নৌক। লৈহা নিমিষে গার-আখধতি॥ . জার নে হটিযা সায় মৌকার কাঙার ॥ 
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বড়াইর বচনে চকিত গোপনারী । 

পসরা তুলিয়া! শিরে চলে সারি সারি ॥ 
একত্র হয়! সে সকল গোপীগণে । 

'আঙ্গ হেলি যায় রাধা গজেক্রগমনে ॥ 

কর নাড়! দেয় কেহ কেহ গীত গায়। 

পরম হুন্দরী রাধ। মধ্যে চলি যায় ॥ 
উপনীত হৈল গিয়া যমুনার কুলে । 
ছঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৩৩ ॥ 


গোপাঙগনাগণের যমুনা 
প্রতিপার হওন। 
রাগ কৌশিক । | 


রঙ্গে নৌকা বাহে হরি তা! দেখিয়! ব্জনারী 


ঘনঘন ডাকে কর তুলি। 

শুন হে হুন্দর কাত দম্মুখ.হইল ভান্ক 
পার করি দেহ বনমালী ॥ 

যাইতে সে গোপপুর আছয়ে অনেক দূর 
রজনী হইল পথে আসি । 

সদয় হৃদয় হৈয়া পার কর বিনোদিয়। 
সুষিব তোমার গুণরাশি ॥ 

শুনিয়া গোপীর বাণী অবগত চক্রপণি 
সন্গিকট হইল কাণ্ডারী। 

গোপীগণে কহে কান সন্ধ্যাঁকালের দান 
দিয়া পার হও গোঁপনারী ॥ 

শুনিয়া সকল নারী গোবিন্দের বরাবরি 
কহে গুন'সবার বিনতি। 

শর্করা নবাত চিনি সবে আনিয়াছি কিনি 
খানি খানি দ্দিঘ তোম। প্রতি ॥. 


গোপিকাগর্ের বোলে হাসি গোবিন্দাই বলে 


শৈশব বলিয়1, মোরে জান! 


গোবিন্দমঙ্গল | 


স্যাম তুনাগর বড় বচন বলিল দঢ় 
সরস পিরীতি প্রেম মান ॥ 

কৃষ্ণের বচন শুনি সমাধি লাগিল জানি 
সব সথ্থী করে অনুমান । 

পিরীতি মাগিল শ্টাম স্থল বুন্দাধন ধাম 
সঙ্কেত মোহনবংনী স্বান ॥ 

গোপীর বচন পেয়ে শ্তাম আনন্দিত হয়ে 
হাঁতে ধরি রাধারে তুলিল। . 


, এত দেখি ব্রজনারী তুলিয়া পসর! ধরি 


সারি সারি গুড়ায় বসিল।॥ 

তবে সে ভূবনপতি হইয়! হরিষ মতি 
নানা রঙ্গে নৌকা খেয়ায়ে। 

উল্লামিত বিনোদিনী নবাত মিঠাই চিনি 
ঘন ঘন যাচে যছুরায়ে ॥ ৃ্‌ 

ভাগ্যবতী ত্রজনারী যাহার কাগ্ডারি হরি । 
ভূবনমোহন বনমালা। স্‌ 

যারে ভাবে বেদ চারি সঙ্গে লৈয়। ব্রজনারী 
সে প্রভু সংস রস কেলি ॥ 

রঙ্গে নৌকা ঝাহে হরি সে কুলে লাগিল তরি 
গ্রেপীগণে কহেন কানাই । রি 

তরণী লাগল তটে. উহ নদীর ঘাটে, 
গৃহে চল বিনোদনী রাই ॥ 

তরণী ত্যঙ্জিয়। নারা কুলে উঠে সারি সারি 
প্রাথন।থে মাগিল মেলা'ন। 

হেল। মা করিহ বলি আজ্ঞ। দল বনমালী 
রাধা জাদি যতেক গোপিনী ॥ 

গোবিন্দে প্রণাম করি গৃহে গেল গোপনারী 
কানু রহে কদম্বতলায়। 

গোবিদদমঙ্গল পেথ! ভুবনে ছুর্লভ কথা 

'শ্রীমুখ নন্দন রদ গীন্ধ ॥ ৯৩৪ 8॥ 
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রাসলীল? প্রসঙ্গ । 
রাগ করুণা । 
নটবর বেশে মনের হরিষে 
কেলিকদন্ধের তলে । 
ভুবনমৌহন নন্দের নন্দন 
তপনতনয়াকৃলে ॥ 
শুন মহীপতি কৃষ্ণের আরতি 
" মধুর মুরতি কানু। 
স্থদ্রীর্থ কেশর চারু পীতান্বর 
রতিপতি মোহে তনু ॥ 
কলেবর কাল! গলে বনমাল। 
৪ মকর কুগুল গণ্ডে। 
মুখছবি কত বিধু শত শত 
দরশে তিমির খণ্ডে ॥ 
নাস! পর রবি মুকুতার ছবি 
নয়ন অরুণ আভা। 
অঞ্জন রঞ্জন খঞ্জন গঞ্জন 


রমণীর মনোলোভা ॥ ৪ 


ভুরু ফুলচাপ অলকা অলপ 
* তিলক ভালেতে সাজে । 
কুষ্কুম চন্দন অতি বিতর্পণ 
গোরোচন। তার মাঝে ॥ 
চিকণ চাঁচর কত মনোহর 
দক্ষিণে টাননি চূড়া । 
মালতীর মালে মধুকর বুলে 
_. ঝরিহা চত্দ্রিকা তেড়া ॥ 
সুবর্ণ অঙ্গন বাহে বাজুবন্ধ 
. তন ৰলয় সাজে । 
বিললিত কর পল্লন সুন্দর 
অন্গুরী মাণিক্য রাজে ॥ 
সে হরিচন্দল  সর্ধ্যাঙ্গে লেপন, 


কিক্কিণী হুচারু রাম রত্তা উরু 
চরণে নৃপুর বাজে ॥ 

মনোহর রূপে কদম্ব. সমীপে 
গোৰিন্দ ভাবিল মনে । 

রাস রস রঙ্গে ত্রজাঙ্গন! সে 
বিলপিব বুন্দাবনে ॥ 

শুন নৃপমণি পুরাণ কাহিনী 
শ্রবণে অমিয়! রাশি । 

দুঃখী শ্যাম কয় যদি করে লয় 
নিধি পাক ঘরে বসি ॥ ১৩৫ ॥ 


, কৃষ্ণের বেণুগীতে চরাচরের 


মোহ । 
রাগ ভাটিয়ারি । 


সজনি গে! আ্বাজ্তু মুরলী অপরূপ বাজে । 
না'জানি বিনোদ রায় কার তরে সাজে । গ্রু॥ 
শুকদেব বলে শুন রাজ! পরীক্ষিত । 
কহি যে তোমার আগে কৃষ্ণের চরিত ॥ 
এই কথ প্রকাশে পরম প্র পাই। 
শুনিলে সাত্বিক ভাবে বৈকুঠঠেতে যাই ॥ 
লীলাময় গোবিন্দ জগৎ চিন্তামণি । 
ষে মজে কৃষ্ণের পায় তরে তরজিণী ॥ 
মনে বিচারিল কৃষ্ণ কমললোচন। 
রাসরস করিব লইয়া গোপীগণ ॥ 
ব্রহ্মনিশি হও বলি বলে চক্রুপাঁণি। 
সহজ যুগেতে যেন সে কথা বাখানি ॥ 
আজ্ঞা দিল জগর্দীশ মলয় পরনে । * 
সরস ৰসস্ত বাস্ধু বহে বৃন্দাবনে ॥ 
উনমত্ত খতুপতি বহে মন্দ মন্দ ৮ 


১২২ 


: শীরদ ঈীতল শশী উদয় গগনে । 
 লক্ষমীমুখ সহ হবি কু্কুম বরণে ॥ - 


এক মেলি হৈয়] ধাতু রতিপতি রাজে। 


মলয় পবন বহে বৃন্দাবন মাঝে ॥ 
বিকসিত সুরতক কুহ্ম সুন্দর | 
অকালে বসস্ত ভেল কানন ভিতর ॥ 
লবঙ্গ মালতী চার লতিকা রঙ্গণ। 
মাধবী বকুল আর মল্লিক! কাঞ্চন । 
কুরুবক যাতি যুখি চাপা নাগেশ্বর । 
গুলাল কেতকী কেয়। গন্ধ মনোহর ॥ 
নান1 তরু নান! ফুল নানা ফল ধরে । 
কুহুমে বসিয়া অলি পঞ্চম সমস্বরে | 
ডালে বসি সারী: শুক সরস উদগারে। 
নাচয়ে ভূজন-রিপু পুচ্ছ তুলি শিরে ॥ 
তপনতনয়া তথি গহন গম্ভীর । 

তুলন! কি দিতে পারি সুধা সম নীর ॥ 
নান! কেলি করে নানা রূপে জলচর । 
'কুছ কুহু শব্দ সব শুনিতে সুন্দর ॥ 
নানা রূপ জল স্থল শোভষে সুখদ। 
উড়ি পড়ে মধুপানে উন্মত্ত ষট পদ ॥ 
ছুই তট মনোহর কাঞ্চনের আভা 1 
কি কহিতে পারি বৃন্দাবিপিনের শোভা ॥ 
দেখিয়া বিপিন শোভা রসিক নাগর। 
কদহ্ে হেলিয়! অঙ্ক ভাবিল অস্তর ॥ 
আমারে ভজিতে চাহে ব্রজাঙ্গনাগণ। 
" তা সবার মনোরথ করিব পূরণ ॥ . 
কঠিন কামনা"তার! করি পুর্ব্বকালে। 
গোঁপিকা! হইয়া এবে জম্সিল গোকুলে ॥ 


অন্ুক্ষণ মোরে চিত্তে অন্ত নাহি মনে । 


ছুর্লভ মুকতি দ্বিব করি পরশনে ॥ 
এত বিচারিস্া মনে প্রভু বনযাজী। * 
কিঞিৎ, অধরে পুরে বয়্েত মুী ॥. 


বন্দযঙল। 


মুরলীর স্বান শুনি মুনি ছাড়ে ধ্যান। 
পবন অচল হৈল শুনে বেণুস্বান ॥ 
খগ মৃগ আদি ঘত বৈসে বৃন্দাবনে। 
উভ মুখ করিয়া! মুরলী নাদ গুনে ॥ 
তরুলতা পুলকিত শুনিয়! মুরলী । 
মৃত তরু মুঞ্জরয় শিলা পড়ে গলি ॥ . 
মৎস্য কুর্ম আদি যত জলজন্তগণ। 
কুলে উঠি শুনে বংশী পাতিয়া শ্রবণ ॥. 
দশদিক চরাচর হইল স্কগিত। 

না চলে রবির রথ তুরভ্র মোহিত ॥ 
তপন তনয়! মগ্ন মুরলীর স্বানে। 
তরঙ্গ লহরী আত বহিল উজানে ॥ 
মুরলী শুনিল গোী রহি নিজ ধামে। 
সক্কেত মুরলী বাজে সবাকার নামে ॥ . 
মুরলী শুনিয়া সবে চিত্ত উচাটন। 
গৃহকাধ্য করিবারে নাহি লয় মন ॥ 
দণ্ডেক নিবেশি চিত্ত শুনে বংশী স্বান। 
রজনীতে কি রসে কাননে ডাকে কান ॥ 
পতিজ্ুত সব সঙ্গে যাইব কেমনে । 

না গেলে ন! রহে প্রাণ মুরলীর শ্বানে ॥ 
জলকেলি সময় অলক্ষ্যে গেল হরি । 
কদম্বে উঠিল সে বসন করি চুরি ॥ 
লজ্জা! পরিহুরি দুরে গোবিন্দের বোলে । 
বসন মাগিয়! নিষ্থ উঠি নদীকৃলে | 
আম! সবাকার মন শুদ্ধ ভাব দেখি |" 
ঈষৎ হাসিনা আজ্ঞা! দিল পদ্ম-্জাথি। 
নদীকৃলে- দেবতা পুঁজিয়া পোপপীগণ 1 - 
যে বর মাগিন বাছু। হইল পুরণ &" 
তোম! সব! সংহতি বিপিন স্ন্দানে 
রাস রস বিলসিধ চিন্ধাথণি প্ছানে॥ 
নিয়ম করির। ক মুরলী হুইল 
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| সেই কথা আজি অঙরিল ব্রজরাজ | ত্রজবাল। এক ঘরে সথরতি জোহম করে 


যাহা! দেখি আমা সবা খণ্ডিবেক লাজ ॥ মোহন মুরলী 'ডাকে তায়, 
সেই বংশী বাজে গুন প্রাণের বল্পভী। শুনি প্রাণ নাহি ৰান্ধে বাছুরি রহিল ছান্দে 
চল'বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্পদ্ সেবী ॥ বৃন্দাবনে চিল ত্বরায় ॥ - 
এত চিন্তি'গোপপীকা চলিল শ্তাম পানে। বসিয়া স্বামীর স্থানে চরণ করে সেবনে 
গোবিশয়ঙ্গল ছঃখীশ্তাম দাঁস গানে ॥ ১৩৬ তার নামে মুরলী ডাকিল। 
শুনিয়া! মুরলী গত মোহিত হইল টি 
পতিপদ ফেলিয়া! চলিল॥ 
কৃষ্ণের মুরলী রবে গোণীগণের এক গোপী নিজ খরে নয়নে অঞ্জন পরে 
ঙ বাজে বংশী তার নাম ধরি। 
হাগিরন। না পারে অঞ্জন পরি চঞ্চল হইয়! চলি 
ৃ্‌ রার্ণিমী ধানশ্রী। কজ্জলের পাত্র হাতে করি ॥ 
বৃন্দ বিপিনের মাঝে সঙ্কেত মুরলী বাজে বসন পরিতে কেহ মুরলীশুনিল সেহ 
'গুনিয়া মোহিত গোঁপনারী । ' কান্ধের আচল পরি যায়। 
$, তেয়াগিয়! গৃহ কাজ চলিল নিকুঞ্জ মাঝ কুমার করিয়া কোলে কেহ গীত গায় স্বরে 
মুরলীর নাদ অনুসরি ॥ বংশীনাদে পুজ্রে ফেলি ধায় ॥ 
শ্বামতন্ছ অপরূপী ষোল সহত্রেক গোপী কেহ ছিল গৃহুকর্থ্ে মুরলী শুনিয়া মরবে 
বাজে বংশী সবাকার নামে,। চলে মে ছকুল পরিহুরি । 
শুনিয়া মুরলী স্বান চকিত চঞ্চল প্রাণ মুরলী শুনিয়া কানে গোপীগণ যায় বনে 
” তন্ন জর জর ভেলকামে। কেহ কারে সম্তাষ না করি ॥ 
গুহে এক গৌপনারী গোরস নিয়োগ করি এমন কহিব কত রাধ! আদি-শত শত 
কানুর মুরলী তারে ডাকে । গোপ গোপী যতেক আছিল। 
'* গুনিয়া। মোহন বেধু ধরিতে না পারে তন্গ শুনি বংশী স্ুললিত জবার যোহিত চিত্ত 
, চলে বেগে বৃন্দাবন মুখে ॥ সবে শ্যামসস্তাধে চলিল| 
এক গোপী নিজ ঘরে বসিয়। ভৌ্জিন করে! তাহা সবাকার পতি গুরুগণ আরি জ্ঞাতি 
“ ভার নাথে সুরলী ডাকিল । ইষ্ট মিত্র ভ্রাত্‌ পুজ গণ। 
শামগুণে গোহমতি চলিল সে ক্রতর্গতি পথ আগুলি়! বেগে. কহেন”মবার আগে 
হাত গাালিত্ডে না পারিল রাত্রিকাঁলে কেন যাহ বন 
চুলিতে বসান ছ অক গ্রোপী ধৈল সুধা লাজতয় কুলধর্্থ ছাড়ি সব গৃহকর্ম 
৯ বাজে বাণী ছার লাখ বি! তেয়াগিয়। ফাহ্‌ কোথাকারে। 
উদ্ধত মধ পা নাজানত। গুলিক্াা সকল নারী: কছে সবা! বরাবরি 
গৃহবন্থ রী গরিহনিন . সাই বনী গুনিবার তরে ॥ 


১২৪ 


বিপিনে বিজয় কানু বাজায় মোহন বেণু 
পশুপক্গী শুনিয়! মোহিত। 

দণ্ডেক দেখিয়া তারে এখনি আসিব ঘরে 
কেন মনে হও সবে ভীত ॥ 

অন্তর্ধামী নারায়ণ জানে সবাকার মন 
গোপগণে করিল মোহিত । 

মৌনরূপে সবে রয় কেহ কিছু নাহি কয় 
গোপিক৷ পরম হরষিত ॥ 

এত বলি ত্বরা করি ষোল সহস্রেক নারী 
গেল যথ। কানু বৃন্দাবনে । 

এক নারী ক্ষীণ তাতে স্বামী তার ধরি হাতে 
গৃহে আনে ত্বরিত গমনে ॥ 

পদাঘাত মারি-তারে বাস্ধিয্বা। রাখিল ঘরে 
দ্বারে দৃঢ় কপাট করিয়া । 

বন্দী হৈয়া সেই নারী কান্দে হাহা রব করি 
করাঘাত মন্তকে হানিয়া ॥ 

কার পিরীতি রনে রহিতে না! পারি বাসে 
যাইতে না পেলাম কর্মপাকে | 

তার নামে ডাকে বাশী শুনি কাণে লাগে অজি 
উচ্চৈঃন্বরে শ্যাম বাল ডাকে ॥ 

কৃষ্েে নিবোশিয়। মন ঘন ঘন উচাটন 
ধ্যান করি মুদিত নয়নে । 

চুম্ব দিয়! চাদমুখে প্রাণ ছাড়িলেক স্থখে 
কৃষ্ে দিয়া আলিঙ্গন দানে ॥ 

সবে ধনী মদনমোহে প্রবেশিল কৃষ্ণদেহে 
প[ইল সে কৈবল্য সুগ্গতি। 

ছুহখীন্ঠায় দাস গায় বিস্মিত হইয়া তায় 
শুকদেবৈ কহেন নৃপতি ॥ ১৩৭ ॥ 


গোবিঙ্গমঙ্গল 1 


ব্রজবধূগণের স্বৈরিত৷ সম্বন্ধে 
পরীক্ষিতের প্রশ্ন । 
রাগিণী টোড়ী। 


শুক নারদে মহিমা গায় । 

রাম নাম ধরি বীণ। বাজায় ॥ ধ্র॥ 
তবে পরীক্ষিত রাজ! কর যোড় করে। 
বিম্ময় লাগিল মোরে শুন মুনিবরে-॥ 
পর্পুরুষেতে মন দ্িল বেই নারী । 
বিটপী তাহারে বলি কুলক্ষয়কারী ॥ 
নরক সংযোগ তার না হয় খগ্ডনে। 
কৃষ্ণদেহে সেই প্রবেশিল কোন্‌ গুণে ॥ 
চকিত লাগিল বিপরীত কথা শুনি । 
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি ॥ . 
এত শুনি শুকদেব কহে পরীক্ষিতে ৷ 
পূর্বে যে বা শুনিলে পুরাণ ভাগবতে 
শিশুপাল বৈরীভাব কৈল নারায়ণে। 
পাইল সে মুক্তিপদ সালোক্য নিশ্মীণে ॥ 
ভকত তারণ আসে প্রভু নারারণে । 
ধন্ম অংশে জনমিল অবনী তারণে ॥ 
যে জন গোবিন্দ পদে করিবে ভকতি। 
ভাবে তারে দেই প্রভু ছুর্ণভ মুকতি ॥ 
একাস্তে করয়ে যেব। কৃষ্ণপদাশ্রয়। 
ভব জিনি প্রবেশিবে কৃষ্েের হৃদয় ॥ 
ভকতবৎ্সল প্রভু পরম দয়(ল। 
প্রণতপালক প্রভু পাঁষণ্ডের কাল ॥ 
প্রেমরসে সে ধনী ভাবিল নারায়ণ । 
কৃষ্ণ-অঙ্গে প্রবেশিল ভাঁথর কারণে ॥ 
শ্রবণ-মঙ্গল এই কৃষ্ণের কখন। 
গুনহ ন্দাত্বিকভাবে হবে উদ্ধারণ॥ 
এক চিত্ত হৈয়। রাঁজ। গুন, সাবধানে । 
কহিব কৃষ্ণের লীপা তোমা বিদ্যমানে | 


গোবিদ্দযঙ্ল। : ১২৫ 


শ্রবণে মকর কড়ি কিসলয় পাঁতা। * 
অঙ্গুদে বলয় ভূজে করতল রাত ॥ 
শ্রীবংস কৌস্তভ চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে। 
স্বনাভি গভীর কূপ মাঝ হরি গঞ্জে । 
স্বীতাম্বর কটিতটে মেখল! কিস্কিণী। 

- চরণ যুগলে সাজে নূপুর বাজনি ॥ 
পদনথে বসিয়া! সেবয় নিশাপতি। * 


দেখিয়া মোহিল রূপে গোয়াল যুবতী ॥ 


সারি সারি হৈয়! জব বেড়িল কান্ুরে। 
ভীরাকা মণ্ডলে সাজে যেন শশধরে ॥ 


পোপীগণৈ দেখিয়! সে প্রভু বনমালী। * 


সটু্জুলী ধরিয়া! করে ৃছ হান্তে বলি 


গুন গোপীগণ.কেন্‌ আইলে কাননে রর 
' গোবিদ্দমজল ছুংধীক্তাম-দাস 'ভণে |.১৩৮ ॥ 


দপপ্টুপ 
হেন কালে ব্রজবালা গেল নিশাকালে। ব্রজাঙ্গনাগণের প্রতি কৃষ্ণের 
দেখিল নাগর কানু কদস্বের তলে ॥ 
অগ্নি দেখি মৃত্যু যেন না মানে পতঙ্গ । রি 
কৃষ্ণ দরশনে তেন গোপীর তরঙ্গে রাগ্গিণী গৌরী । 
শতপুর হৈয়া শ্তামে বেড়ে ব্রজনারী । ত্রজবাল! দেখি প্রভু পদ্ব-অ'খি 
মধ্যে কৃষ্ণ শোভা করে বংশী হন্তে করি॥ অধরে মধুর হাসি। 
* কোটি কাম জিনিয়া সে নন্দের নন্দন । বলেন বচন শুন সথীগণ 
কত কলানিধি নিন্দি প্রসন্নবদন। বনে কেন ঘোর নিশি ॥ 
চিকণ চাচর কেশে চুড়ার সাজনি। গোপের কুশল* বারতা মঙ্গল 
নানা কুন্থমের গাভ! বিনোদ গাঁথনি ॥ নন্দ যশোদার বাণী। 
মধুলোভে উড়ে পাশে কত মধুকর। আইলে ব্যস্ত হৈয়া কিসে লাগিয়া 
ময়ুরচর্জিকা শোভে 'ুড়ার উপর ॥ দৈত্য কি মিলিল জানি । 
কপালে চন্দন চান্দ অলক দোলনী। - নারী হৈয়া বনে ভয়-নাহি মনে 
_ভূরুত্্গ মনোহর পুষ্পধনু জিনি ॥ " আইলে কেমন করি। 
রঙ্গ নয়ন কোণে কিবা জে চাহনি। পথে বন ছিল৷ ভল্লুক শার্দ'ল 
নাঁসাগ্রে মুকুতা ফল নিন্দে দিনমণি ॥ ভাগ্যে না খাইল ধরি | 
অল্প হান্ত চান্দমুখে বাদ্ধুলী অধর। এ নহে উচিত স্বতন্ত্র চরিত 
দশন দাঁড়িন্ব বীচি প্রবাল নিকর ॥ ছাড়িয়া সে গৃহগারি । 


কেমনে এ বনে মুরলীর শ্বানে 
আইলে মম বরাবরি | : 
তোমার ভবনে যত গুরজনে 
চাহিয়া চাহিয়া ফিরে। 
দর্শন না পেয়ে বলে ছুঃখী হয়ে 
গৃহে না'লইব তারে ॥ 
নিরমল কুলে কলঙ্ক রার্থিলে 
 কুটুন্ব ধরিবে ছল। 
করিবেক বাদ হবে পরম্বাদ 
না খাইবে অল্প শলণ 
কুল যে কলম্কী হবে হেন দেখি 
তোম! সবাকার হৈতে। 
আমার উত্তর ' গুনিয়া সত্বুর 
' মন্দিরে চল স্বরিতে ॥ 


১২৬ 


কুফের বচন শুনি সধীগণ 
শোক উপজিন্ব.চিত্তে। 

শ্রীগুরুচরণে ছুঃধীষ্টাম ভে 
গোবিন্দমঙ্গল গীতে ॥ ১৩৯ ॥ 


গোপরমণীদিগের প্রার্থনা ও 


কৃষ্ণের উপদেশ । 
রাগিণী করুণ! । 


করুণাময় ! 
বারেক শরণ দিয়। রাখ রাঙ্গাপায়। 
€তোম! হেন গুণনিধি আর পাব কায় ॥ প্র ॥ 


এ সব বচন শুনি কৃষ্ণের অধরে। ূ 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে গোপিকার শিরে ॥ 
কেন হেন বোল ব্ল শুন প্রাণনাথ । 

না বগ্প এসব বোল মার বজাঘাত ॥ 
জাতি কুল লাজ ভয় ত্যয়াগিমা দুরে । 
আইন আমর! সবে তোম। ভজিবারে ॥ 
নিরাশ বচন শুনি তুহ চাদমুখে। 

পরল জড়িত শর বাজি গেল বুকে ॥ 
যদি না করিবে দয়৷ প্রভু বনমালী। 
ওই পদে প্রাণ দিব সকল গ্ৰোয়ালী। 
তোমার চরণ বিনে অন্ত নাহি জানি । 
তুমি কিনা জান তাহা শ্তাম গুণমণি ॥ 
পরশ করিয়৷ যদি ন। করিবে দয়া । 
কৃপাসি্থু বলাইবে কেমন করিয়া ॥ 

যে জন শরণ 'লয় তোমার চরণে । 


বল দেখি তারে তুমি 'ত্যজিবে কেমনে ॥ 
চীদ বদনের মধু সরস অধরে। 


পরিত্রাণ কর প্রভূ এ কামসাগরে, ॥ . 
আম সবাক্কার তন্থ দহে রভিপতি। 
আলিদন রেহনীন জরহ বিসতি ॥: 


ঙ 


সস পানি 89১৯:50 ০৭ ৯ উরি বালা 


গৌবিল্দমন্গল। 


এ সব বচন শুনি গোপিকার মুখে । 
মুখে মৃহ হাসি কৃষ্ণ কহেন কৌতুকে ॥ 
ঞনহে উচিত ধর্ম তোম! সবাকার। 
নিজ গৃহে গিয়া! পতি সেব আপনার ॥ 
নিজ স্বামী সেবন ছাড়িয়া যেই নারী. 
পর পুরুষেরে তবে হয়ে কামাচারী ॥ 
নষ্টবুদ্ধি বলি তারে কলগ্ষিনী কুলে। 

ন। পায় স্বামীর সুখ যোনি ফিরে বুলে ॥ 
স্থখলেশ নাহি তার পাপ নিবন্ধনে । 
সন্ত জন্ম বিধবা মে পতি অনচ্চনে ॥ 
পতি বিনে নারীর নাহিক অন্তগতি । 
পতি সেবে যেই নারী সে পায় মুকতি ॥ 
যেন মত পতিসেব! করে পূর্বকালে । 
সেই মত ফল পৃথিবীতে তারে মিলে ॥ 
অকুলীন অসুন্দর সেই যদি হয়। 
বিষ্ুুদেব সম তারে ভাবিহ হৃদয় ॥ 
অথর্ব অধনী অন্ধ জীর্ণ কলেবরে । 
অকপটে সতংভাবে ভজিহ স্বামীরে ॥ 

এই নীতি কম নারী জনমের সার। 
শুন শুন গোপাঙ্গনা বচন আমার ॥ 
মোর বোলে চলি যাহ আপন ভবন । 
সেব। কর গিয়া নিজ পতির চরণ ॥ 

সাধ ছিল যদি তোমা সবার অস্তরে!। 
আমার লাবণ্য রূপ দেখিবার তরে ॥ 
দেখিলে আমার রূপ নয়ন ভরিয়া! ॥ : 
মন্দিরে চলহ মোর পদে মন দিয়া ॥ 
মোর সন্নিকটে থাকে যত ভক্তগ্ণ। 
আমাকে ভজিতে তার চ্ছির নছে মন ॥ .. 
দুরেতে থাকিয় যে সকল ভক্তগ্নণ। 
তন মন বচন করয়ে অমর্পণ-॥. .. 
দু চিত্তে আমার চরণ কর 'লয়। ; : 


্ 


. ভৰ ছিনি প্রবেশত্ব ছামার হৃদয় 


গোবিভমঙগল । ১২৭ 


জারি 
এ সব বচন মার্গ কহিন্থ তোমারে । 
একাস্্ করিয়া ভক্তি মন দেহ মোরে । 
না কর বিলম্ব শুন ব্রজাজনাগণ। 
মদ্দিরৈ চলহ অন্য ন। কন্িহ মন ॥ 
পুনরপি গোপিকা নিবেদি রাঙ্গাপায়। 
্ াবিন্দমজল ছুংখীশ্তাম দাস গায় ॥ ১৪০ ॥ 


গোপিকাগণের কৃষ্ণ প্রেম প্রকরণ । 
ব্রাগিণী করুণা । 
বন্ধুর নিষ্ট,র বাণী ভ্রজবালাগণ গুনি 
_শোৰিসক উপজিল তায়। 
পদনখে লিখি ক্ষিততি দশনে অধর ধাতি 
অধোদৃষ্টে রাজাপদ চায় ॥ 
মোহিত পিরীতি ফাঁদে কেহ ফুকরিয় কাদে 
_.. কেহ কহে কানু রাখ প্রাণ। 


এই স্বাধ মনে লাগে দাগ্ডাইয়া তব আগে 
সব গোপী ত্যজিব জীবন ॥ 

শুন প্রভু বনমালী মুক্তক করি বলি 
শুষ্ক সকল লোক জন। 

আমরা অন্যের নই কৃষ্ণের কিন্করী হই 
কেবল সকল গোপীগণ ॥ 

যাই কি বা রসাতলে কিবা স্বর্গ স্ুখ মেলে 
না জানিয়ে কিবা তরে মরি ॥ 

কত না যন্ত্রণা দেখ' পরশিয়! প্রাণ রাখ 
কহিন্থ তোমার বরাবরি ॥ 

তোমার লাগিয়! হরি নদদীকুলে হরগৌরী 
নিত্যপূজ। করি আনীধন। 

বাঞ্ছাসিদ্ধি হেল তবে আপনি আসিয়! যবে 
হরিলে হে বস্ত্র আভরণ ॥ 

তবে সব গোপীগরণে আদেশিলে তুয়া সনে 
বিহার করিব বৃন্দাবনে । 


তোমার বিরস বোলে হিয়া জর জর করে আপনি কহিলেন্হাসি তার সাক্ষী আছে বাশী 


তাঁহে ছে মদন কামান ॥ * 
কেবল একাস্তভাবে তোমাকে জিতে সবে 
আইনু ছ কুল পরিহরি। 
তুমি গৌপিকার প্রাণ আঁখির পুতলি কান 
ভিলে তোমা ন। দেখিলে মরি ॥ 
***হেন যদি জান মনে না! করিবে পরশনে . 
দগধিবে মদন দাহনে । 
ছিলাম সংসার কাজে নিশাকালে বেণু বাজে! 
গুনি আহ্‌ মুরলীর স্থানে ॥ 
তোমাবিন! নাঁছি গতি কি করিবে নিজপতি 
. . , গোপীর জীরন, ধন তুমি। ঢ্‌ 
তুমি অখিক্োর জীবে : আছহ ব্রিগুণভাঁবে 
সর্ব ঘটে তুমি-অন্তরধামী ॥ 
আর 'দা বাহিছ দ্র -ুয়াজন "বরাবর 
না বয়িষ পৃ জতেগেল 7.7. 


এবে কেন বঞ্চ গোপীগণে ॥ 

দয়া নাহি তুয়া মনে পুতনার স্তনপানে 
পরাণে ৰধিলে যছুমণি। 

অবগতি কর হরি হেন অন্্মান করি 
এবে প্রাণে বধিবে গোপিনী ॥ ও 

অন্থরাগে নহে স্থির নয়নে প্রেমের নীর 
শরাবণের.যেন জলধার র্ 

সঘনে অধর কাঁপে কাদশ্বকলিক! রূপে 
' পুলকিত তন গোপিকার ॥ 

ককপানিধি নারায়ণ জানি স্বাকার মন 

_ হাসিয়া! কহেন গোপীগণে | 

গোবিন্মমঙ্গল পোখ! ভুবনে ছুর্নভ কথা 

প্ীমুখ ননান রস গানে ॥ ১৪১ 


১২৮ গোবিন্দমজল 


গোগীগণের নহিত কৃষ্ণের বিহার 


রাগ ভাটিয়ারি। 


কুঞ্জবনে, বলি কুঞ্জবনে। 


রাধা রসমর়ী শ্তাম সনে ॥ ফ॥ 


গোপীর একান্ত ভাব শুনি নারায়ণ । 
বাহু পসারারিয়। বলে আইস গোপীগণ ॥ 
বন্ধুর লাবণ্য হাসি রসময়ণ্বাণী । 
দেখিয়া! উষত ভেল যতেক গোপিনী ॥ 
বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হরিষ অন্তরে | 
শতপূর হৈয়া সবে বেড়িল কান্রে ॥ 
উঠিয়৷ সকল সথী হরিষ বদনে। 

নান! রূপ ফুল তুলি পরম যতনে ॥ 
গাঁথিয়। বিচিত্র বরমালা লয়ে করে। 
কুষ্ণেরে বেড়িয়া গোপী উল্লাস অন্তরে ॥ 
বর মালা দিল সবে গোপালের গলে। 
তাশ্ত লাস্ত কটাক্ষ করিয়া গোপীকুলে ॥ 
হবে নটবর বিদ্গধ শামরায় । 

বানু পসারিয়া কোল দিল গোপিকায় ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ ধরে বীণা । 
যমচাদে ফুলশর মারে কোন জনা ॥ 
কেহ চ্য় কুষঙ্কম চন্দন শ্যাম অঙ্গে। 
“কত দেয় চুম্ঘদানি রসের তরঙ্গে ॥ 

কেহ মারে পিচিকা ফুলের ফাগু চুয়া। 
বঙ্ক দৃষ্টে হাসে কেহ চক্দ্রমুখ চেয়্যা ॥ 
কেহ কহে দেহ কান আলিম্রন দান । 
কেহ কহে পরশিয়া রাখহ পরাণ ॥ 
কেহ কহে প্রাণনাথ কি কহির আর। 
রতি দান দ্বিয়া জীউ রাখ গোপিকার | 


গোপিকার লাবণ্য "আরতি রস দেখি। এ 


যোগমায়! জর করিল প্থ-অ[খি ই 


অনস্ক আরতি থণ্ডাইতে গোপীগণে। 
যোল সহস্রেক রূপ হৈল নারায়ণে ॥ 
এক তরুমূলে এক গোপিকা গোপাল । 
সব গোপী সংহতি বিহরে নন্দলাল ॥ 
প্রেম আলিঙ্গন হান্ত রসের কৌতুকে। 
মনের মানস গোপী পাইল বড় সুখে॥ 
আপনারে আপনি বাখানে ব্রজনারী । 
পিরীতে আমর! বশ করিনু মুরারি ॥ 
আম। সবাকারে কৃষ্ণ হইল! সদয় 
ধন্য সে আমর! হেন ভাবিল জদয় ॥ 
আমা সবা সমান কৃষ্ণের প্রিষ্ পণে। 
হয় ন। হবেক নাহি এ তিন ভুবনে ॥ 
আম! স্বা। সম নাহি ভাগ্যবতী আর। 
আমরা পাইনু কৃষ্ণ ব্রন্মাণ্ডের সার | 
এত যদি মনেতে ভাবিল ব্রজনারী। 
বাড়িল গোপীর গন্ন জানিল মুরারি ॥ 
কৃষ্ণ সন্গিকটে এক ব্রজবালা ছিল। 
দয়ানিধি বান্ধ তারে করেতে ধরিল ॥ 
অনেক কামন। তার ছিল পূর্বকালে । 
সেই ফলে তার কর ধবিল গোপালে । 
গোপিকাগণের মান গঞ্জিবার তরে । 
অন্তর্ধান হৈল কান্থ সবার ভিতরে ॥ 
রুষ্ না দেখিয়া গ্রোপী বড়ঈ কাতর । 
অনঙ্গ অনলে সবে হৈল জর জর & 
কুষ্ণগুণে গোপীগণ কান্দিয়! বেড়ায় । 


গোবিন্দমঙগল ছুঃখীশ্যাম দাস গায় 8 ১৪২. 


কৃষ্ণ 'অন্তর্ধানে গোপীদিগের খেদ। 
রাগ পাহাড়ি । 


ক না দেখিয়া বনে আকুল গৌঁপিকাগণে 


মোহে মতি.ম্বন সাগরে । 


খোবিন্দমঙ্গল। 


চু 
ক্ষিতি লোটাইয়া কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে 
তচ্ছ তিতে নয়নের নীরে ॥ 
ওহ প্রাণনাখ হরি ৰঞ্চিয়া বরজ নারী : 
কোথাকারে করিলে গমন! 
না দেখি তোমার মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
তব গুণে ত্যজব জীবন ॥ 
তোমার মুরলী স্থানে নিশাকালে ঘোর বনে 
আনহিলে আমা সবাকারে 
কি দোষে নিদয় হৈয়া গেলেতুমি তেয়াগিয়া 
মরিব ন! দেখিয়া তোমারে । 
হাম অবলিনী জাভি, আর গোয়ালিনী তথি 
নভাল মন্দ কিছুই না জানি। 
বারেক দর্শন দিয়া গোপিকাগণেরে জীয়া 
করুণাসাগর চিস্তামণি 
াক্ষধি গোপপুরে জন্মিলে নন্দের ঘরে 
ভাগ্যবতী যশোদা জরে । 
তোমার লাবণ্য দেখি হ্ইন্থ পরম স্খী 
দাসী রূপে ভজিব তোমারে 
দীন দয়ানিধি বলি জগতে বলাও হরি 
পতিতপাবন নাম খানি। 
ষেষার*্শরণ লয় সেজন কি ত্যজেতায় 
৯. * কেমনে বলাবে চিস্তামণি ॥ 
'কুলে জলাঞলি দিয়া আইন কলক্কী হৈয়া 


ও রাঙ্গা চরণ ভজিবারে। 
অধর অমৃত দিয়া গেলে তুমি মূরছিয়া 
ই ' ফেলায় অকুল পাখারে। 
যদি দেখা নাছি দিবে তবে গোপী বধ পাবে 
যায় গোঁপী তব অন্বেষণে । ৪ 


গাম দাস গানে ভ্রময় নাগরীগণে 
কাছে চাহি ঘোর ভন .১৪০। 


১২৪৯ 


গোপিকাগণের কৃ অন্বেষণ । 


রাগিণী করুণা । 
কোথা গেলে পাব সই জীবন আমার ॥ গ্রু॥ . 


কাননে ভ্রময়ে গেপী শ্তাম অন্বেষণে । 
অন্রাণ্ধে আপন। মাপনি নাহি চিনে ॥ 
ক₹ষ্চের আজ্ঞায় মেঘ উড়িলস গগনে । 
ঢাঁকিল চন্দ্রের জ্যোতি ঘোর কুঙবনে ॥ 
আন্ধারে ন৷ দেখে পথ গোপিক সকল । 
নদীতীরে বন ঘোরে ভয়েতে বিকল ॥ 
কেহ কারে ছান্দিয়৷ ধরিপ ব্রজনারী | 
কেহ কহে কোথ। পাব মুকুনদমুরারি ॥ 
এক গোপী আগুসরি বলয়ে বচন 

সেবা কর আছি আমি ননের নন্দন | 
এক গ্রোপীর স্তনে মুখ দিয়া আর জনা । 
ফেলাইয়া দিয়া বলে মরিল পুতনা॥ 
এক আরে আহার্তি়া গেল কত দূরে । 
বলে দেখ বিনাশিশ প্রলন্ব অহ্রে ॥ 
এক গোপী নেতাঞ্চল করে ছুই ফাল। 
বলে বকান্থর মারি মুগ সে গোপাল ॥ 
বাইুল সমান গোপী হারায়ে কারে 
সণে ঘোর বনে বুলে ক্ষণে নদীতীরে ॥ 
চাহিয়া আকাশ মুখে.বলয়ে বচন। 
তুমি দেখিয়াছ যেতে নন্দের ননদন রী 
তরুলতা আদি করি বৈষে বৃন্দাবনে । 
জিজ্ঞাসিয়া বুলে গোপী প্রতি জনে জনে॥ 
তোমরা যতেক তরু যমুনারুতীরে। 
জন্ম লইয়াছ সবে পর উপকারে ॥ 


অশ্বখ পাকুড় বট শ্রীফল তেতুলি। 
রর তোমরা দেখিলে গর বনমালী। 


আম দার কা বহুল জাদি বন। 





জুহ কে! গেশে পার নগর, 


১৩৩ 


অজ্ঞুন আসন! শাল স্রল পীয়াল। 

। কহ কোথা গেণে পাব মদনগোপাল ॥ 
কুরুবক জাতী যূ্থ চাপা নাগেশ্বর। 
তোমরা দেখেছ যেতে বিনোদনাগর ॥ 
মাধবী গোলাপ কুন্দ সেউতী রঙ্গণ। 
কহ কোন পথে গেল গোপিকারমণ ॥ 
ফেতকী করবী আর কাঞ্চন মরুয়।। 
তুমি কি দেখিলে ষেতে শ্যাম বিনোদিয়! ॥ 
মালতী মন্দার চারু রঙ্গ'পারিজাত। 
€তোমর! বলহ কোথ। পাব প্রাণ নাথ ॥ 
তুলসী প্রধান তুমি গোবিনের প্রিয়া । 
অহর্নিশ থাকাঁকষ্চলদয়ে লাগিয়া ॥ 
নুকায়ে রাখিলে' কোথ। শ্যাম গুণমূণি |. 
উত্তর না! দেহ হয়ে সবার সতিনী ॥ 
সম্মুখে দেখয়ে গোপী যত তরু লত।। 
সবাকে জিজ্ঞাসে প্রাণকান্ পাব কোথা ॥ 

“চলিতে চরণে তৃণ লাগে দুর্ববৃদল। 
বলে প্রভু পদ লাগ হয়েছে শীতল ॥ 
সারী শুক পিক আদি ভ্রমর ময়ুরী। 
কহ না তোমরা কেহ দেখেছ মুরারি ॥ 
মুরগীকুলে দেখি বলে যত গোপীগণ। 
কষে দেখি করিয়াছ নির্মল লোচন ॥ 
এত শুনি বলে তারা যত পোপীগণে। 
নিকটে পাইবে কৃষ্চে না ভাবিহ মনে ॥ 
এখন পাইবে কৃষ্ণ কমললোচন। 

£খ না ভাবিহ মনে গুন গ্োীগণ ॥ 
কষে চাহি কাননে ভ্রময়্ে ব্রজবাল]। 
ষাইতে দেখিল পথে'কুন্দ ফুল মাল। ॥ 
মাল। দেখি ব্রজ্ধাল! বিচারিল মনে । 
সেই কলাবতী লয়ে গেল শারায়ণে॥ 
এই কুম্থমের মাল! ছিল শ্যাম গলে ।.. 
ছিতিয়! ফেঙ্গিগমাল। রতি রস.কালে॥ 


গোবিন্দমঙগল। 


দেখ ন1 মাল্যের গন্ধ মোহে বৃন্দাবন । 
এখন পাইব কোথা কমললোচন ॥ 

হেন রূপে কাননে ভ্ময়ে গোগীগণ । 

শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥ 

যেই কলাবতী ছিল গোবিন্দের সনে'। 
কষ্প্রেম পাইয়া! সে গর্ব কৈল মনে ॥ 

সেই নারী কহে কষে হরষিত মনে । 
গোবিন্দমঙ্গল গীত শ্যাম দাস গ্রানে.। ১৪৪ ॥ 





কৃষ্ণ-প্রেম-গর্বিবিতার গর্বব ভঙ্গ | 
রাগ ভাটিয়ারি। 


নাথ বিনে ছুঃখ কহিব কাহারে । 

প্রভু বিনে দুঃখ কোন্‌ তারে ॥ প্র ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ কাহিনী । ্‌ 
হরধিত মনে কৃষ্ে কহে সে গোপন ॥ 
শুন শুন প্রাণনাথ আমার বচন। 
চলিতে ন] পারি পথে ছুঃখায় চরণ ॥ 
গ্রোপিনীর সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমাতে। 
স্থগিত হইন্ু আমি তোমার পিরীতে ॥ 
তৃণাস্কুর কাননে তিমির নিশি ভায়। 
জর জর হইল শোণিত পড়ে পায় ॥ 
যদ্দি মোর তরে নাথ আছে তব দয়! । 
তবে মোরে লয়ে চল কান্ধে বসাইয়! ॥ 
এত শুনি হানিয়। কহেন পদ্ম-জীখি। 
কান্ধে বসাইব তোরে শুন চন্দ্রমুখী ॥ 
এত বলি স্বন্ধ পাতি বিল গোপালে। 
কষ্ণন্কন্ধে বৈসে গোপী অতি কুতৃহলে ॥ 
গোবিনের শির করে ধরে ব্রজবাল! 1 . 
্বন্ধে করি যান প্রত্ু ভক্তিভাবে ভোল। ॥ . 
কত দুর গিয়া কৃষ্ণ মান্কার নিধান। . 

আছাড়িয়। ফেলি ভারে হৈল! অন্তর্ধান ॥ 


সি 
সুখ চাপি ভূমে গোপী পড়িল নির্ভরে। 
হাত পায় গেল ছড় শোণিত নিকলে 4 
মোহ গিয়া কতক্ষণে পাইল চেতন। 
উঠিয়। ন৷ দেখি কষে করয়ে রোদন ॥ 
ওহে প্রাণনাথ কৃষ্ণ জান কত মায়া। 


কোথা গেলে প্রভু মোরে পাথারে ফেলিয়া! ॥ 


'গোপিকার সঙ্গ ছাড়ি আনিলে আমারে । 
সুধা রয় বরষিলে অধরে অধরে ॥ 
হাস্যরস করি রঙ্গে দিলে আলিঙ্গন । 
নিদারুণ হৈয়া এবে করিলে বঞ্চন। 
আপন খাইয়। কৃষে। কুবোল বলিনু। 
সেই দোষেএ কুল ও কুল হারাইনু ॥ 
হেদে হে কঠিন প্রাণ আছ কি কারণে । 
স্থান লৈয়া থাক গিয়! গোবিন্দচরণে ॥ 
”ফফ্কাকিনী করি কৃষ্ণ ছাড়ি গেল বনে । 
গোপিনীর সঙ্গে মোর নহিল মিলনে ॥ 
আন্ধারে না দেখে পথ ভয়ে কম্পমান। 
ফুকারিয়া ডাকে কানু রাথ হে পরাণ & 
কি করিব কোথ। গেলে পাব শ্ঠামরায় । 
কাঙ্ছিয়। কাতর, হৈয়া কাননে বেড়ায় ॥ 
ভয়াকুলী হৈলা ধনী এক! বন ভাগে। 
হেনকালে দেখ। হৈল সর্ব গোপী লাগে ॥ 
ধীন্দিয়া কহিল মে সকল গোপীগণে। 
মোরে একাকিনী কান এড়ি গ্রেল বনে ॥ 
অনেক আঁরতি রতি রসের কৌতুকে। 
নদানে ছাড়িস্তা গেলা শেল মারি বুকে ॥ 
তবে সে কারে না দেখিয়! প্রাণ কান্দে । 


তোমর কি সব সথি দেখিলে গোবিনে ॥, 


গোপীগণ বলে কানু তোর সঙ্গে ছিল। টু 
দরে হেন গতি করি ছাড়ি! সে গেল। 
স্রীধ করিতে যে তাহার ভয় নাই। . 


বাল কে বলে তান নিঠুর কানাহি ॥ 


গো।বপন- ল। ৰ [১৩১ 


ভাল হৈল তোর সঙ্গে হইল মিলনে । 
এখন কালিয়৷ কানু পাব বৃন্দাবনে ॥ 

সব সখী বনে কৃষ্ণ চাহিয়া বেড়ায় । 
গোবিন্মমঙ্ল ছংখীন্ঠাম দাস গায় | ১৪৫ & 


গোপীদিগের নিকট কৃষ্ণের 


আবির্ভাব। 
রাগ কৃরুণা। 

স্ঠাম অন্বেষণে ভ্রমে গোপীগণে 
নিকুগ্জ বনের মাঝে । 

দেখে যারে তারে পুছ্য়ে সবারে 
দেখিলে কি ব্রজরাজে ॥ 

না দেখি কানুরে অত্তর বিদরে 
অঝোরে ঝুরয়ে আখি । 

নহিলে নিদান ত্যজিব পরাণ 
যদি বন্ধু নাহি দেখি ॥ 

কহকিকরিব কোথা গেলে পাব 
চিকণ কালিয়। কানু । 

হিয়ার পুতলি কান্দে কানু বলি 
জর জর ভেল তনু ॥ 

হেন কালে বনে দেখিল নয়নে 
কুহ্থুমশয়নম্থলী | 

কহুকিবা ইথে রাধিকার সাথে 
গ্রোবিন্দ করিল কেলি ॥» 

বলে জে নাগরী পরম চাতুরা 
কতেক গ্রেম সন্ধানে ।, 

প্রভু ভ্গবানে আনব্রাধিল*বনে 
রাধা সে পিরীতি জানে £ 

রীধা বিনে আন ভুলাইতে কান 
না৷ দেখি নাগরী মাঝে । 

আম সবাকারে রাখি বনাস্তরে 

. যা গেল অর্রাজে ॥ 


১৩২ 

মনমথ শর করিল কাতর 
বুদ্ধি বল প্রাণসখি।. 

তবে সে শীতল হইব কেবল 
পরশিলে পদ্ম-আখি ॥ 

কান্দিয়৷ কাননে ভ্রমে গোপীগণে 
চাহিয়া নাগরবরে । 

কানু কানু করি উচ্চ রব ধরি 
পড়িল! শোকসাগরে ॥ 

অচেতন মতি যতেক যুবতী 
জানিল জগতবন্ধু। 

বিজুরী বন্ধাদনে গোপী বিদ্যমানে 
আইল করুণাসিন্ধু ॥ 

দেখিয়া নাগরে হরিষ অন্তরে 
ধাইল নাগরীগণে। 

শতপুর করি বেড়িল নগরী 
পুকুষবর কাননে ॥ 

তবে গোপীগণে হরষিত মনে 
কর পসারিলা কানু । 

তঃখীষ্যাম কয় এ বড় আশয় 
বদি পাই পদরেণু ॥ ১৪৬॥ 


গোপ কামিনীগণের সহিত 
' কৃষ্ণের মিলন । 
রাগ করুণা । 
আজি বড় শুভ দিন হে 
প্রাণনাথে পাইয়া ॥ প্র ॥ 
গোপীর একাস্ত তাঁব জানি বনমালী।' 
'অবিলঙ্গে আসিয়া গেঁপিনী মধ্যে মেলি. 
বাহড়ি়া প্রাণ যে পাঁইিল শরীরে ।. 
গোঁপিকা আন বৈ দেখিস কিরে &, 


চতুর্দিকে নারী সব বেড়ে নারায়ণ । 
তার! মধ্যে চন্দ্র যেন হইল শোভন ॥ 
কটাক্ষ করিয়া! কেছ বলেন বচন। 
পরশিয়। প্রাণনাথ রাখহ জীবন ॥ 

কেহ বলে প্রাণ দহে মদন অনল 
আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ করহ শীতল ॥ 
কেহ কহে প্রাণনাথ কর অবধান। 
অধরে অধরমধু রস দেহ দান ॥ 

এ সব কৌতুক কেলি-কদন্বের তলে । 
শোভা করে রাধা কানু গোপীর মণ্ডলে। 
যোৌজন অশীতি কল্পতরু নিরমাণ। 
যোজনেক পরিসর বিচিত্র উদ্যান । 
দেখিতে রূপস তরু কাঞ্চন বরণ। 
নীলবর্ণ পত্র তারঅতি স্থুশৌভন ॥ " 
শাখ! সুখদল তরু সৌরভ বহুল। 

খেত রক্ত নীল পীত পঞ্চ বর্ণ ফুল॥ 
সারী শুক পিক তথি ভ্রমর ঝঙ্কারে। 
মদন উদ্ত্ত হেল গোপিনী বাজারে । 
সগুমাবরণে তথি বিহার সদনে। 

নান। কেলি কল! রস রাধা কানু সনে ॥ 
আবরণ ভেদ কিছু করিব বর্ণন। 
হুঃখীশ্তাম দাস মাগে গোবিন্দচরণ ॥ ১৪৭. | 


০ 





রাধাকৃষ্ণের র!স বিবরণ । 
রাগ গৌরী । 


রাঁধ। কানু ছ জনে সরস রম.-কেলি। 
বরণে বরণে ব্রজ বনিতা সরুলি ॥ ভ্রু ॥ 


চিন্তামণি নামে স্থান অতি অন্গপম। 


যথা রাস রস কেলি রাঁধ। ঘনশুণম ৪ 
কালিদ্দী বেষ্টিত, ভি গছন গভীর । 


প্রবল তরক্ষ তথি-সুধারস লীয় 


গোগন্দন- লা 


এডিসি জু 


এসএ 


কমল কুমুদ শোভা করে জল ফুল। 
সৌরভে লালন্দে তথ! মত্ত অলিকুল ॥ 
ডাহুকী হংসিনী হংস ক্রীড়ে চক্রবাক। 
নানা নাদ করে জলচর লাখে লাখ ॥ 
নিকুঞ্জ ধঞ্জন দুই তটে শোভা করে। 
. শিখী শিখগ্ডনী তথা নৃত্য করি ফিরে 
₹ কগোত কোকিল শুক ডাকে তরুডালে। 
ভ্রমর বঙ্কারি মধু পান করে ফুলে ॥ 
কর্ণিকার মহা শোভা. কোটি হুষ্য জিনি। 
উজ্জ্বল করিল আর সুমগুপ মণি ॥ 
মণি মগ্ডপের শোভা! কি বর্ণিতে পারি ॥ 
মহেজ্জল অষ্টদল যাহার উপরি ॥ 
তছুপরি রসানন্দ রাধিকার প্রাণ । 
, নিগমে বসিয়া যারে যোগী করে ধ্যান। 
স্বনাঞ্জন মন্দার জিনিয়। মনোহর | 
ললিত মধুর বেশ ত্রিভজ সুন্দর ॥ 
সর্ব মনোমোহন করিতে সেই জানে । 
কুষ্চিত কেশরে চূড়া টাননি দক্ষিণে । 
চম্পক মঞ্চু মন্দার চুড়ায় বেষ্টিত। 
ঝিলিমিলি ময়ুরচন্্রিকা সুশোভিত ॥ 
অলক তিলক চারু কপোলে বিরাজে । 
গোরোচন! ফাণ্ড বিন্দু শোভে তার মাঝে ॥ 
*গ্ুলধনু জিনি ভূরু রমণীমোহন। 
' বিশাল নয়ন আভ| অরুণ বরণ | 
অনমথ শর জিনি অঞ্জন রপ্রন।  * 
অক্কণ অনুজ কিবা নাটুয়া খঞ্জন ॥ 
_ শ্রতিমূলে কুগুল দোলয়ে গণ্স্থলে। 
তা দেখি তপন ত্রান গশ্ঝনমগ্লে-॥ 
তিলফুল জিনি নাস! অতি মনোহর । 
ই ঢল গজয্তি. তাহার উপর ॥ 
সুখ মনোহর শু স:হাসি। 
সর্ব অধরে বিষয়ে রাশি &... 





১৩৩ 


কুন্দের কলিকা কিবা দাড়িম্বের বিচি। 
কিব! অপরূপ সেই দস্তপৎক্তি রুচি ॥ 
তীর্য্যগৃত্রীব কঘুকঠ অতি স্থশোভিত। 
মণি মাণিক্যের মাল। তাহে বিভূষিত ॥ 
শ্ীবংস কৌস্তভ চিহ্ন হৃদয়ে বিরাজে। : 
প্রবাল মুকৃতা হার শোভে তার মাথে ॥ 
বাহুদণ্ড বিশাল জিনিয়া করীকর 

অঙ্গদ বলয় তথি অতি মনোহর ॥ 
তুজদণ্ডে বাজুবন্ধ অতি মনোহারী। 
করাম্ুলে শোভ। করে মাণিক্য অঙ্গুরী ॥ 
অষ্ট গন্ধ মিশ্রিত চর্চিত কলেবর। 
কেশরী জিনিয়! মাঝ তাহে পীতান্বর ॥ 
কটিতে বেষ্টিত মণি কিন্কিণীরজাল । 
রামরত্তা জিনি উরু যুগল রসাল ॥ 

চরণ পক্কজে মণি নৃপুরের শোভা । 

স্থখঞ্জ সৌনদধ্য জগজন মনোলোভা৷ ॥ 
নখেন্দুকিরণ শ্রঠিভ! কি কহিতে পারি।; * 
ছটা-মোহে পূর্ণ ব্রহ্মা লুটে বন্ুন্ধরী ॥ 
পাদপদ্ম নিরুপম বাঞ্চে সুররাজে । 
ধ্বজবজান্কুশান্ুজ চিহ্ন তাহে সাজে ॥ 
এইরূপে কষ্ণে মন করহ ধেয়ান। 
গোবিন্দমঙ্গল হুঃখীন্তাম দাস গান ॥ ১৮৪ 





রাসমণ্ডল বর্ন এ 
বাগ কেদার। 
ছেন শ্যাম মনোহর বনমালী'বংশীধর রি 
রাই অঙ্গে পুর্ণ যোলকলা। , 
' ধেয়ানে ন। দেখে যোগী গোপীপ্রেমে অনুরাগী 
কষ্টতরু তবে নিত্য লীলা 
স্থমণিষগ্ুণ তখি হীরা নীল! গজমভি 
কবমল-করে রত্বঝার!। 


৯৩৪ 


কনক কলস চুড়ে নেতের পতাকা উড়ে 
তার মধ্যে মাণিক্যের বারা ॥ 
কোটি সুধ্য জিনি প্রভা, কি দিব গৃহের শোভা 
খচিত রতন সে মুকুর। 
অপূর্ব সে আয়তন দরশে হরয়ে মুন 
তার মাঝে বিনোদ ঠাকুর ॥ 
অষ্টদলপদ্ম তথি নিন্দিয়! অরুণ ভাতি 
কর্ণিকা উপরে রাধা শ্যাম । 
যোগপীঠ হেটে ধন্য! সম্মুথেতে গোপকন্য। 
অর্গতকন্য। দক্ষিণে সুঠাম ॥ 
দেবকন্য। পুর্বভাগে মেবয়ে উত্তরদিগে 
মুনিকন্যা মধুর মুরতি। 
ললিতা শ্যামলা আর সেবয়ে যে দলে যাঁর 
তথা চক্্রাবলী রসবতী ॥ 
তেন রূপে ষোল রামা ভজে তারা শ্যামশ্তাম 
লীলা খেল! হাঁসা পরিহাসে। 
মদন দন্দৃভি বায় কেভল্নাচে কেহ গায় 
কেহ কেহ রঙ্গ অভিলাষে ॥ 
সুঁড়িয়৷ যোজন চারি কল্পতর মনোহারী 
শুদ্ধ স্বর্ণ জিনিয়া! বরণ ! ্‌ 
লীলবর্ণ পত্র তথি ফুল ধরে পাঁচ ভাতি 
ফলে মুক্ত! প্রবাল রতন ॥ 
শ্বেত রক্ত পীত আভা প্রতি কৃষ্ণ তথি শোভ। 
সৌৰুভে তুলনা দিতে নাই। 
পল্লব বসন্ত তথা! কম্ত,রী সম্ভব পাতা। 
মলয়জ শ্ছিতি সেই ঠাঞ্জি ॥ 
তাহার পশ্চিম ভাগে মালতি মল্লিক! নাগে 
, অপূর্ব আমোদ ধরে তথা । 
বনমালী লতা নাম বামে বেত অনুপম 
নানা রস মধুর সংযুতা॥ 
উত্তরে সল্পিক! চৈব সদা মধুরস শব 
কঞ্চিন ললতিকা. স্থানে... 


গোবিশামঙ্গল। 


লবঙ্গ লতিক আর পূর্বে আমোদিত যার 
সোমচির লতা অগ্রিকোণে ॥ 

দক্ষিণে পদ্বের লত। নান? জুখ সমাশ্রিতা 
মাধবী লতিকা নৈখতে। 

কল্পতরু অস্ট ভিতা শোভা করে অষ্ট লতা 
পরাগ কর্পুর সমন্বিতে ॥ 

অপুর্ব্ব কানন মাঝে কর্ণিকা কেশর সাজে 
শোভ। করে যুগল মুর্তি ।' 

গোবিন্দমঙ্গল রসে ছুঃখীশ্যাম দাস ভাষে 
হরিপদে রহুক ভকতি ॥ ১৪৯ ॥ 


লীলারৃন্দাবনের আবরণ রহস্য । 


রাগিণী গৌরী । 
কুঞ্জ বনে ধনী কুগ্জ বনে। 
রাধা রসময়ী শ্যাম সনে ॥ গ্রু॥ 


&০ 


রাধা রসব্তী শ্যাম সঙ্গে রসকেলি। 
বরণে বরণে ব্রজবনিতামগ্ডলী ॥ 

শুন রাজ। পরীক্ষিত কৃষ্ণ রসকেলি: 
যেরূপে বিপিনে বিহরয়ে বনমালী ॥ 
অপুর্ধ আসন তথি বিচিত্র বিচিত্র। 
চিস্তীমণি নামে স্থান শ্যামের পিরীত ॥ 
সণ্তমাবরণে তথা সফল উপর । 
যোগপীঠোপরে মণিমণ্ডপ সুন্দর ॥. 
অষ্টদল পদ্ম তথি প্রাতঃরবি রঙ্গ । 
কেশরের মাঝে সে গোবিন্দ রাধা সঙ্গ ॥. 


সখী চক্্রাবলী তথা রাধিকা সমান । 


ভাজে ভুজ দিয়া শ্যামে দেই প্রেম দান ॥ 
রাধা রসবতী সঙ্গে অঙ্গ হেলি সখে। 
পশ্যন্তভী পরমানন্দ পশ্চিমের মুখে ॥ 
হাস্যরস কৌতুক বিবিধ 'পরফারে। 

কত শত যুগ যায় দিমিখ গোচরে ॥ 


নাবিদামঞ্জল । হী 


4 
কিশোর কিশোরী ফোহে কর্ণিকার মাঝে । 
অষ্টদলে অষ্ট সী সেবে ব্রজরাজে ॥ 
সম্মুখে ললিতা রহু শ্যামলা বায়বে। 
উত্তরে শ্রীমতী সদা শ্যামপদ.সেবে ॥ 
সুন্দরী শ্রীহরিপ্রিয়া আছেন ঈশানে । 

্ গূর্ববেতে বিশাখা রহু সত্য অগ্নিকোণে ॥ 
দক্ষিণে নিবসে পদ্বা। ভদ্রা সে নৈঝতে। 
কোণাগ্নে সে চক্দ্রবতী সেবে প্রাণনাথে ॥ 
চন্দ্রাবলী চিত্ররেখা চত্্রার্ত মদন]। 
শ্রী আর শ্রীমধুমতী সী ছুই জনা ॥ 
শশীরেখা কৃষ্ণপ্রিয়] এই যোল সখী । 
প্রত্যুক্ষ রভসে ভজে প্রভূ পদ্ম-আখি॥ 
যোগ পীঠ পশ্চিমে সে প্রথমাবরণে | 

* সেবস্তী সে গোপকন্ত। কৃষ্থধ্যান মনে ॥, 
£কুশোরী মধুর! নানা গোপাঙ্গনাগণ। 
সন্তাবে যুগ্লল তন্ধু করে নিরীক্ষণ ॥ 
দিতীয়াবরণে শ্রীদামাদি দ্বারপাল। 
তৃতীয়াবরণে স্তোকরুষাদি ছাঁওয়ালু॥ 
চতুর্থাবরণে তথা সুরভি সকল । 
উভ মুখে করে ধ্যান মুরতি যুগল ॥ 
পঞ্চমাবরণে দ্বারে পারিজাত তরু । 
তার তলে স্বর্ণের মন্দির সচারু ॥ 

"অনুজ দাদশ দল সিদ্ধ পীঠ মাঝে। 

: বাস্থদেব কেলি মণিসিংহাসন রাজে। 
প্রধান রুক্সিণী সত্য ভাঁম1 লগ্রজিতা । * 
সুলক্ষণা মিত্রবৃন্দা নন্দ চতুর্থী ॥ 
জাশ্বব্তী সুশীলা সুন্দরী শশিমুধী। 
বাস্থুদেব পদ সেবে এই অষ্ট সী ॥ 

উদ্ধবাদি পাঁরিষদ সেবে যার পায়। 
ছর মূখে ব্রিধাতা বাহার গুণ গায় ॥ 
অষ্টমাবরণ মাঝে বিষুঃ অর্বেশ্বর | 

” লক্ষ্মী সরস্বতী তথা! সেবে নিরন্তর ॥ 


তথায় অনন্ত ব্রহ্মা শঙ্করাদিগণ। 
সমাধি সাধনে সেবে গোবিন্দচরণ ॥ 
শুরু চতুভূজ বিষ সপ্তমাবরণে। 

দ্বার সেবা করে সে যে কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥ 
বিষ্ণগণ সঙ্গ তার আছয়ে অপার। 
নানা কেলি কল! রসে পালই ছুষার ॥ 
যোগপীঠে উত্তরে প্রথম আবরণে । 
সেবস্তী সে মুনিকন্ত। কৃষ্ণ ধ্যান মনে ৫ 
দ্বিতীয়াবরণে সুদামাদি শিশুগণে। 
এক চিত্ত হৈয়! সেবে যুগল চরণে ॥ 
স্ববলাদি শিশু আছে তৃতীয়াবরণে। 
চতুর্থাবরণে ধবলাদি ধেনুর্গাণে ॥ 
পঞ্চম্ববরণে হরি চন্দনের ছায়। 

স্থবন্ধ মন্দিরে সেবে রতিপতি তায় ॥ 
যঈ আবরণে সেবে যত দেবগণ। 
ধেয়ান ধরিয়া সেবে গোবিন্চরণ ॥ 
সপ্তমাবরণে যতণবিষ্ণুর মণ্ডলী । 

দ্বারে সেবা করে তবে বিষ্ণগণ মেলি ॥ 
যোগপীঠ পূর্ধেতে প্রথমা আবরণে। 
সেবয়ে সে দেবকণ্ত1 গোঁবিন্দচরণে ॥ 
তদস্তরে দিব্য স্থলী দ্বিতীষাবরণে। 
বহ্ুদাম আদি শিশু সেবে রাধাকানে ॥ 
বরসেন অতি শিশু তৃতীয়াবরণে | 
চতুর্থাবরণে শ্তামলাঁদি ধেন্গগণে॥ 
পঞ্চমাবরণে শোভা সন্তান তলরি। 
স্বর্ণ ধন্দিরে উব। অনিরুদ্ধ রায় | 

ষষ্ঠ আবরণে সনকাদি মুনিগণ।* 
সমাধি সাধনে সেবে রাঁধিকারণ ॥ 
সপ্তমাবরণে গৌরী বিষ্ণুর মণ্ডলী । 
সেবা নিম়োজনে আছে বিষ্ণগণ মেলি ॥ 
যোগপীঠ দক্ষিণে সে প্রথমাবরণে। 
শ্রুতি কন্যাগণ তথা কৃষ্ণ ধ্যান মনে ॥ 


- পপর ৮৯ 


১৩৬ গোবিন্দমমঙ্গল |: 


দ্বিতীয়াবরণে কিহ্বিণাদি শিশুগণে । 
লবঙগাদি শিশুগণ ভূতীয়াবরণে ॥ 
চতুর্থাবরণে রহে কামধেনুগণ। 
পয়োদান করে তুখে কৃষ্ণে দিয়া মন ॥ 
পঞ্চমাবরণে তরু মন্দার তনয়। 

স্বর্ণ মন্দির রত্ব সিংহাসন তায় ॥ 

পরম সুন্দরী রতি গ্রদ্থযক্ন সহতি। 

কেলি কলা! নানা খেল! অনেক আরতি ॥ 
ষষ্ট আবরণে সর্ব মুনির মণ্ডলী । 
সপ্তমাবরণে কৃষ্ণ বিষণ দারপালী ॥ 
সপ্তমাবরণ পাশে একাদশ বন। 

মধ্যে বৃন্দাবন নিত্য লীলার কারণ ॥ 
বুন্দাবন বেড়ি ওই মকরকুমারী । 

ফল জল সৌরভ সুখদ মনোহারী ॥ 

রত্ব ঘাট সারি সারি শোভা করে কুলে। 
ছঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমঙগলে ॥ ১৫০ ॥ 





রাস রস কেলি। 
রাগ কৌশিক। 


রাধা কানু মেলি রাস রস কেলি 
বৃদ্দা বিপিনের মাঝে । 

কিশোরী কিশোর রসের সাগর 
নাগর রসিয়া রাজে ॥ 

নাগরী ধতনা মধুর বদন! 
মধুর সঙ্গীত সভা। 

* নীল মেঘ কোরে বিজ্ুরী সঞ্চরে 

ছু টুহছু মনোলোভা। ॥ 

মধুর মগ্ডণী মনোহর স্থলী 
সাত আবরণ তায়। 

সব সর্থীসর়্ে যনমখ রঙ্গে . 
বিহব্ে/রিলোদ বাক্স &.. 


রাধা রষ্ববভী সঙ্গে প্রাগপতি 
পিরীতি সাগরে ভাঁসে। 

বিকসে কমল মধুপ আকুল 
মধু পিয়ে কত রসে॥ 

রাধা কানু মেলি করে কত কেলি 
কল্পতরুবর মুলে । 

যোগপ্পীঠ হেটে বন্ধুর নিকটে 
ব্রজবালা কুতৃহলে ॥ 

উত্তর দক্ষিণে পূর্বব ও পশ্চিমে - 
শোভয়ে রমণী ঠাট। 

রসিক! রমণী সঙ্গে শিরোমণি 
পাতিয়। প্রেমের হাট ॥ 

নাগরী নাগরে বিকিকিনি করে 
অমুল্য যৌবন ধনে। 

বন্ধুর মধুর অধর নধর 
হাম্তরস আগিঙনে ॥ 

রজত কাঞ্চন প্রবীণ শোভন 
বিপিন বিরিন্দাবনে । 

রাধ।” কৃষ্ণ পদ পরম সুখ্দ 
দুঃখীশ্তাম ভাবে মনে ॥ ১৫১ ॥ ' 


রাধাকৃষ্চের রাদ-বিহার ৃ 
রাগিণী ধানভ্রী।। 


কালিন্দী কিনারে চারু কদগ্ধ কলপততরু 
মণিময় মণ্ডপের মাঝে । . ূ 

দিব্য চিন্তামণি স্থানে রদ্ধ রাজ সিংহাসনে 
কিশোর কিশোরী সঙ্গে সাজে ॥ . 

পরিহাঁজ রঙ্গরসে পিরীতিসাগরে ভাসে 
আরতি প্রেমের ওর নাই। ৰ 

স্তাম গৌর অঙ্গে হেলি বিলাদে বিবিধ কেলি 
ধন্য ধন্য রাখিক। কানাই । 


্ এ 
ন্‌ 
ঞ্ু ১ র্‌ 
ক 
1 
৮ 


নয়নে নয়নে রস বদনে বিলসে হাস 
অভেদে মিলন ছুই জনে । 


যত জব প্রিয় সথী শ্াষ সঙ্গে স্থকৌতুকী 


বিবিধ মঙ্গল গীত গানে ॥ : 


১৩৭ 


চাদ চকোর জই.জইসে 
মিলন কমল অলিকুল রঙ্গ । 
কপন কোটি কোটি যুগল জাতু 
করহু নহু দিঠে ভঙ্গ ॥ 


কেহ দেয় করতালি কেহডাকে ভালিভালি| সুর তরু যুত প্রেম পুলকিত 


বৃন্দাবনে নাগরী-বাজার । 
তারক মণ্ডল মাঝে পুর্ণ শশধর সাজে 
এক! কান প্রাণ সবাকার ॥ 
রাই কর ধরি করে নাচি যায় ধীরে ধীরে 
অলসে হেল্িয়া ছুই অঙ্গে । 
চলিতে বিনোদ রায় স্থস্বরে সঙ্গীত গায় 
কেহ বাঁধা বস্ত্র ধরে রঙ্গে ॥ 
ম্যামের সম্পদ রাধা মরমে মরমে বাধা 
একা প্রাণ যুগল মুর্তি । 
স্বদঙ্গ মন্দির! যন্ত্র উপার্গ বিবিধ তন্ত্র 
শ্রুতি ধরে বরজ যুবতী । 
শ্রমে বশ হেয়! তঙ্ছ রপালসে রাধা কাছ 
বাসল। বে রত্ন সিংহাসনে । ; 
বহে মন্দ সমীরণ ম্ুবা।সত বৃন্দাবন 
টু শীতল বসন্ত সেই স্থানে ॥ 
ললিত! শ্রঃমল। আদি যত প্রিক় বৈদগধী 
উল্লাসত যে বার সেবায় । 


মানস করিয়া মনে £্ঃবীশ্তাম অন্থক্ষণে 
ও পদ পঙ্চজ ছায়াচায়॥১৫২॥ 


- গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের 
রাস বিহার । ণ 
রা কেদার। 

বনে বিনোদ বিনোদিনী রাই। 


স্তোক পিক রস বোর। 
ছুঃখীশ্টাম কওহি . 

আরতিয়। কিশোরী কিশোর । ঞ্॥ 
শীতল পবন বহেব্বৃন্দাবন মাঝে । 
রাই বসে রহে সে-বিনোদ ব্জরাজে ॥ 
স্থমণিমণ্ডপ মাঝে রত্ব সিংহাসন।' 
বিকমিত কল্পতরু অপুর্ব্ব রচন ॥ 
স্থরতরু শত শত বিচিত্র কানন । 
জারী শুক পিকগণ ভ্রমরী গান ॥ 
প্রতি তরু ম্থপল্পব সুশীতল ছায়া । 
গোপিকা-রষমণ রসে শ্টাম বিনোদিয়া।॥ 
ভাগ্যবতী ব্রজবধূ ধন্য ত্রিভুবনে। 
কু্রম বরিষে দেব কিন্নরী গায়নে ॥ 
মনমথ উন্কমত্ত গোপিক। মগ্ডলে। 
সবাকার মনোরথ পূরিল গোপাঁলে ॥ 
এক তরু মূলে এক গোপাল যুবতী । 
যোগমায়। স্থজন করিল! যহুপতি ॥ 
সমান বয়স সবার সমান যৌবন । 
সমান গঙ্গীত.রস সমান গায়ন ॥ 
সমান ল।বণ্য বেশ সমান আঁরতি। 
সমান কৌতুক কেলি সবার 'সঙ্গতি ॥ 
স্থখদ মন্দিরে স্টাম সঙ্গে সুধাননী । 
রাস রদ কৌতুকে ৰিনোদ বিনোদিনী ॥ 
মরমে মরমে দৌঁহার বক্কানে বয়ানে" 
বরিষে মদন শর নয়নে নয়নে | 
কমলে করয়ে কেলি মত্ত মধুকর । 


কিশোর কিশোরী রূপে মনোহর ছু সুখ চাই বিলানে মদনকেলি নাগ : 


১৩৮. গোবিনামঙগল। 


কত পরিপাটি রস জানে রাধা কান্ছ। 

মব নব আরতি পিরীতিময় তনু ॥ 

তুলন! কি দিতে পারি ছুজনার প্রেম । 
অপুর্ব মিলন যেন মরকত হেম ॥ 

প্রথম পির্বীতি রসে নয়নে সন্ধান। 
দ্বিতীয় পিরীতি রসে ঘন চুন্বদান । 
তৃতীয় পিরীতি রসে মধুরস ভাষে। 

চতুর্থ প্রীতি প্রেম জদয় বিলাসে ॥ ... 
পঞ্চম পিরীতি বুসে গা আলিজন । 

অঙ্গে অঙ্গ হেলি রঙ্গে রহে দুই জন ॥ 
ছ্বত” মুখ দেখি দোহে বাড়ে প্রেমফাঁদ। 
রাত গরাসিল কি এ গগনের চীঁদ | 
দেখহার পিরীতি রস ন1 যাঁর গণন | 
ধ্যান ধরি যাহারে ধিয়ায় যোগিগণ ॥ 

সে পু বিলাসে বনে গোপিকামগ্ডলে । 
ঢঃখীশ্াাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ১৫৩। 


সখীগাণের রাধাকৃষ্ণ সবা। 


রাগ পঠমঞ্জরী ৷ 


সমাণমণ্ডপ মাঝে কিশোর কিশোরী সাজে 
বিলাস সরস রসকেলি। 

গ্রেমাধীনী নারীগণ ছঁছ পদে দিয়া মন 
পদ সেবা করে সবে মেলি ॥ 

সম্মথে ললিতা সখী হইয়া বড় কৌতুকী 
কর তান্বল গ্তামে যাচে। 

বায়বো শ্যামল! রয়্যা স্থগন্ধি চন্দন চুয়া 
হাসিয়া যুগল অঙ্গে সিচে ॥ 

শীমত্তী উত্তর ভিতা হৈয়া বড় জানপ্দিতা 
হু প্রদে চাঁমর ঢুলায়। 

হবিপ্রিয়া এ ্ছানে পরম আনন্দ মনে" 
অষ্ট রত্বে যুগ্ললে সেবয় . 


বিশাখ! সুন্দরী পুর্বে রহিয়! একাস্ত ভাবে 
স্যামচাদ্দে যাচে ফুলশর। 

সব্যা সী অগ্নিকোণে সেবয়ে সে দুইজনে 
নানা ফুলমালা মনোহর ॥ | 

পদ্ম সী দক্ষিণেতে' সেবয়ে সরস চিত্তে 
নানা রূপ রস উপহারে । 

নৈধতে ভদ্রী সুস্থিতা কিশোর বয় সান্বিত 
বসন সেবন সমাচরে ॥ 

চক্রাৰবতী সখী করে কনক মুকুর ধরে 
নেহাজিতে নাগর নাগরী। 

চিত্ররেখা সুধামুখী হইস্তা বড় কৌতুকী 
কুত্তম কামান করে ধরি ॥ 

চক্সা বীণা বাদ্য করে মদন রবাব ধরে 
'শ্রিয়ারত্বা শ্বেত ছত্র করে। 

মধুরেখা গায় গীত শশীরেখা পুলকিত 
মধুর মৃদর্গ তাল ধরে ॥ 

রসবতী কষ্প্রয়া পরম আনন্দ হৈয়! 
পাদুকা! যোগায় রাঙ্গা পায়। 

গোবিন্দমমন্গল গীত ঢঃখীশ্যাম সুরচিত . 
যগজ চরণ ছাঁয় চায় ॥ ১৫৪ ॥ 





রাসাজে জল কেলি । 
রাগ আশারি। 


পতিতপাঁবন বাল] । 
হরি তোর গো পতিতপাবন বালা ॥ঞ॥ . 


শুন রাজ পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা । 
কুষ্ণ সৃঙ্গে বিপিনে বিহরে ব্রজবালা ॥ 
অনুপম রাধা! কান গোঁপিনী মগ্ডলে। 
সম ভাবে সর্ব সখী সেবিল গোপালে ॥ 
সরস সঙ্গীত নৃত্য বিবিধ বিধানে । 
কুম্মম বরিষে দেব কিন্নরী গানে 


গে বিশনঙ্গল 


মদন ছুন্দুভি বায় বসন্ত বিকাশে । 
মলয় পবন বহে মন্দ মন্দ রসে ॥ 
_স্থরতর বিকসিত কুন্ুম ভুচারু । 

নান।. রঙ্গে নানা ফুল ফলে নানা তরু ॥ 
খগকুল ডালে বসি পুরে নানা তান। 

- ভ্রমর বঙ্কারে ফুলে করে মধুপান॥ 
জলচর বনচর সবার আনন্দ । 
সুশোভিত বৃন্দাবন সৌরভে সুগন্ধ ॥ 
কত রস কৌতুক কে কহিবারে পারে । 
শিখী শিখগ্ডিনী সবে নৃত্য করি ফিরে॥ 
মহিম! সাগর কৃষ্ণ পরম দয়াল । 
জ্বারে সমান কৃপা করিল গোপাল ॥ 
গোপিকাগণের মনে পুর্ণ হেল আশ। 
কশ্যপ-কুমার হৈল পূর্বে পরকাশ ॥ * 

৬ হান্ত রস কৌতুক কামিনীগণ সঙ্গে । 
প্রেমদান দিল গোপী গোপালে তরঙ্গে ॥ 

| অপূর্ব যৌবন কৃঞ্চে দিল ব্রজাঙ্গনা । 
রাস অস্তে রাধাকান্ধ চলিল বমুন্ধ ॥ 
সর্ব্ব স্থী সঙ্গতি করিয়! বনমালী 1 
যমুনায় নামিয়া করিল জলকেলি ॥ 

. ব্লমণী রতন সঙ্গে রঙ্গিয়া নাগর! 

* পদ্মবনে করে ক্রীড়া] মত্ত করীবর॥ 

' নান! রঙ্গে চঙ্গে গোপী গোপাল সংহতি 
মনের মানস পূর্ণ পাইল ফলশ্রুতি ॥ 
হেনরূপে রজনী হইল অবশেষ । | 

_গোগী সঙ্গে গোবিন্দ গোকুলে পরবেশ ॥ 
গোপী সঙ্গে আছে যেন জানে গোপগণ। 
গোবিন্দের মায়া না জানিল কোন জন্ন। 

» এত গুনি.পরীক্ষিত অগ্ুলি পূরিয়] ৷ 

৯ পুছিল মুনির পায় বিনতি করিয়া 
শুন মহা তপোধন মৌর নিবেদন। 
এমন প্রমাদ 'কথা না গুনি কখন ॥ 


১৪৯, 


পরম কারণ সেই কৃষ্ণের মহিমা ।. সি 
সমাধি সাধনে ধারে ধ্যান করে ব্রহ্ধ। ॥- 
ভারত তারণে জন্ম লভিল শ্রহরি ৷ 
দজ দলিতে যে মনুষ্য দেহ ধরি | 

ধার নামে মুক্তিপদ পায় জীবগ্ণ। 

হেন প্রভূ পরদার কৈল কি কারণ ॥ 

এ হেন অদ্ভূত কথ! কখন ন! শুনি । 
ইহার কারণ মোরে কহ মহামুনি ॥ * 
শুনিয়। হাসিল মুনি রাজার বচনে। 
কহিতে লাগিল মুনি অপূর্ব্ব কথনে ॥ 

শুন পরীক্ষিত রাজ কহি যে তোমারে 
অখিল ত্রহ্গাণ্ড বৈসে কৃষ্ণের শরীরে ॥ 
স্ব রজঃ তম আদি ত্রিগুণ ধাহার। 
তাহার মায়ায় মুগ্ধ সকলি সংসার ॥ 

হর্তী কর্তা জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন । 

ভেদ বুদ্ধি নাহি তার সকল লক্ষণ ॥ 
অনলে পুড়িলে যেন দোষ নহে কু: 
অচ্যুত অনন্ত শক্তি দয়াল সে প্রভূ ॥ 
অন্যথা না কর চিন্তে শুন নরপতি। 

কৃষ্ণ তজ তরি যাঁবে অশেষ ছূর্গতি ॥ 

এক চিন্ত হৈয়া রাজা শুন সাবধানে । 
কহিব কৃষ্ণের কথ] তোম। বিদ্যমানে ॥ 
যে রূপে যশে।দা'নন্দ পালে নারায়ণ । 
শুনিতে হুন্দর কথা ভুবন পুরন ॥ 

তরে বে করিল কৃষ্খ নন্দের ভবনে। 
গোবিন্মমঙগল ছুঃখীশ্ঠাম দাস ভণে ॥১৫৫ ॥ 


তকে 
€ 


গোপগণের হরগোরী পুজা! | 
রাগ কৌশিক । * 


নদ আনন্দিত হৈয়া রাম সঙ্গে লৈয়া 
০৮০০৮০০০০০৫ 
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সবে মেলি এক মতি নিরূপণ কৈল যুক্তি ইন্দ্র পুত্র স্ুদর্শনের শাপ মুক্তি । 
হরগোরী পুজার কারণে। | | 


নানা উপহার আনি মধুপর্ক রস চিনি রাগিণী টোড়ী। 
মিষ্ট অন্ন অশেষ প্রকারে । বল হরি নাম বড় ধন। 
নৈবেদ্য অনেক বর্ণে শকটে পুরিয়া যত ধন জন সত দার যারে কর আপনার 
চলিল৷ সারদা নদী তীরে ॥ সে তোমার তুলাইছে মন ॥'ঞর। 
€গাকুলে বসতি যত গোপ গোপী শত শত সরস্বতী তীরে নন ব্রজ অধিকারী । 
নানা কুতুহলে সবে মেলি । হরগোরী পুজা কৈল যক্জারস্ত করি ॥. 
শিক্গা বেণু বাদ্য রঙ্গে কুল পুরোহিতসঙ্গে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভাটে দিল নান! ধন। 
চলিল বলাই বনমালী ॥ তবে গ্রোপ সঙ্গে কৈল রন্ধন ভোজন ॥ 
পরম আনন্দ হৈয়া গোকুল-বৈভয় লৈয়া হেন রূপে দিন শেষ রজনী প্রবেশ । 
গেল নন্দ স্বরন্বতী তীরে। দেখিয়া! নন্দেরে কহে রাম হৃষীকেশ ॥ 
পরম সখদ ধাম লিঙ্গ হরগৌরী নাম যাইতে অনেক দূর গৌকুল নগর । 
মহাঁঘোর বনের ভিতরে ॥ রজনী হইল আসি কানন ভিতর ॥ 
কৌলিক ত্রা্মণ বরি মুখে বেদধ্বনি করি আজি এ রজনী বঞ্চি এই নদী তীরে। 
_আরাধিল শ্রীশস্কর গৌরী । প্রভাতে যাইব কালি গোকুল নগরে ॥ 
গন্ধ আমলকী দিনা শছ্ে গণ জপ লয়ে কৃষ্ণের বচনে নন্দ গৌয়ালা সকলে। 
হরগৌরী অভিষেক করি ॥ শুইস্গ! রহিল সবে সরস্বতী কুলে ॥ 
মাতৃকা স্থাস ধরি যাজক উত্তরী করি অর্দেক রজনী বনে হৈল উপনীত । ূ 
করিল পুজার আরম্তণ। হেনকালে অজগর আইল আচন্থিত ॥ 
নৈবেদা মিষ্টান্ন যত দধি ছুগ্ধ মধু ঘ্বত অতি বিপরীত তন্ুু দন্ত খরশাণ। 
দেবীরে করিল নিবেদন ॥ সঘনে ঘুরায় জিহব! পিগ্গল নয়ন ॥& 
তবে নন্দ হরষিতে রাম কৃষ্ণ লৈয়! সাথে যোজন জুড়িয়! তন্থ কপিশবরণ। 
পুষ্পাঞ্জলি দিল মহেশ্বরে । প্রলয় পবন যেন নিশ্বাস সঘন ॥ 
যুগল করিয়া'কর মাগে মনোমত বর ত্বরিতে গিলিল গিয়া নন্দের শরীর । 
হর সে প্রসন্ন হেল তারে ॥ অবশেষ রহিল দর্শন অঙ্গে শির ॥ 
নন্দ গোপ কুতুহলে সকল গ্োয়ালা মেলো ব্যাকুল হইল নন্দ ভুজঙ গরাসে। 
করিলেন মিষ্টান্ন ভোজন । উচ্চ রবে ডাকে কানু আইস মোর পাশে ॥ 
গোবিন্দ মঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথা প্রাণ রক্ষা কর কানু ভুওজ গিলিল। 
শ্রীমুখ নন্দন রস গান ॥ ১৫৬ ॥ - দারুণ গরলজালে শরীর পীড়িল ॥ 
নন্দের যাতন! দেখি কোপে জগন্নাথ । 


সর্পের উপরে গির! মারে পদ্াকাত.। 





সক 
7 চরণপরশে সর্প রূপ গেল তার। 
উঠিয়া দাগ্ডায় কৃষেে করি পরিহার ॥ 
কি কহিব তাহার যে রূপের সন্ধান। 
মন্তকে মুকুট মণি অতি দীন্তিমান। 
চন্দন,তিলক তার কপালে উজ্জ্বল! 
, * শ্রাবণে কুগ্ডল দোলে নয়ন কমল ॥ 
বদন শারদ চন্দ্র জিনিয়] সুন্দর । 
অঙ্গদ বলয় ভূজে অতি মনোহর ॥ 
কাচা সোঁণ! জিনি তন্থু গলে মণিহার। 
বিচিত্র বসন পরে নানা অলঙ্কার ॥ 
কটিতে বেষ্টিতণতার চারু কিছ্বিণী। 
চ্রণ যুগলে বাজে নপুর বাজনি ॥ 
গোবিন্দ চরণ ধরি করে পরিহার । 
তব.পদ পরশনে পাইন নিস্তার ॥ * 
অনেক প্রণতি স্ততি দণ্ডবৎ করে। 
দেখিয়া সদয় রুষ্ণ জিজ্ঞাসিল তাঁরে ॥ 
বিদ্যাধর যেন রূপ দেখিয়ে তোমারে । 
সর্প রূপ হৈলে তুমি কেমন প্রক$রে ॥ 
এতেক বচন গোবিন্দের মুখে শুনি । 
প্রণতি করিয়া কহে পুট করি পাণি। 
ভূজঙ্গম বলে প্রভু কর অবধান। 
তোম। হৈতে ব্রহ্মশীপে পানু পরিত্রাণ ॥ 
গোবিদমঙ্গল গীত শুনিলে মুকতি। 
ছুঃখীশ্যাম দাস কহে কৃষ্পদে মতি ॥ ১৫৭ 


ইন্দ্রপুত্র হ্বদর্শনের পুর্বব কথা” 
রাগ ভাটিয়ারি। 

হরিকথা বড় রে মধুর! 
৬. শুনিলে প্রবণ-সুখ পাপ যায় দূর ॥ ক্র। 
কের চরখ ধরি করে নিধেদন । : 


১৪৬ 


ইন্ছের কুমার আমি নাম হাদর্শন। 
্ব্গন্জা তীরে সুখে করি যে ভ্রযণ। 
নান আচরিয়া আমি স্থুরনদী জলে। 
রথে আরোহণ করি যাই কুতৃহলে ॥ 
কপ্সবৃক্ষতল দিয়া করিন্রু গমন । 

তথা খেলে অঙ্গিরা খষির পুত্রগণ ॥ 
তথি মধ্যে এক শিশু অতি অসুন্দর । 
তাহাকে দেখিয়া হাস্য জন্মিল অন্তর ] 
উপহাস বাকা আমি বলিন্থ তাহারে। 
কোপে মুনিপুত্রগণ শাপ দিল মোরে ॥ 
শুন স্থদর্শন তুমি ইন্দ্রের কুমার । 
ন্দর বয়স রূপ যৌবন তোমার ॥ 
আমা অসুন্দর দেখি উপহাস কৈলে। 
মোর বোলে সর্প হৈয়া থাক মহীতলে | 
অতি বিপরীত তন্ন হইবে তোমার। 
অজগর রূপে কর কাননে বিহার ॥ 
হেন ঘোর সপাত পাইয়া সুদর্শন । 
কান্দিয়া কানদিয়া ধরে মুনির চরণ । 
যোড় কর করি কহে সবার গোঁচরে। 
অল্প দোষে হেন শাপ কেন দিলে মোরে ॥ 
অব্যর্থবচন তুমি মুনির কুমার । 

কহ কত দিনে মোর হইবে নিস্তার ॥ 
একবার ক্ষম (দায় করি পরিহার । 
দেহ ধরি হেন দোষ না করিরি আর । 
কর'ণা দেখিয়া মোর খষিপুলগণ। 
অনুগ্রহ বাক্য মোরে বিল! তখন। 
শুন সুদর্শন দুঃখ না ভাবিহ মনে। 
সর্প রূপ হইয়। থাকিবে বৃন্দাবনে। ৃ 
ভারাবতারণে কৃষ্ণ ব্রহ্ধাণ্ডের সার। 
দ্বাপরে' দৈবকীগর্তে কষ অবতার ॥ 
বাল্য জীড়া হবে তার নদের মন্দিরে | 
গোধন রাখিবে কৃষ্ণ যমুনার তীরে ॥ 


১৪২. গো কিলডে। 


রামকৃষ্ণ নানা ক্রীড়। করিবে গোকুলে। 
এক দিন নন্দ ঘোষ অতি কুতৃহলে ॥ 
গৌকুল-বৈভব লয়ে নান। উপহারে । 
সরস্বতী তীরে যাবে শিব পৃজিবারে ॥ 
পুজাবিধি আচরিয়! বহু আমোদনে । 
রজনী হইবে বনে নানা প্রয়োজনে ॥ 
শুতিয়া! রহিবে সবে সরস্বতী কুলে ॥ 
নন্দকে গিলিবে তুমি অর্ধরাত্র গেলে ॥ 
কাতর হইয়৷ নন্দ ডাকিবে দ্ুষ্চেরে । 
তবে কৃষ্ণ প্দাঘাত মারিবে তোমারে ॥ 
কষ্ণপদ তব অঙ্গে হবে পরশন। 

তবে ব্রহ্মশাপ মুক্ত হব সুদর্শন ॥ 

এই আজ্ঞা কৈল মোরে মুনিপুত্রগণ ৷ 
ব্রহ্মশাপ টহতে পাইন তোমার চরণ ॥ 
শুনিয়া সদয় কৃষ্ণ কমললোচন । 

রথে চড়ি স্বর্গপথে গেল সুদর্শন ॥ 
দেখিয়া! কৃষ্ণের তেজ যত গোপগণ। 
ধন্ত ধন্য কৃষেরে বাখানে সর্ব জন ॥ 
স্বর্গে থাকি পুম্পবৃষ্টি করে দেবগণ। 
শুন পরাক্ষিত রাজ! কৃষ্ণের কথন ॥ 
তবে রাম কৃষ্ণ আদি গোপ গোপীগণ। 
গোকুল নগরে সবে করিল গমন ॥ 
স্থে বৈষে ননদঘোষ গৌকুল নগরে । 
অখিল ভূবনপতি যশোদার ক্রোড়ে ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল গীন্ত শুনিলে মুকতি। 
হুঃখীশ্যাম কহে কর কৃষ্পদে মতি ॥১৫৮৭ 


ংখচড়ের আক্রমণ । 
রাগ বরাড়ি। 
শুকদেব বলে বাণী গুন নৃপচূড়ামণি , 


একাস্ত করিয়া মন শুনে ভণে যেই জন, 
সে পিয়ে অমিয়। অবিরাম ॥ 

এ সব কৃষ্ণের রস স্থজন শ্রবণ বশ 
ভূবনমোহন শাম রাম। 

তাহে যেব! মজি রয় ত্রিভৃবনে করে জয় 

 যেকরে কৃষ্ণের পদ কাম॥ 

এক দ্বিন নন্দলাল সঙ্গে লৈয়া কামপাল 
সাজিল রজনী পরবেশে ৷ 

প্রমদা বল্পভী যত সংহতি যুগল ভ্রাত 
উপনীত বৃন্দাবন €দশে ॥ 

কি দিব রূপের শোভা রমণীর মনোলোতা 
মদনমোহন যারে দেখি । ূ 

রাই অঙ্গে অঙ্গ হেলি নাচি নাচি যায় চলি 
করতালি দেয় চন্্রমুখী ॥ 

যত ব্রজবধূ সঙ্গে সাত পাচ এক রঙ্গে 
নানা রূপ ফুল তুলি আনে। 

বানাই বিচিত্র দাম নিছনি করযে শ্যাম 
রাম সঙ্গে বিহরে কাননে ॥ 

ব্রজশিশু শিক্গা পুরে কেহ ছঞ্র করে ধরে 
কেহ নাচে কেহ গীত গায় । 

অগ্ুরু চন্দন চুয়া শ্যাম অঙ্কে মাথাইয়! 
মল! দিল বন্ধুর গলায় ॥ ] 

কি দিব রসের ওর নিজ অনুরাগে £ভোর 
কিশোর কিশোরী কুতুহলে। 

পরম আঁলন্দ মনে বিলসই বৃন্দাবনে 
জয় ধ্বনি কালিন্দী ছু কুলে ॥ 

সরস বসস্ত বহে সৌরতে ভূবন মোহে! 
বিকশে কুগ্ম নানা ভাতি |. 

নান! তরু কুস্থমিত বিহঙ্গম গায় গীত 
ফুলে বুলে মকরন্দে মাতি ॥ , 

শিখিপুচ্ছ তুলি শ্বিরে নাচি যায় ধাঁরে ধারে 

_ গ্বোপিনী মন্ষন গীত গান! 
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কিন্নরী গায় স্ুশ্বরে বিহঙ্গম নৃত্য করে সর্পের বিক্রম দেখি ত্রিদশ ঈশ্বর। 
কুম্ুম বরিষে দেররায় ॥ মুদ্ধিক প্রহারে তার মুণ্ডের উপর ॥ 
রামকৃঞ্চ গোপী সঙ্গে কাননে ভ্রমিতে রঙ্গে শিরে মণি ছিল কৃষ্ণ নিল উপাড়িয়া। 


শৎখখচুড় দিল দরশন। নিঃশক্তি হইয়। অহি রহিল পড়িয়। ॥ 
গ্বোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে দুর্লভ কথা শরীর ত্যজিল কৃষ্ণ কর পরশনে। 
'দুঃখীশ্যাম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১৫৯ ॥ বিমানে চাপিয়া গেল বৈকুঠ্ ভুবনে ॥ 
গ্রোপিকামগ্ডল মাঝে গেল শ্যাম রায়। 
মণি গাথি দিল বপরামের গলায় ॥ 
শঙ্খচুড় বধ-। নান! রঙ্গরসে।কৃষ্ণ স্মগ্রজ সংহতি । 
রাগিনীি্ষু়া। গোপী লৈয়া বিপিন বঞ্চিলা হুখে রাতি ॥ 
বৃন্দাবন নাম ভূমি ত্রিলোক অগ্ুপম | 
ওহে নাধ এম্ধন মহিমানিধি কে ॥গ্রা উপবন আদি যত নানা জুখধাম । 
শুন রাজ। পরীক্ষিত কৃঞ্ের কথন। উপম! দিবার কিছু নাহি সমতুল। 
আচম্বিতে শখচূড় দিল দরশন ॥ স্থখদ সুগন্ধ নানা রূপে ফল ফুল। 
 পুর্বজন্ম ছিল তার কুবেরের ঘরে । * নানা কুতৃহলে নিশি হৈল অবসান । 
ঘাপে সর্প রূপ হৈয়া কাননে বিহরে ॥ গ্োপী সঙ্গে গোকুলে চলিল রাম কান ॥ 


যোজন যুড়িয়। তনু অতি ভয়ঙ্কর । 
সঘনে ফিরায় জিহ্ব। মহ! বিষধর ॥ 
উত্তরে লাঞ্ুগ সে দক্ষিণ মুখে চগ্লে। 
ফণা পসারিয়া রহে গোপিকা মগুলে ॥ 
উড়িয়া পরে গোপী দেখিয়া ভূজঙ্ক । 
তরাসে কম্পিত থর থর করে অঙ্গ ॥ 
+&, বাম কানু বগি গোপী ডাকে ঘন ঘন। 
ভূর্জঙ্ক বেড়িল অঙ্গ রাখহ জীবন ॥ 
সর্প নাম শুনি কৃষ্ণ ধাইল সত্ব । * 
. অখিল ভুবনপতি.মহা বলধর॥ 
গোপিকামণ্ডলে রাখি বলরাম ভাই। 
শঙ্খচুড় স্মিকটে গেল গোবিন্নাই ॥ 
এ ক্ক্ণ দেখি শংখচূড় যায় পলাইয়! | 
সুদের পশ্চীতে কৃষ্ণ যায় খেদাড়িয়! ॥ 
, মহাবনে প্রবেশ চাহে সে ফিরির। 
কুষণের উপর ধাঁয় ফণ! পলারিয়া ॥ 





নিজ নিজ গৃহে গেল গোপঙ্গনাগণ। 
কৃষ্ণ মায় লখিতে না পারে কোন জন ॥ 
শুন রাজ! পরীক্ষিত কহিন্থ তে।মারে। 
নানা কেলি করে কৃষ্ণ গোকুল নগরে ॥ 
গোপীকার মনে কৃষ্ণ জাগে নিরস্তর ৷ 
ভাবে গুণনিধি কৃষ্ণ জগত ঈশ্বর ॥ 
নটবর বেশে শ্যাম বুলে বেড়াইয়া । 
কুলের কামিন্ট, সব চাহে উকি দিয়া ॥ 
কুস্ত লৈয়! ফার গোঁপী যমুনার জলে । 
মুরমী বাজায় কৃষ্ণ কদন্বের তলে ॥ 
কৃষ্ণের লাবণ্য রূপ যৌবন দর্শনে । 
পাসরিতে নারে গো্পী শয়ন স্বপনে ॥ 
স্বদয়ে সদাই জাগে সে কানুর নেহ! । 
অন্রাগে গোপিনী ধরিতে নারে দেহ ॥ 
দেখিলে ভীয়ায় গোপী মরে না দেখিলে । 
সঘনে খঝুরয়ে প্রেম নয়নযুগলে ॥ 


১৪৪ গোবিন্মঙ্গল 


এফ দিন গোপী গিয়া নন্দের আগারে। 
কঞ্জের লাবণ্য কহে গিয়া যশোদারে ॥ 
গুন গো বশোদে তোর পুজ্রের বন্ধান। 


গ্বোবিন্দমজল হুঃখীশ্যাম দাস গান ॥ ১৬০ ॥ 


যশোদার নিকট গোপীগণের 
কৃষনুরাগ প্রকাশ । 


রাগ করুণা । 


গোকুলেররষত গোপী শত শত 
নন্দের মন্দিরে গিয়!। 
যশোদার আগে কহে অনুরাগে 
শ্যামরসে বশ হৈয়া ॥ 
শুন নন্দ রাণী কান্ুর কাহিনী 
কহি তোম! বরাবরে। 
' মধুর মুরতী নিশ্দি রতিপত্তি 
মোহন মূরলী করে ॥ 
তরুয়া কদম্ম করি অবলম্ব 
রহে ভ্রিভঙিম ছান্দে॥ 
মূরলীতে গায় ধ্বনি শুনি তায় 
কুলের কামিনী কান্দে ॥ 
বংশী নাদ শুনি তপছাড়ে মুনি 
পবন হইল স্থির । 
তপনতনয়া মগন হইয়া 
উজ্জীনে বহিল নীর ॥ 
বন জন্তগণ না ধরে জীবন 
শুনিয়া বশীর গ্বান 
খগ মগ যত হইল মোহিত 
তুণ মুখে ধস ধ্যান॥ 
মূরলী নিয়া, রা তাজিরা 





জীয়ন্তে ঝুরয় মৃত মুগ 
পাঁষাঁণ গলিয়া যায় ॥ 

মুরলীর নার্দ অতি পরমাদ 
মরমের কথা কয়। 

রসিক রমণী কেমনে না! জানি 
পরাণ ধরণ লয় | - 

দেখিলে সেকান চমকে পরাণ 
নয়ন ঝরযে বারি। 

ভেন গুণনিধি কত কালে বিধি 
গঠিল কেমন করি ॥ 

যে দেখে তাহারে পরাণ না ধরে 

“হেন বেশ ধরে কানু। 

অপাঙ্গ ইক্িতে মোহে রতিনাথে 
মৃবতী না ধরে তন ॥ 

দেবতা গন্ধবর্ব মোহিত এসরর্ব £ 
মোহন বংশীর স্বানে। 

কান্ুর চরিতে মজিন্ু সুরতে 
তঃখীশ্টাম দাস গানে ॥ ১৬১ ॥ 


অরিষ্টাস্ুর বধ। 


রাগিণী টোড়ী॥ 


হেদে রে ভাবুক ভাই রামনাম পিয় দিবানিশি । 
যেখানে রামের নাম সেখানে বারাণসী | গ্র॥ 


না জানি কেমন কানু কি জানে সাধন। 
তার অনুরাগে নারি ধরিতে জীবন ॥ 

গুরু পরিজন ভয় মনে নাহি লাগে । 

হেন মনে করি থাকি সে কানর আগে ॥ 
তাহার লাবণ্যে প্রাণ ধরিতে না পারি। 
মনে করি কাহর নিছনি লৈরা মরি. 

| দেবতা গন্ধধ্ব যুনি ব্িভুবনবাী। 
কার মুরণী শুনি বৃদ্ধাৰনে আসি। 


গোবিন্দমঙ্গল ১৪৫ 


বনচর জলচর সবে হয় ভোলা । 
এমন রসের বেণু বায় তোর বালা । 
কত পরিপাটি জানে বানাইতে বেশ। 
দরশনে পুলকিত শরীর আবেশ ॥ 
কান্ুর ভুলন। দিতে অথিলে ন। দেখি । 
হেন জন তোর পুত্র শুন চন্্রমুখী ॥ 
অনেক কামনা তোর ছিল পূর্বকাঁলে । 
সেই ফলে গোবিন্দ বিহরে তার কোলে 
বড় ভাগাবতী তুমি নন্দের ঘরণী | 
তোমার পুণ্যের কথা কহিতে ন। জানি ॥" 
ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র রুদ্র ধেয়ানে না পায়। 
পুজরতাবে কোলে কাঁধে তুমি কর তায় ॥ 
৷ কান্গুর লাবণ্য দেখি আমরা সকল। 
(;ধরজ ধরিতে নারি জ্দয় বিকল ॥ * 
শুনি যশোদ1 আপন! ভাগ্য মানি । 
জগতে বাখানে ধন্ত ধন্ত বছুমণি ॥ 
হেনরূপে গোপপুরে গোবিন্দ বিহরে । 
সাবধানে শুন আভমন্ত্যর কুমারে * 
কৃয়ে'র প্রসাদে গোপে নাহি কিছু ভয় । 
ব্রজপুরে বৈসে নন্দ আনন্দ জুদর ॥ 
ংসের আদেশে সে অরিষ্টাজুর নামে । 
প্রবেশ হইল গিয়া গোপপুর গ্রামে ॥ 
মহা ঘোর রূপ দৈত্য দিতির কুমার । 
চরণে লাঙ্ুল পড়ে শৃঈগ খুরধার ॥ 
সঘনে ঙ্কার পুরে মহা তেজভরে । 
'গোকুল বেড়িয়া বুলে খুরে ক্ষিতি চিরে ॥ 
ছেন মহু। দৈত্য দেখি গোপ পুরজন। 
প্রাণ রক্ষা! কর কানু ডাকে ঘনে ঘন ॥ * 
[পকুল কাতর দেখিয়া ভগবান । 
ধর র সর্মিকটে হৈলা। আগুয়ান ॥ 
গোবিন্দে দেখিয়া ত্য '্মানন্দ হইয়া। 
কষ্ণেরে মারিতে যায় শৃঙ্গ পসারিয়। ॥ 


দৈত্যের বিক্রম দেখি বিক্রম ঠাকুর । 
ছুই শৃঙ্গ ধরিয়। ঠেলিয়া ফেলে দূর ॥ 
চরণ চাপিয়! দৈত্য পড়ে মহীতলে। 
পুনরপি উঠে ক্রোধে শৃঙ্গে ক্ষিতি খুলে ॥ 
কৃষ্ণেরে মারিতে যায় তক্কার পূরিয়া। 
তার শৃঙ্গ গোবিন্দাই ধরিল ধাইয়া ॥ 
ঘাড় মোড়া দিয়! তারে ফেলে আছাড়িয়া ৷ 
পরশে পড়িল বীর শৃক্তিহান হৈয়া ॥ 
নাদ মুত্র তেয়াগিয়। ত্যজিল পরাণ। 
মুক্তিপদ দ্রিল তারে প্র ভগবান ॥ 

সর্গে থাকি পুষ্পবৃষ্টি করে £দবগণ । 

রথে চড়ি গেল দৈত্য বৈকুঠ্ঠ ভুবন ॥ 


দেখিয়া কষ্ণের তেজ গোপ গোগীগণ । 


ধন্ঠ ধন্য কষ্খেরে বাখানে সর্বজন ॥ 
এ সব কুষ্জের রস শুনিতে হুন্দর | 
ছুঃখীশ্তাম বলে নাথ মোরে পার কর॥ ১ ২ 


কংসের সহিত নারদের 
কথোপকথন । 
রাগ হিলে'ল। 
তোমর। সবে হরি বল রে ভাই ॥ প্র ॥ 

অরিন অসুর বধ.কৈল নারায়ণ । 
পু্পবৃষ্টি করি ্বর্গে নাচে দেব্গণ ॥ 
পৃতন।'রাক্ষপী হৈতে অরিষ্ট অবধি । 
মারিল অনেক দৈত্য কৃষ্ণ কৃপানিধি ॥ 
ধন্য ধন্য মহিমাসাগর গ্োপীনঃথ । 
তোমা বিনে কেহ নারে খণ্ডিতে উৎপা্ড ॥ 
এ সব দন্ুজ প্রভু করিলে সংহার |. 

ধসে মার মথুর! করিস্্া আগুসার ॥ 


চিক কুবলয় আদি করি। 
নু বক্জ তর্গকর চারহনি,& 


১৪৬ গোবিঙ্গমঞ্জল 


জরাসন্ধ শিশুপাল দস্তবক্র আর । 
সর্ঘ দৈত্য মারি কর অবনী উদ্ধার ॥ 
অনেক প্রণতি স্তাঁত করি দেবগণ। 
গোবিন্দে বন্দিয়া কৈল মুনির। গমন ॥ 
দেবতার সঙ্গে ছিল নারদ আপনি । 
যত সব চরিত্র দেখিয়! মহামুনি ॥ 
কহিতে কংসের আগে চলিলা স্বরিত। 
মথুরাঁ নগরে গিয়া হৈল উপনীন্ত ॥ 
সভা কবি বসিয়াছে কংস ভোজপতি । 
হেনকালে আইল নারদ মহামতি ॥ 
উঠিয়। দাগডায় কস দেখিয়া! নারদে । 
ভকতি প্রণতি করি বসায় আনন্দে ॥ 
ধূপ দীপ গন্ধ মাল্য অগ্তরু চন্দন। 
কাকুতি করিয়। কহে মধুর বচন ॥ 
রাজার আদরে মুনি কহে দুঃখী হৈয়া। 
তোমার মরণ ইবে আইনু দেখিয়া ॥ 
মহাদৈত্য অরিষ্ট মারিল কৃঝ ধর! 

তা দেখিয়! নাচে দেব পুষ্পবষ্টি করি ॥ 
মন্্ন উপদেশ রাজ! কহি যে তোমারে । 
শক্রে ৈয়া যত দেব আছে তোর ঘরে ॥ 
ভোজবংশ বৃষ্টিবংশ আত্ম কর যারে। 
তোমার মরণ তার। ভাবে নিরস্তরে ॥ 
বন্থুদেব দৈবকী করিল যেবা কর্ম । 

কি আর কহিব রাজ! অবিশ্বাস মর্ম ॥ 
দৈবকী সপ্তম গর্ভে জন্মিল বলাই । 
তারে লৈয়া খুলে চণ্ডী রোহিণীর ঠাই 
তবেত অষ্টম গর্ভে জন্মিল শ্রীহরি। 
আপনি জন্সিল উদ্ধারিতে বন্ুন্ধরী ॥ 
তারে লইয়া! গেল বস্থ নন্দের মন্দিরে । 
যশোদার কন্ঠ দিয়া! ভাগ্ডিল তোমাতে 
নন্দের মন্দিরে হল কৃষ্ণ অবতার। 
তোমার মরণ ফেু'দনম তাহার ॥ 


তব রিপু সেই কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন । 

বুঝিয়া করহ কাঁধ্য শুনহ রাজন ॥ 

এতেক শুনিয়া কংস কাপে ক্রোধভরে । 

যত দৈত্যগণ রাজা ডাকিল সত্বরে ॥ 
পাত্র মিত্র লয়ে রাজা করষে বিচার । 
হুঃখীষ্ঠাম দাস কহে হরি নাম সার ॥ ১৬৩ ॥ 


২সের কোপ, ও মন্ত্রণা | 


নারদের বাণী কংসাহ্‌র গুনি 
ক্রোধে থর থর কাপে। 

যত অনুচর ডাকিয়া! সত্বর 
কহে রাজা বীরদাপে ॥ 

আম হেন রাজা তিন পুরে তেজ' 
দেখিয়া দেবতাগণে। 

আমারে ত্যজিয়।! জন্মিল আসিয়া - 
ক্ষিতিতলে রিপু পণে ॥ 

নন্দের ভুবনে রামনারায়ণে 
কেবল আমার বৈরী । 

তারে আনিবার করহ বিচার 
বন্থদেবে আন ধরি ॥ ৃ 

কংসের বচনে . যত দৃতগণে 
আনে বসু দৈবকীরে। 

প্োহারে দেখিয়ে করে খড়া লয়ে 

কংস কাটিবারে ॥ 

ক্রোধিত রাজন দেখি তপোধন 

রাখিল ধরিয়া করে ।. 
' পাঠায়ে অক্রুর সেই ব্রজপু্ 

আন রাম দামোররে & .. 

মধুর নগরে যুঝাহ,ক্রোহারে, 
ঈল্প সকলের সঙ্গে। 
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হয় পরাজয় কণ্মফলে হয় 
সবে দেখিবেক রঙ্গে | 
বিনাশিতে শিশু দৈবকী ও বস্তু 
দেখিয়া পাইব ব্যথা । 
হেতু জানি তোরে কহিনু অস্তরে 
রাখহ এ সব কথা ॥ 
মুনির উত্তরে নৃপ কোপভরে 
হে দৈবকীর পানে। 
৫ 'লোচন গভীর বচন 
বলিতে রহে বদনে । 
আমারে ভাঙ্তিয়া ' কষেরে লইয়া 
রাখিলে নন্দের ঘরে । 
ছ্ভিই সেযাদব মারে দৈত্য সব 
- যত গেল বারে বারে ॥ 
“কি মারিব তোরে আনিয়া তাহারে 
মারিব তোমার দৃষ্টে। 
এই দৌহাকারে রাথ কারাগারে 
প্রাণ ত্যজে যেন কষ্টে ॥ * 
এতৈক বলিয়া দৌহারে লইয়া 
বন্দী কৈল কারাগারে । 
তকে্েকেংসাত্বর মুষ্টিক চানুর 
ডাকে যুক্তি করিবারে ॥ . 
ব্যোমকেশী আর মল্ল শর তার 
সহিত সামস্ত যত। 
সবাকারে আনি কহে নৃপমণি* 
'বিপক্ষ বিনাশ তত্ব ॥ 
কহি সতাতলে নারদের বোলে 
মরমে লাগিল ব্যথ|। রা 
কছে দুঃখীষ্ঠানম অতি.অন্থপম . 
ৰ ব্রিভূর্ধনে হরিকথা ॥ ১৬৪ ॥ 


১৪৭ 
ংসের ধনুর্যজ্ঞের উদ্যোগ 
ও কেশী অস্থর বধ। 
রাগিণী সিন্ধুড়া । 
বড় ছুঃখ উঠে মনে। 


ভজিতে ন। পানু রাঙ্গা খানি চরণে ॥ গরু ॥ 


শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন । 

যে কথা কহিঃ গ্ষেল ব্রহ্মার নন্দন ॥' * 
তবে হেনমতে কংস সর্কজন লৈ । 
কহে সবাকার আগে বিষাদিত হৈয়া ॥ 
শুন বন্ধন মোর কর উপকার । 

মন্ত্রণা করহ্‌ যে বিপক্ষ বধিবার ॥ 
বাড়য়ে বালকরূপে নন্দের মন্দিরে । 

যত দৈত্য যায় তারে গোবিন্দ সংহারে ॥ 
জিনিতে নারিল কেহ রামনারাক়ণে । 
ব্যোমকেশী দৌহে তুমি যাহ বুন্দাবনে ॥ 
যদি বধিবারে পার্র নন্দের কুমার । 
তবেত তোমার যশ ঘুষিব সংসার ॥ 

এত বলি দুইজনে দিলেন বিদায় । 


মথুরা আনিতে কৃষ্ণ করহ উপায় ॥ 


বাঁসতে করহ রঙ্গ সভ। নিরমাণে । 
মহামল্লগণেরে রাখহ স্থানে স্থানে ॥ 
ধনুম্ময় যজ্ঞঘর করহ সত্বর ৷ 

যজ্দদ্বারে রাখ কুবলয় করিঘর | 
নিমন্ত্রণ কর যত নরপতিগণে । 

সভায় বসিয়া যেন দেখে স্ধজনে ॥ 
হেনষৃতে কৎস রাজ! লাগে যজ্ঞকার্ধ্যে ৷ 
নিমন্ত্রণ দিয়া পাঠাইল রাজ্যে রাজ্যে ॥ ৃ 
অক্রুরে ভাকিয়! পাশে কহে কংসান্থর । 
রথ লয়ে আপনে চলহ ব্রজপুর ॥ 

নন্দ গোপ আদি করি রামনারায়ণে। 


১৪৮ গোবিষ্দমঙগল। 


অবশ্য আনিবে তারে যতন করিয়া । 
বচনে না'আইলে সে আনিবে ধরিয়া ॥ 
ধন্থুম্ময় যজ্ঞ যাত্রা উৎসব আমার । 
ক্ষীর ছানা! নবনী আনহ শত ভার ॥ 
বরামকুঞ্জ আন যদি আমার গোচরে। 
বে তোমা ভূঁষিব বসন অলঙ্কারে ॥ 

এত শুনি অক্রর কংসের ফরমাণ। 
আপনা প্রশংসা করে অনেক বাখান ॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত কহি বে তোমারে । 
কেশীদৈতা গেল তথা গোকুল নগরে ॥ 
পরম প্রচণ্ড রূপ তুরঙ্গ আকার । 
গোকুলে বেড়য়ে বুলে ছাড়ি হুঙ্কার ॥ 
শ্বেতবর্ণ রক্ত আখি অল্প অল্প চায়। 
নাসাপুট শব্দ করে ঝড় বহে তায় ॥ 

খুরে ক্ষিতি বিদারে বিক্রেমে বলবান । 
শিরে শিী শোভা করে উভ ছুই কাণ॥ 
'পুচ্ছসাট পাকসাট দেই বারেবার। 
অশ্বের আকৃতি দৈত্য দিতির কুমার ॥ 
হেন মহাদৈত্য দেখি নন্দ আদি গোপে। 
নষ্বন মেলিয়। চাহে থরথর কাপে ॥ 

রাম কান্থু বলি নন্দ ডাকে ঘনেঘন। 
ত্বরিতে ধাইল কৃষ্ণ দেখি বৈলক্ষণ ॥ 
দৈত্যের সন্মুখে গিয়া দাণডাইল হরি। 
দেখি কোপে. ধায় দৈত্য সিংহনাদ করি ॥ 
মুখ মেলি আজে দৈত্য চড় মারে হুরি। 
চক্রাকা'র ঘুরে দৈত্য পড়ে বসুন্ধরী ॥ 
মোহ গিয়৷ ক্ষণান্তরে পাইল চেতন ॥ 
উঠিয়া বিক্রম করে সিংহের গর্জন ॥ 

মুখ মেলি আসে দৈত্য গিলিবার মনে ।. 
সুজ ভরি দিল কৃষ্ণ তাহার বদনে ॥&' 
মহাতেজ অস্ষি- যেন কুলিশ এপ্রমাণ। * 


"স্বরে জানিক়! দৈত্য ত্যজিল.পরাণ ॥.. 


জয় জয় শব হৈল সকল ভুবনে । 
পুষ্পবৃষ্ট করি স্বর্গে নাচে দেবগণে ॥ 
অদোষদরশী কষ্ণ দয়ার ঠাকুর । 

রথে চড়ি বৈকুগ্ঠে চলিলা কেশীজুর ॥ 
এমন দয়াল প্রভূ কে হইবে আর। 
সুজন পালন কষ্ণ পাষণ্ড সংহার ॥ 
দৈত্য বধ দেখিয়া উষত দেবগণ। 

ধন্য ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্বজন ॥ 
হেনরূপে নন্দগৃহে কৃষ্ণ অবতার । 
সাবধানে শুন অভিমন্র্যর কমার | 

তবে ব্যোম অন্ুরে ষেরপে কৈলা নাশ । 
গোবিন্দমমঙ্গল গায় ছুঃখীশ্টাম দাস ॥ ১৬৫ 


ব্যোমাস্থরের বালকরূপ ধারণ।, '. 
রাগ কৌশিক। | 


তবে আর এক দিনে রামকৃষ্ণ শিশু সনে 
সাঁজিল সুরভি রাখিবারে। 

কি কব অঙ্গের শোভা রমণীর মনোলোভা 
ফটাঝট' সাজনি সুসারে ॥ 

ধার পদ লাগি হর ভাবে তেন দ্রিগম্থর 
বেদ বিধি অন্ত নাহি পায়। : 

শিক্া বীণ! বেণু রঙ্গে ব্রজের বালক জঙ্গে । 
হেন প্রভু গোধন চরায় ॥ 

উ্রামি স্ুদাম দাম জয় প্রভূ বন্গুদাম 
গোপাল বাশ্রক সব সঙ্গে । 

কেহু দেয় করতালি কেহ.ডাকে ভালি ভালি 
কেহ ক্রীড়া করে কত রঙ্গে ॥ 

স্থখদ কোমল তৃণে চরয়ে স্থরতিগণে 
শিশুগণে কহে চ্যামরায় ৭ 

গিরিমূলে আজি কেলি 'লুকাইব কুঞ্জ গলি . 

খুঁজিয়া আনিব- কেহ কায়॥ . 


গোবিন্দষঙ্গল। 


১৪৯১ 


কৃষ্ণের কৌতুক লীলা! ব্রজশিশু সঙ্গে খেলা শৃল ক্ষয় গেন দৈত্য মনে ভয় পায়্যা। 


তার মায়! কে জানিতে পারে৷ 
ব্যোম মনে যুক্তি করি ত্রব্গশিশ্ড রূপ ধরি 
হ্যাম সঙ্গে মেলে খের্লিবারে ॥ 
লুকাইপা যেই যাঁয় অস্ত্র লইয়! তায় 
॥ রাখে শ্নিরিগুহার ভিতরে। 
ছুয়ারে পাথর দিয়া পুনরপি মিলে গিয়। 
কষ্ণসঙ্গে কেলি করিবারে॥ 
হেন রূপে বারে বারে লয়ে ব্রজব।লকেরে 
লুকাইল দৈত্য গহাবলী। 
সঙ্গের বালক নাই , রামকৃষ্ণ ছুই ভাই 
, দেখিরা বলেন বনমালী ॥ 
এ সে ব্রজবালে গিয়। গিরিবরমূলে 
মিলিল সে রাম নারায়ণ। 
| ্‌ যর! দৌহার গতি ব্যোমানুর ষ্টমতি 
নিজ মুর্তি ধরিল তখন ॥ 
দৈত্যের উদ্যম দেখি হাঁসিষ। অণুজজআীখি 
চলিলা অনুর বিদ্যমান । 
গোবিন্দমঙ্গল পোথ। ভুবনে ছুর্লভ কথা 
* শ্রীমুখনন্দন রস গনে ॥ ১৬৬॥ 


ব্যোমাহর বধ। 

' বাগ-__ী। 

অনুর দেখিয়! কষ কমললোচন। * 
ধর ধর বলিয়া! ডাকয়ে ঘনেঘন ॥ 
ব্রজশিগু লুকাইয়া আছে গিরিবরে । 
আজি তোমায় নিশ্চস্ত্র পাঠাব যমপুরে ॥ 
এত শুনি ব্যোম অতি. ক্রোধিত হইয়া । 
শর উপরে ফায়)শুল পনারিয়। ॥ 

শুল পদারিল টৈত্য প্কুের উপরে । 
হুদর্শনচক্রে কৃ জিশখুল মংহারে ॥ 


বহু 


রণে ভঙ্ষ দিয়। নৈত্য যায় পলাইয়া ॥ 
করী কল্পে যেন হরি দেখিয়া নিকটে। 
ধায়্যা গিু। গোবিন্দ ধরিল তার জটে ॥ 
জটে ধরি ঘুরাইয়। আছাগে শিথরে। 
মুখে রক্ত উঠিয়৷ মে ব্যোমাসুর মরে ॥ 
মুক্তিপদ দিল তারে প্রভূ ভগবান | 
বৈকুগ চলিলা দৈত্য চাপিরা বিমান ॥ ০ 
জয় জয় শব্ধ হৈল সকল ভূবনে। 
পুর্পবৃষ্ট করি স্বর্গে নাচে দেবগণে ॥ 
গোবিন্দে প্রনাম করি বলে দেবগনে । 
যুগে যুগে তব বশঃ রহিল ঠোষণে॥ 

এই স্ব অনুর নিধন করিবাষে। 

দেবের দুল্লভি মুর্তি নর কলেবরে ॥ 

জয় জয় পরম কারণ জনার্দন । 

জয় জয় যছুকুলবিদ্ববিনাশন ॥ 

অনেক প্রণতি ক্কতি পুম্পবৃষ্টি করি । 
আনন্দে দেবতাগণ গেল নিজ পুরা ॥ 
ভবে রাম গে(বিন্দ যে গিরিগত্তে গিয়। ৷ 
বরজ বালক আনে শিন। খনা ইয়। ॥ 
অন্ধকার ভিতর আছিল শিশুগণ । 

কষ্জে কহে তোমা হৈতে রাহল জীবন ॥ 
তোমার গুণের কথ! কি আর কহিব। 
তিলে তোম। ন! দেখিলে ঝুরিয়। মরিব ॥ 
এত বলি দিল শিশু শিক্গা বেণু স্বানে। 
নানারক্কে নাচে কেহ কেহ গাত গানে ॥ 
হেন রূপে শিশু সঙ্গে নান। ভ্রীড়। করি । 
দিবস হইল শেষ দেখিয়। মুরারি ॥ 
ধেন্ধ নাম ধরি কষ দিল বেনু স্বান। 
ধ্বনি গুনি*মুরভি হইল আগয়ান ॥ 
স্থরভি সকল দিল আগে চালা ইয়া । 
শিশুসঙ্গে ধায় রন্তে়ীমালি করিয়! | 


৫০. 


নাচিতে গ্রাইতে পথে গেল গোপপুরে । 
নর নারী আনন্দে মঙ্গল ধ্বনি করে ॥ 
নিজ নিজ গৃহে গেল৷ যত শিশুগণ। 
ভোজন রুরিয়া গেল নদের সদন ॥ 
আজি ব্যোমাত্বর সে আমার সবাকারে। 
জ্রীড়াছলে চুরি করি রাখিল শিখরে ॥ 
অনুর বধিল কৃষ্ণ গিরি গোহে গিয়]। 
আমা সবা উদ্ধারিল শিলা খসাইয়া ॥ 
তোমার কান্ুর গুণে রহিল পরাণ । 
খন্য ধন্ত কান তোর চতুর হথজন ॥ 
কানুর গুণের কথা কহিতে কি পারি। 
দেখিলে যুড়াই কষে, না দেখিলে মরি ॥ 
এতেক শুনিয়া নন্দ যশোদা রোহিণী । 
অন্তরে গোবিন্দ চিন্তে দেব চিন্তামণি ॥ 
শুকদেব বলে রাজা শুনহ বচন। 
সদাই আনন্দপুরী গোকুল ভুবন ॥ 
আনন্দে বৈসয়ে লোক গোঁফ লভুবনে 
গোবিন্দপ্রসাদে ভয় ভ্রান্তি নাহি মনে ॥ 
ওথা মধুপুরে কংস অক্রু,রে ভাকিয়া। 
কহেন চলহ ব্রজপুরে রথ লৈয়া ॥ 
পত্র লিখি দিল রাজা অক্রুরের হাতে 
ননদ গোপ আনিবে গোবিন্দ রাম সাথে ॥ 
ক্ষীর ছেন দুগ্ধ দধি শত ভার লয়্য ৷ 
ধনুম্ময়যন্ত যাত্রা দেখিবে আসিয়া । 
এত বলি অক্র.রেরে দিলেন বিদ্বায় | 
রাজ' আজ্ঞা লয়ে অন্রের শীঘ্ব বথে যায়॥ 
আপন প্রশংসা তবে করেন অক্রুর । 
কিবা ক্ষণে আজ্ঞা মোরে দিল কংসাসুর ॥ 
অক্রুর বাঞ্খানে. তবে, আপন চরিত। 
ছংখীশ্তাফ দাস'গায় গোবিদ্দের গীত 1১৬৭৪ 


০০৫, রা ৯ 
শা লল । 


অক্রুরাখমন গ্রপঙ্গ-_ 
অক্রুরের বৃন্দাবন যাত্রা 
র্জরী রাগেণ গ্বী্তে। 


কংসের আদেশ পেয়া৷ অক্র,র আনন্দ হৈয়া 


গোপপুরে করিল গমন। ও 

নিশি শেষ উষাকালে রথ চাঁলাইয়া চলে 
পথে দেখে অপুর্ব লক্ষণ ॥ 

মধুর নগরে যত বিপ্র বৈসে শত শত 
সেবে সে গোঁবিন্দপদান্ুজে । 

বেদ পাঠ স্ততি করি , মুখে বলে হরি হরি 
যার যষেব1 অভিলাষ ভজে ॥ , 

কেহ শঙ্খনাদ পুরে মঙ্গল আচার করে 

, দেখিয়া! অক্রু,র হরষিত। 

দন্দিণে ্রাঙ্মণ করি বামে কুত্তসহ ন; রী 
পুষ্পমালা পতাকা নিশ্মিত ॥ 

আদিত্য উদিত পথে নগর বাহির হৈতে 
,দেখে বামে যায় শৃগালিনী ॥ 

সকল লক্ষণ দেখি অক্রুর অনেক সুখী 
প্রশংসয়ে আপনা আপনি ॥. 

কি মোর চরিত্র ভেল ভোজপতি আজ্ঞা দি 
আনিবারে রাম নারায়ণ। . 

পূর্বের কামনা ছিল সে আসি প্রত্যক্ষ হত 
আজি ধন্ জীবন নয়ন ॥ 

ত্রিভূবমে নাহি হেন শুড্র বেদ পাঠ যেন 
আশ্চর্য্য কথন লোক মাঝে । 

ভেল মোর জুমন্রল দক্ষিণ দৈবের বল - 
গোকুলে দেখিব ব্রজরাঁজে ॥ 

কেহ বা কাতর হৈয়া" আইল তারে করি দয়। 
দিল দান অপ বস্্রধনা। ০৬. 

সে ফল হৃইাতে বিধি... কেবধ রসের নিধি 
বেখিব লে গ্রিক রখ ॥. 


শখ রশ 
ন* ত. রিন রা 
-শ 


১৫১ 


আজু সিদ্ধি সর্ব কর ধন্য সে হইল জন্ম [ কুষ্ধুমের দাগ করি কুচের উপর । 


পবিত্র শাতল হবে আখি। 
অবনীতে অনুপম রামকৃষ্ণ গুণধাম 
সাক্ষাৎ দোহার রূপ দেখি ॥ 
চলিয়! যাইতে পথে পদচিহ্ অবনীতে 
' দেখি তন্গু লোটাইব তাঁয়। 
অক্রুর আনন্দ মনে গ্রোবিদচরণ ধ্যানে 
হুঃখীশ্তাম দাস রস গ্বায় | ১৬৮ ॥ 


অক্ররের কৃষ্ণখপমাগম চিত্ত | 


“রাগ ভ্রী। 


সক্র,র বাখানে তবে আপনার তরে। 
[াসনা সফল আজি দেখিব কৃষ্ণেরে ॥ 
মখিল শরণদাতা যেই নারায়ণ। 
সই কি নাজানে যত যার যে ভাবন॥ 
ংস অনুচর বলি ন! করিবে মনে । 
সম্বন্ধে সে খুড়া বটি দেবকীনন্দনে ॥ 
সাক্ষাতে সে রূপ দেখি করিব প্রতি । 
মনের মানস সিদ্ধ হব ফলশ্রুতি ॥ 
নর শিরে দণ্ডধৎ করিব ফেৌহারে। 
কোলে করি নারায়ণ তুলিবে আমারে ॥ 
, অনুগ্রহ করি হরি কমললোচন। 
মোর মাথে করপদ্ম দিবে নারায়ণ ॥ 
যে করে শীতল ছায়া আশ্রয় সবারু। 
, জগৎ গরল জীব তথি হয় পার ॥ 
জিবিক্রম রূপ দেব বিদ্যার সাগর : 
যেই করে দান দিল বলি নৃপবর ॥ 
ত্রিপাদ মূরতি দেখি সর্ধ্ব সমর্পিল। * 
এরাজা গাযু গতি করি রাতর গেল ॥ 
গোপীগণ ষ্‌ঙ্গে রক্ষে রস ৃদ্দাবনে। - 
যেকর গোর ছয়ে করিয়া রোগণে' $ 


প্রিয়া ভাবে নিরীক্ষণ করে নিরস্তর। 
যেই করে গোবর্দন ধরি লীলায় । 
পরাভব পাইয়! পলায় দেবরায় ॥ 

সে কর মস্তকে মোর পরশন মাত্রে। 
জনম সফল হবে ফুড়াইব গাত্রে ॥ 
দেখিব দৌহা্ব-রূপ নয্বন ভরিয়া! | 
হেলায় যাইব ভবসাগর ভরিয়া ॥ : 

পুনঃ পুনঃ প্রণতি করিব দণ্ডবত। 
প্রেমাতুর হৈয় স্তরতি করিব সতত ॥ 
তুষ্ট হয়ে দৌহে আলিঙ্গন দিবে মোরে । 
মোর ভূজ আরো পিয়া স্কন্ধের উপরে ॥ 
আমা প্রতি অনেক করিয়া.সমাদর । 
ছুই হাতে ধরি মোরে নিবে নিজ ঘর ॥ 
নান দান করাইবে অতিথি লক্ষণ। 
নিজ করে অন্ন পরশিবে নারায়ণে ॥ 
স্বৃত মধু দুগ্ধ দুধি দিবে বলরাম। 
ভোজন করাবে তবে নবঘন শ্যাম ॥ 
কপুর তান্বল কৃষ্ণ দিবে মোর করে। 
অগুরু চন্দন মাল! দিবে হলধরে ॥ 
আদর গৌরব করি বমি মোর পাশে । 
মাতা পিতা বারতা পুছিবে অভিলাষে ॥ 
পথের বারত। বৃষ্ি ভোজবংশ আদি। 
আমার গমন |জজ্ঞাসিবে গুণনিধি ॥ 
যনের মানস'যত করিব গেঈ্চর । 
অন্তর্যামী সেই কৃষ্ণ গুণের সাগর ॥ 
এতেক ভাবিয়া রথ চালাইয়! চলে । 
ছুঃখীষ্ঠাম দাস গায়,গোব্ন্দিমঙ্গলে ॥ ১৬৯ ॥ 


অক্রুরের ীকুষ্ণানুধ্যান | 


লন রামক্রমাণ অক্রর গোকুলে যান 
তির রমনার; 


১৫২ গোবিশ্দমঙ্গল। 


দিব্য রথে আগুসরি আপন প্রশংসা করি ্রীগ্তরুচরণ মনে ছুঃখীশ্তাম দাস ভণে 





প্রেমভরে বরয়ে নয়ন ॥ . গোবিন্বমঙ্গল স্থমধুর ॥১৭০ ॥ 
আজ বড় গুভদ্দিন ফলিল তপের চি - 
বুইিনায যরযানার। _. অক্রুরের বৃন্দাবন প্রবেশ ও : 
সেই ফল হৈতে মোরে আদেশিল কংসাহ্রে। কৃষ্ণান্বেষণ। | 
দেখিব সে প্রভূ ভগবান ॥ 
পূর্ব কৈন্ছ বড় পুণ্য জীবন জনম ধন্ত রাগিণী করুণ! । 
ধন্- ধন্ত এই কলেবর । কোথা গেলে পাব শ্ঠাম জীবন আমার ॥ গ্রু। 
যোগীক্র মুনীক্্ ধারে ধ্যানে না দেখয়ে তারে গুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত। 
আনিবারে আমি অনুচর ॥ শুনিতে স্ন্দর কথ! কণ্ধেতে অমৃত ॥ 
শীতল সে শ্টামপদ জগৎ্গরলচ্ছেদ এ কথ যেবা শুনে শ্রদ্ধা! ভক্তিরসে । 
বাণী পদ্মা সনেবয়ে যতনে । ইহলোকে ভরিয়া! বৈকুপুরে বৈসে ॥ 
অর্চনা করিয়া যায় প্রজাপতি নাহি পায় রথ চালাইয়া তবে চলিল অক্রুর। 
সদাশিব পঞ্চমুখ গানে । নদী পার হৈয়। গেল বুন্দাবন পুর ॥ 
দেব সিদ্ধ মুনিগণে ধাহারে না পায় ধ্যানে কৃষ্ণজরদে গদ গদ আনন্দ হৃদয় । 
সে পহু গোপালবাল সঙ্গে | বৃন্দাবনে প্রবেশিল মধ্যাহ্‌ সময় ॥ 
তারে গোপী অনুরাগে কুচেতে কুগ্ধ,ম দাগে আপন। আপনি মনে করয়ে বিচার । 
লয়ে খেলে রসের তরঙ্গে ॥ কোন স্থানে দেখিব সে নন্দের কুমার ॥ 
হেন হরি শিশু সনে ধেনু রাখে বৃন্দাবনে রথ চালাইয়। যায় বমুন। পুলিনে । . 
.... গোষ্ঠ মধ্যে দেখিব কৃষ্ধেরে । চঞ্চল করিরা আখ চাহে চারি পানে ॥ - 
পদচিহ্ন অবনীতে নিরখি লুটিব তাতে চাহিয়। বেড়ায় বনে নন্দের নন্দন । 
তরে যাব এভব সংসারে ॥ দেখিতে ন পায় বনে গোপাল গোধনে ॥ 
সে হরি জসতগুর নাম বাগ্াকল্পতরু গোষ্ঠেতে না পেয়ে ভেট চলিলা বাথানে | 
সেই জানে যার যেবা মন। জিজ্ঞাসা করয়ে তবে ব্রজ শিশুগণে ॥ 
তারে 'কিব! তবিদিত অনন্ত অচ্যুত নিত্য ব্রজ শিশু বলে চল এই পথ বাই। 
অন্তর্ধামী সেই নারায়ণ ॥ ,  বাথানে দোহেন ধেন্গ কানাই বলাই ॥ 
সে হরি চরণান্থ'জে. ভক্তিভাবে যেবা ভজে এত শুনি অক্রুর চলিল আনন্দিতে ॥ 
তারে দেই, চরণে শরণ। দেখিল গোবিন্দপদ চিন অবনীতে ॥ 
এই বড় অভিলাষ কৃষ্ণের দাসের দাস একে দে যমুনা তট মনোহর স্থল। 
হব আমি জনমে জনম ॥ . তথি প্রভু পদচিহ করে ঝলমল ॥ 


এত মনে বিচারিয়া চলে রখ চালাই ধ্বজবজান্কুশানুজ চিত পাতি পাতি । 
কৃষ্ণপদ ভাবিয়া অক্রুর।  . শঙ্ঘবর কুদচক্র ধু আছে তথি:॥ 


ইত 
০৩০ 


গোবিন্দমঙ্গল। ১৫৩ 


শ্পগেক্পদ ত্রিকোণ যব উর্ধধ রেখা তায়। 
পথ ত্যজি ভক্তিভাবে ধরণী লোটায় ॥ 
পদচিহব নিরখি করয়ে দণ্ডবত। 
প্রেমে পুলকিত তনু আকুল সতত ॥ 
পদরেণু বিভৃধিত অর্ধ কলেবর। 
নয়নে বরিষে প্রেম যেন জলধর ॥ 
"প্রেমাতুর হৈয়া রথে করে আরোহণ। 
কত দুরে দেখে গিয়া হারভি দোহন ॥ 
বাথানে অক্রুর দেখে যত শিশুগণ। 
একই বন্ধানে দেখে স্রার বরণ ॥ 
কিশোর মুরতি সব দেখিতে হুন্দর। 
গলে গুঞ্জমালা সব চূড়া মনোহর ॥ 
বারী ছান্দিয়া ধেনু দোহে সবে মেলি । 
৪ম ধরে ডাকে ধেন্ ধবলী শ্তামলী ॥ 
ঃ ন সিদ্ধ কলরব তরঙ্গ লহরী। 
গোৌধন দোহন শব্দ শুনিতে মাধুরী ॥ 
সমান বয়স বেশ দেখি সবাকারে। 





সেখানে গোবিন্দ রাম চিনিতে না পারে ॥ 


বেত অক্রুর ভাবে গোবিন্দচরণ । * 
জানিয়! ভকতি ভাব প্রভু নারায়ণ ॥ 
তবে কৃষ্ণ অক্র.রেরে হইলা সদয়। 

যুগল সোদর নীল ধবল অব্যয় ॥ 

দোছে দেখি দণ্ডবৎ করেন অক্রুর। 
"ছুঃখীষ্াম দাস গায় সংগীত মুর ॥ ১৭. ॥ 


অক্রুরের রামকৃষ্ণ দর্শন । 


রাগ বরাড়ি 
গোধন দ্বোহন রাম নারায়ণ . 
করে গো কণ্টক পাশ । রি 
রোহিশীনদন * রূপ অতুলন 
পরিধান নীনবায ॥ 


নীল পাগ মাথে নানা ফুল হাতে 
কপালে কন্ত,রী সাজে। 
হুরঙ্গিম আখি মধুপানে তুখী 
মুখ দেখি শশী লাজে ॥ 4 
ইন্দুকুন্দ সিত বরণ নিন্দিত 
গলে দোলে হার মণি। 
বলে বঙ্গবস্ত পুরুষ অনন্ত 
শিরে শোভে সাত ফণী॥ . 
শ্রবণে কুগুল ৰরে ঝলমল 
যেন পরচণ্ড রবি। 
হরিজিনি কটি বেশ পরিপাটী 
কাম মোহে হেপ্ধি ছবি ॥ 
বলয়! অঙ্গদ ভুজে বাজুবন্ধ 
গো-রজ ভূষিত অঙ্গে। 
গে! রস রাখিয়া বাছুরী ছান্দিয়া 
ধেনু দোহে কত রঙ্গে ॥ 
বলাইর বাম পাশে ঘনশ্টাম 
স্থরতি দোহন করে। 
দেখিতে স্থন্দর তন্ন মনোহর 
মোহে কত ফুলশরে ॥ 
চিকণিয়। চড়া তাহে গুঞ্ক বেড়া 
বরিহ। চক্ত্রিক উড়ে । 
অলকা তিলক অধিক ঝলক 
রস চুয়নইয়া পড়ে। 
ভুরু সুভঙ্গিম নয়ন রঙ্গিন" 
* নাটুয়া খঞ্জন কিবা। 
নাসাপর মতি নিন্দি দিন্পতি 
শ্রবণে কুগডল শোভা ॥ 
শরতের চান্দ. জিনিয়া স্ফান্দ * 
বদনমগ্ডল রাশি । 
বান্ধুলী অধরে বিভুরী সধারে 
মনোহর ০৬ ॥ 
নদ: নীিরনর 


১৫৪ 


নব জলধর্ জিনিয়। স্দ্দর 
কিশোর মৃরতি শ্তাম। 

অলদ-কন্কণ নানা আঙরণ 
অঙ্গে অঙ্গে অনুপম | 

নীল কলেবরে গোধুলী ধূসরে 
পরাগ কি ইন্দীবরে। 

রামরস্তা উরু কিস্কিণী চাক 

ূ পিয়ল বসন পরে ॥ 

বঙ্কিম নূপুর . বাজে মুর 
সোণার খড়ম পায়। 

হাম্বা রব দিয়া বাছুরী ছানিয়া 
ধেছু গোহে শ্টামরায় ॥ 

নীল ধবল. মূবতি যুগল 
দেখি অপরূপ অতি। 

মনের মানস পূরিল সরস 
অক্র,র আনন্দ মতি ॥ 

রথ তেয়াগিয়া ক্ষিতি লোটাইয়া 
পড়ে সে দোহার পায় । 

গোবিন্মমঙ্গল কারুণ্য কেবল 


শীমুখনন্দন গায় ॥ ১৭২ ॥ 


অভ্র-ুরের অভ্যর্থন। | 


রাগিণী শোহিনী। 


রাঙ্গ। পাঁগ কি আর বলিব আমি। . 
কিসের অভাব তার যার বন্ধু তুমি ॥ প্রু॥ 
সাক্ষাতে অক্র,র দেখে রাম দামোদর | 
নীল গিরিবর কির! রজত ভূধর ॥ 
বত ব্রজশিগু মেলি গো দোহন করে। . 
বা মধ্যে শোভ.করে রাম দামোদরে ॥ 
দোহার কাবণা কপ,তহ মোহর | * 





রি চি 
রা 
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রথ হেতে নামি পড়ে প্রেমাতুর হৈয়া। 
গোবিদ্দচরণে পড়ে অঞ্জলি পূরিয়া ॥ 
অবনী লোটায়ে পড়ি দণ্ডবৎ কয়ে । 
কোলে করি নারায়ণ তুলিল অক্রুরে ॥ 
আলিঙ্গন দিয়া কষ্ণ বলেন*বচন। " 
মান্ড কুটুন্ঘ হেন কর কি কারণ ॥ 
পুনরণি অক্রুর পড়য়ে পদতলে । 
শ্রাবণের জলধার ভাসে প্রেমজলে ॥ 
বামপাশ চাগি ভূমে পড়য়ে নির্ভরে। 
রামের চরণতলে দণ্ডঝ করে ॥ 

অনস্ত পুরুষ দেব সদয় হ্দয়। 

কোলে করি অক্র.রেরে তুলিল দয়াময় ॥ 
অক্রুর অবশ তন ছুইপদ ধরি | 

ওষ্ঠ কম্পে ঘনরবে ডাকে হরি হরি ॥ 
পুনঃ পুনঃ পদ ধরি করযে প্রণতি । ' 
আজ সে নিস্তার পাইন দেখি লক্ষমীপতি। 
আপন] না জানে ভাবে হইয়া বিভোর । 
দেখিয়া ভকত ভাব যুগল কিশোর ॥ 
কোলে করি অক্রুরে তুলিল বনমালী । 
জুশীতল জলে রাঁম বদন পাঁখালি ॥: 
মুখানি মুছিল শ্রীঅঙ্গের গামছ্ায়। 
আপনি গোবিন্দ ব্যজে বসনের বায় & 
সুস্থ করি অক্র,রেরে রাম বনমালী । 
দুই ভূজ ছই স্বন্ধে ছুই ভাই তুলি ॥ 
দৌছে মেলি কোলে করি অক্র,রের তরে 
পদত্রজে চলি গেল নন্দের মন্দিরে ॥ 
নদ্দকে কহিল কৃষ্ণ মধুর বচনে। 

পাদ্য অর্্য লয়ে নন্দ আইল আপনে ॥ 
অতিথি আচার করি ননদ ব্রজরাজ । 
পাটশালে বসল সিংহাষন মা ॥ 


' বিবিধ কুসুম মাজ্য সুগন্ধি চান । 


কুম্কুম কত, রী সঙ্গ 





কুমিলারোগান॥ 
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ভোজন সামগ্রী কর বলে গ্তামরায়। 


গোবিদদম্গল হুঃখীন্তাম দাস গায় ॥ ১৭৩৪ 


কৃষ্কৃত অক্ুরের সেবা । 
ৃ বাগ মলার । 
প্রতিপদ ॥ গ্রয়া ॥ 


' আনিস! অক্র,রে আদর করি। 
উল্লসিত মন রাম মুরারি ॥ 
ধুপ দ্বীপ মাল্যে আদর করি। 
ভৃঙ্গারে ভরিয়া সুগন্ধি বারি ॥ 
আসন উপুরে বসায়ে তাঁরে। 
তবে বনমালী চলিল। ঘরে ॥ 
ওদন লইয়া অগুজ করে। 
আপনি পরশি অন্ন অক্র,রে ॥ 
গ্বত লয়ে দিল রোহিণীস্থৃতে । 
পঞ্চাশ ব্যঞ্জন কমলানাথে ॥ 
বারে বারে পরশি অক্রুর প্রৃতি। 
খণ্ড ক্ষীর দিল রেবহীপততি ॥ 
ঘ্বত হুললিত মিষ্ক নান। 
নারিকেল জল মিঠাই ছানা ॥ 
হপ্ধ দধি পুর্ণ ভোজন দিয়া। 
আচমন সারি অন্রুরে নিয়া ॥ 
আসন উপরে বসায়ে তায়! 

| তান্বল যোগায় গোবিন্দ রায় ॥ 
'পালস্ক উপরে বসায়ে তারে 1 

' ভক্ত পদযুগ্ আরোপি উরে 
চরণ চাঁপেন কমল করে। 
আগনি মাধব ধীর ধীরে ॥- 
সি গ্ধ করিয়! সক্রুর তন । 
তথ করযোড় করিয়! কাছ ॥ 


ছুখধীক্চায কাছে অক্ষর নাতে ॥ ১৭৪. 


কুষ্জের নিকট অক্রু,রের 
বাদ দান। 


রাগ ধানশী। 

কষ্টের আদর দেখি অক্রুর অনেক সুখ 
অন্তরে উল্লাস অতিশয় । 

যেকিছুকরিয়া মনে আইন গোবিন্দ স্থানে 
সে রূপে পুজিল দয়াময় ॥ * 

পাইয়৷ প্রভুর ও্রীত অক্রুর সে আনন্দিত 
করযোড়ে কহে বিদ্যমান । 

নন্দে করি বিষ্ণুমায়া অক্র,রে করিয়া! দয়া 
বারত। ভিজ্ঞাসে ভগ্গবান। 


“কহে প্রভ্‌ চক্রপাণি অক্র,র শুনহ বাণী 


মান্ কুটুম্ব তুমি হও। 

মথুরা নগরে তা আছে মোর মাতা৷ পিতা 
তাহার কুশল কথা কও ॥ 

উগ্রসেন আঁদি করি ভোজবংশ অধিকারী 
কহ না কুশল সমাচার । 

কৃষ্ণের বচন শুনি করিয়। যুগলপাণি 
অক্র,র করয়ে পরিহার ॥ 

কি কহিব বিদ্যমান শুন প্রভূ ভগবান 
কংস আছে 'জীয়স্তে ভূতলে। 

ধরণী কম্পিত ভরে দেবাহুর নর ডরে 
সে থাঁকিতে কি আর কুশলে ॥ 

শুন গুন পদ্রত্ভীখি বহুদেব দ্ৈবকীয 
বড়ই বিপদ %েহাকার ৷ 

পশুঘাতকের স্থানে, যেন বন্দী পঞ্ুগণে 
তেন ঘোর “সঙ্কট তাহার ॥ 


' অরিষ্টাদি দৈত্য বধ গুনি নৃপ হইয়া ক্রো। 


" বন্থদেবে কাটিক্রারে নিল। 
ছেনকালে দৈবগত্তি নারদ আমি উপনীত 
' কংস করে ধরিয়া রাখিল ॥ 


উরি ের০০১৩৮০৮, ০০০০০ ১৬০৬, 


১৫৬ 


বন্ধকষ্টে শীর্ণ গ্াত্র তোমাকে দেখিতে মাত্র 
প্রাণ রাখিয়াছে ছুই জন। 

উগ্রগ্রসেন নরপতি একাত্ত তোমাতে মতি 
ন। জানি প্রভূ নারারণ ॥ 

*হের দেখ বিদ্যমান কংস দিছে ফরমাণ 
আমাকে করিয়া অনুচর। 

ধনুম্ময় যজ্ঞ তার যাবে তুমি দোখবার 
রথ পাঠাইল নৃপবর ॥ 

বসিবারে রক্ক সভা করিছে তুবনলে।ভ! 
মণি মুক্তা মুকুর খঞ্জিত। 

নরপতিগণে আর বসিবার তরে তার 
হেন শতমঞ্চ সনির্ষ্িত ॥ 

সিংহদ্বার সন্নিকট ধন্নগৃহে রত্নঘট 
উপরে পতাকা মনোহর । 

মহ। মহা মল্লগণে রাখিয়াছে স্থানে স্থানে 
দ্বারে কুবলনন ক।রবর ॥ 

রঙ্গ সভাতলে তার চাষ্ছর মুষ্টিক আর 
অষ্ট মল্প তাহার সংহতি । 

তোম! দোহে তার মধ্য প্রকাঁশিবে মন্ল যুদ্ধ 
রঙ্গ দেখিবেক নরপতি ॥ 

করি এই দিবেদন গুন প্রত নারায়ণ 
কহ মোরে কিৰ। আজ্ঞ। হুয়। 

তোম। বিনে বহ্ছদেবে পরিত্রাণ নাহি পাবে 
এই কথা কহিল (নশ্চর ॥ 

জনক জননী দুঃখ শুনি প্রভু অগ্রমুখ 
ছুই ভাই রাম নারায়ণ। 

ক্রন্দন সম্বরি দুরে মনেতে প্রতিজ্ঞ। করে 
কল্পতরু কমললোচন ॥ 

প্রবেশিয়। মধুপুর বিনাশিব কংসাঙ্র 
বাপ মায় করিব উদ্ধার । 

ধনুর্ধজ ভঙ্গ করি. মল্ল কুবলায় মাসি * 

,  উগ্রমেনে বি রাজ্যভার ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল। 


এত বলি চক্রপাণি নন্দকে ডাকিয়া! আনে 
অক্র,র নিকটে ততক্ষণ। 

অক্র,র নন্দেরে কয় পত্র পড় মহাশয় 

ংস রাজ] দিয়াছে লিখন ॥ 

দুগ্ধ দধি শত ভার রাম নারায়ণ আর 
শীঘ্র লয়ে চল মধুপুরে । 

গোবিদ্দমন্ল পোথা! ভুবনে ছুর্লত কথ! 
শ্ীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ১৭৫ ॥. 


নন্দকে কংসের নিমন্ত্রণ পত্র দান 


রাগ ভাটয়ারি। 
এমন কে বাজানে গে। 
এমন কে বাজানে। 
পিরীতি ছাড়িবে প্রিরা / 
ন! জানি স্বপনে ॥ ফ॥ 


নন্দকে অক্র,র দিল রাজার লিখন। 
রাজপত্র কৈল নন্দ মস্তকে বনদন॥ 

পত্র পাঠ করি নন্দ জানিল কারণ। 
অক্র,র বলয়ে নন্দ শুনহ বচন ॥ 

ধনুম্ময় যজ্ঞ করে ভোজ অধিপতি । 
দেখিবারে আইল সকল নরপতি ॥ 

গ্রামে গরমে বৈসয়ে যতেক প্রজাগণ। 
যজ্ঞ দেখিবারে সবে করিল গমন ॥ 
ধনুম্ময় যক্ঞ' করে বস্ত্র অলঙ্কারে। 

রত্ব আভরণ দিয়! পুজিবে রাঁজারে ॥  * 
তুষ্ট হৈয়া নরপতি করিবে সম্মান। 
প্রজাগণে দিবে বস্ত্র নানা রত দান ॥ 
রামকান্ দেখিবারে হইয়াছে মন। 

তবে মোরে পাঠাইল করিয়া! যতন 1 
নন্দ যশোমতি অঙ্কে রাম নারারূণ। - 

শৃত ভার গোর পইয়। গোপগণ 1...” 
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গোবি৪এ। ১৫৭ 


শকটে পূরিয়া দ্রব্য চল শীস্রগতি। গুন ওগে! প্রাণসই তোমারে স্বরূপ কই 
বিলম্ব হইলে ক্রোধ করিবে বৃপতি ॥  অক্রর আইল রখ লৈয়া। 
এত শুনি উল্লাসিত নন্দের অন্তরে । রাম কৃষ্ণ রথে করি লৈয়া যাবে মধুপুরী 
মধুরা চলি বলি ডাকিল গোপেরে ॥ ' আম! সব! অনাথ করিয়। | 
দাধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা সাজ শততার | ওহে নিদারুণ বিধি কান্থু হেন গুণনিধি 
&রজনী থাকিতে সবে কর আগুসার ॥ ঘটাইয়৷ আম! সবাকারে। 
অক্রুর আইল রথে লইতে কৃষ্ণেরে। যেন চক্ষু দাঁন দিয়া নিল পুনঃ উপাড়িয়া 
পড়িল চকার শব গোকুলনগরে ॥ - অন্ধ দগ্ধ করিয়া গোপীরে | , 
তবে সব গোপগণ নিজ গৃহে গিয়া এ বা কিবড়াই তোঁর প্রাণ কাড়ি নিল মোর 
মধুর! প্রভাতে যাব ভার সাজা ইয়া | গুণনিধি চিকণ কালিয়!। 
কৃষ্ণ যাবে মথুরা শুনিল ব্রজনারী। তিলে না দেখিলে যারে পরাণ আকুল করে 
ভুমি ধরি বসি কান্দে হাহাকার করি ॥ তারে তুমি লইর্লে হরিয়া। 
হেই কৃষ্ণ আমা সবা প্রাণের দোসরা। ধনু লৈয়া শিশুসনে রাধ কান্ধু যায় বনে 
রি বিনে কেমনে প্রাণ ধরিব আমরা | পথ নিরখিয় সবে থাকি। 
ল হৈয়া আইল কংসের অনুচর । শিশু সঙ্গে রাম কানু গৃহে আইসে লৈয়া ধেন্ 
রথে করি নিবে কৃষ্ণ মথুর| নগর ॥ প্রাণ পাই চাদমুখ দেখি ॥ 
কৃষে না দেখিলে প্রাথ ধরিব কেমনে । কহ সখি বি*করিব. চল সবে মেলি সাব” 
গোপীরে নিঠুর বিধি হৈল এত দ্বিনে ॥ শ্যাম বন্ধু লৈয়! পলাইয়া । 
হিয়ার পুতলি কৃষ্ণ নয়নের তারা । * কৎস কি করিতে পারে রহুকান্ু গোপপুরে 
তিলে না দেখিলে যেন কত যুগ হারা ॥ দৈত্য কীপে যার ভয় পাইয়া ॥ 
আকুল হইয়া কান্দে গোপিকাসকল। নন্দে বিধি বাম ভেল রাজ লেখা করে নিল 
দ্রখী শ্তামদাস গায় গোবিন্দমঙ্গল ॥ ১৭৬। না বুঝিয়া অস্থরের মায়া। 
| চিলি ... যশোদানাজানে ইহা! কানুরে কংসেরে দিয়া 
কেমনে"সে বান্ধিবেক হিয়া ॥ 
. কৃঞেের বিচ্ছেদনিমিত গোপিক। চল সবে যাই তথা ' অক্তুর আছয়ে যথা 
গণের বিলাপ। " রথ ভাঙ্গি খেদাড়িব তায়। 
| ... গোবিনম্জল পোথা ভুবনে হুল ভ কথ! 
রাগগিণী করুণা। 005 শ্রীধনন্দন রস গায়। *৭৭॥ 
কৃষ্ণ যাবে মধুপুরী শুনিয়া ব্রজের নারী 
মোঁছুমতি অকুল সাগরে । 


সাত পাচ ঞকলি শ্তামগুখে শৌকাকুলী 
অপ্রদুখ-নিরস অন্তরে 7: 


১৫৮ কেখবননঈটা 
'অক্রুরের নিকট গোকুলবাসিনী- মধুর! লইতে চাহ নন্দের দন্দন। 
গণের অনুযোগ । কা বিন! জীব নাহি ব্রজববৃগণ ॥ 
: রা আমা! সবাকারে তুমি দেহ প্রাণদান। 
রাগ বরাড়ি। গোকুল নগরেতে রাখহ রাম কান ॥ 
আজু বড় দুঃখ উঠে মনে কানুর পিরীতে বশ আমর! সকল। 
ভজিতে না পাইন্থ রা ছুখানি চরণে | ্ষ॥ ধৈরুজ ধরিতে নারি পরাণ বিকল ॥ 
'গোকুলের যত গোপী একত্র হইয়া । তুমি সে আপনি যাহ মথুর! নগরে । 


বিচ্ছেদ লিরস তনু বন্ধুর লাগিরা ॥ 

যেই কানু না দেখিলে প্রাণ নাহি রয়। 
কেমন করিয়া তারে পাষরণ হয় ॥ 
বৃুন্দাবনে গোবিন্দ সংহতি ক্রীড়া করি। 
তিলেক বিচ্ছেদে ষেন হারাই মুরারি ॥ 
[তিলেক হারায়ে কত করি যে রোদন । 
চাঁহিয়। বেড়াই কত কাননে কানন ॥ 
যুগ শত বহি গেল নিমেষ গোচরে। 
আপনার পরাভব মানিল অন্তরে ॥ 

তধ গুণনিধি কা যবে দিল দেঁখ!। 
গোবিন্দ দর্শন মাত্র সবে পাই রক্ষা ॥ 
হেন জন অক্র.র লইয়া যাবে রথে । 
মখুরার নাগরী দেখিবে প্রাণনাথে ॥ 
রসবতী বৈদগধি মথুরার নারী । 

তাহার মানস পুণ করিবে মুরারি ॥ 
দরশনে মোহিবেক মথুর। বনিতা। 

তাখে মে গোবিন্দ রাম রতিরসে জিতা! ॥ 
কমল কাননে যেন ভ্রমর উল্লাসে । 
বরব্ধু গোবিন্দ রমিব রঙ্গ রসে ॥ 

আমা সবাকারে বিধি করিল নৈরাশ ৷ 
মথুর! নগরে শ্তাম চন্ত্র পরকাশ ॥ 
অনেক বিলাপ করে যত ব্রজনারী। 
কান্দিয়া কহেন অত্রুরের বরাবরি & : 
অক্র,র তোয়াহ্‌ ্ীদ.সংদার তিভর | . : 
জর কথা কা রা অসুর রী 





কৃষ্ণ না আইল ঝলি কহ কংসাসুরে ॥. 
এত শুনি কৎস রাজ! যি কোপ করে। ' 
তবেত আমর! না রহিৰ গোপপুরে ॥ 
বনবাস করিব লইয়া প্রাণনাথে। 

তবুত কৃষ্চেরে নাহি দিব কংস হাতে ॥ 
এত শুনি অক্র,র কহেন ক্রোধভরে। 
তর্জন করিয়া কিছু নন্দের গোচরে ॥ 

শুন নন্দ জান ভাল কংসের গরিম। । 
ইঙ্গিতে মজিবে তোর গোপপুর সীমা ॥ 
বদি মহারাজা কংস মনে কোপ করে। 
রহিতে নারিবে কেহ কানন ভিতরে ॥! 
কৎসের প্রতাপ বাণী কহে নন্দ যোষে। 
হুঃখী শ্যামদাস মজে গোবিনদের রসে ॥১৭৮। 


নন্দের মথুর! গমনার্থ অক্রুরের 
দাঢ়য। 


ক্রু বলেন বাণী শুন ব্রজশিরোমণি 

কহি তোমার বরাবরি। 

এ ভিন ভুবনে রাজা কংসাস্র মহাতেজা 
মধুর! নগরে দণডধারী ॥ 

দেবে ধার নামে ডরে হেন রাজা মধুপুয়ে 
ধনুর্দয় ্ত আরভ্িল। " 

নানা ভ্রব্য উপহার: নিমন্ত্রণ দিয়া! আল 
নরগৃতিগাণে জানাই |. 


গো।বনশমলত্. ৭" 


১৫৯ 


যত প্রজা যত দেশে সবাকে ডাকিয়া পাশে] তিলেক যাদুর মুখ না দেখিলে মরি। 


দান দিবে বস্ত্র আভরণ। - 
সেনাপতি নৃপগণে পুঁজ! করি নানা ধনে 
' গ্রন্ধ মাল্য কপুরি চন্দন ॥ 


_ তোমারে দিলেন লেখা/ন! গেলে নাহিক রক্ষা! 


৯  ত্বরিতে সাজহ ত্রজবর। 
আমার বচন ধর শীঘ্র শত ভার কর 
সর্পিস্‌ নবনী শর ক্ষীর | 
যদি ঝা নাযাবে তুমি নিশ্চয় কহিন্থ আমি 
* রাম কানু সঙ্গে লয়ে যাই। 
গৌরব আপন হাতে হুর্য্যোদয় না হইতে 
, বেগে চপ রাজপথ বাই ॥ 
ভোজপতি বরাবরে গেলে রাঁম দামোদরে 
দিবে রাজা বস্ত্র অলঙ্কার । 
মার গোবিন্দ রাম সর্বগুণে অনুপম 
মনে সন্ধ না কর বিচার ॥ 
নন্দ এত কথা শুনি রাজ আজ্ঞা মনে গণি 
নিজ পুরে কৈল আগুসার 
না হইতে নিশি শেষ শীঘ্র কর সমাবেশ 
_ * গোপগণ কৈল অঙ্গীকার ॥ 
ঘামকষ সঙ্গে লয়ে যশোদার পাশে গিয়ে 
কহিল সকল বিবরণ । 
. গোবিন্বমঙ্গল পোথা তুবনে ছূর্লভ কথা 
বিরচিল কিং ॥ ১৭৯ ॥ 


৪ জন্য যশোদার বিলাপ. 
.. ঝ্লাগিনী করুণা ।' 

কাছে করিয়। কোলে কানে নন্দরাশী। 

দরে রুপ বিধি কি কর না জানি॥, 


ওই ভয় মনেতে “ছিল নিরস্তর । : 
যদবধি আসে ধার কংস অহৃচর ৪. 


কেমনে পাঠাব কৃষ্ণ কংস বরাবরি॥ 
পিঞ্জরের শুক যাছু নয়নের তারা । 

কোলে করি থাকি হেন মনে বাসি হার। ॥ 
কানু না দেখিলে প্রাণ কেমনে ধরিব। 
স্মঙরি স্মঙরি গুণ ঝুরিস্ব। মরিব। 

পুতন! রাক্ষপী আদি অনেক অস্থর। 
তা সবা মারিয়। কান ভয় কৈল দুর ॥* 
কালি দলি করিল অমুতময় জল। 

যে পুত্র ধরিয়া করে পিবই অনল ॥ 

সে পুত্র লইয়া যাবে কংস অনুচর। 
আজি গৃন্ত গৃহ মোর গোকুলনগর ॥ 
অনেরু কামনা করি হর আরাধিন্ু। 


পুধ্যফলে কানন হেন পুত্র কোলে পাইন ॥ 


বলাই বিক্রমে সিংহ সর্বগুণে ধীরে। 
চাপড়ে সংহার কৈল প্রলম্ব অস্ুরে ॥ 
শুনিয়া দারুণ কুংস মন অহঙ্কারে। 
ধরিতে নারিল দেঁ(হে নানা পরকারে ॥ 


'এবে অক্রুরের হাতে. রথ পাঠাইয়!। 


না জানি কি করে পুত্রে মধুপুরে নিয়া ॥ 
যেই ভয় মনেতে আছিল অনুক্ষণ। 

সে ভয় আনিয়৷ বিধি করিল ঘটন॥ 
তিলেক যে চাদমুখ না দেখিলে মরি। 
কেমনে পাঠাব তারে কংন.বরাবরি ॥ 
গুন কান তোরে উপদেশ বলি আমি। 
তিলেক বলাইয়ের ঙ্গ না ছাড়িহ তুমি ॥ 
পরদেশ মধুর থাকিবে সাবধানে। 
ত্বরিতে আসিবে কংসে দিয়! দরশনে ॥ 
দেখিবে মথুরাপুরী বিচিত্র চিত্রিত। 
নান! ধাতু মনোহর অপুর্বব নির্মিত ॥ 


.রোহিণী হুন্দরী কাদে রাম]লৈয়া কোলে । 


সর্ধাঙ্ক ভিতিল তার নয়নের জলে ॥ 


১৬০ গোবিন্দমঙ্গল ) 


প্রাণভয়ে পুত্র লয়ে লুকাইয়া ছিন্ু। 

এবে ডালি সাজাইয়া কংস হাতে দিনু | 
হেদেরে কঠিন প্রাণ আছ কি কারণে। 
কেমনে ধরিধ প্রাণ পুজ্রের বিহনে ॥ * 
অনেক বিলাপ করে ব্রজবধূগণ। 
ছুংখীস্টাম কহে ভজ গোবিন্দচরণ ॥ ১৮০ ॥ 


করিয়া কামনা পাইন কালসোণা. 
বিধি কি করে না জানি ॥ 
করিয়া করুণা রাখহ বাসন! 
ঘোষণা সংসার মাঝে । 
নিজ ধর্শ দেখ বিবোধ বিবেক 
পরিহর ব্রজরাজে ॥ 


অক্রুরের নিকট যশোদার অনুযোগ 
রাগিণী পঠমপ্তীরী । 
আকুল পরাণী বশোদা রোহিণী 
কান্দে পুক্র করি কোলে। 
লজ্জা পরিহ্রি তবে নন্দ নারী ' 
অক্রুরে কিছু যেবলে॥ 
ষ্টনভ রাজন মোছে মুগ্ধ মন 
নন্দ যশোমতি রাণী । 
অক্রুূর নিকটে কহে বরপুটে 
অশ্রুমুখে মৃদুবাণী ॥ 
বলেন উত্তর শুন অনুচর 
নিবেদন করি আমি! 
দেহ প্রাণদান রাখ রাম কান 
মধুপুরে যাহ তুমি ॥ 
অন্ধের যে নড়ি অধনের কড়ি 
যে পল প্রাণের প্রাণ । 
কেমন করিয়া ধরিব এ হিয়া, 
ংস করে দিয়! দান ॥ 
তিলে না দেখিলে মরি শোকানলে 
। যে পুভ্র চক্ষুর তার।। ্‌ 
কোলে করি থাকি হেন মনে লখি 
পাছে নিখি হই হারা ॥ 
এই. রাম. কান, গোকুলের প্রাণ 
[ বা বের যদি ং ডি টি, 


শুনিয়া! অক্রুর কুপিত প্রচুর 
বচন বলয়ে নন্দে।' 

থাক স্থির হৈয়া মোর সঙ্গে দিয়া 
বলরাম ম্তামচাদে ॥ 

বিধি করে যাহা কে'বগ্ডিবে,তাহা 
অবোধ আহীরী জাতি! 

আপন কুশল করহু কেবল 
রাজকার্ম্যে দেহ মতি ॥ 

বিলম্ব না সয় নিশি শেষ হয় 
সাজাহ গোরস ভাঁর। 

নিশা কন্্ম সারি লৈয়া রাম হরি 
সথে কর আগুসার ॥ 

শুনি দৃঢ় বোল চিত্ত উত্তরোল 
গোকুলে বসতি যত। 

ঃখীন্ঠাম গায় কিবা ভয় তায় 
কংস বধ লাগি এত ॥ ১৮১ ॥ 


[কৃষ্ণ বলরামের মথুরা গমনোদ্যোগ। 


রাগিণী করুণ]। 
কেবা লয়ে যায় কান্থ জীবন আমার গো ॥ঞর। 
শুনিয়া বচন দৃঢ় সারথির মুখে। 
শেল'বাজি গেল নন্দ যশোদার বুকে ॥ 
নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ যাবে মধুপুরী | 
পড়িল চকার শব গোকুল ন্গরী ॥ 


সর্ুখে শুনি সক করিবে গ্যন। ্‌ 
'গোঁধিন্দ বিচ্ছেদে কানে সৌদীজসা, খ॥. 


গোবিষ্মঙগল ১৬১ 


পাপিষ্ঠ অনুর কংস পাঠাইল চর। 
রথে করি লয়ে যায় মখুরা নগর ॥ 
ধনূর্ময় যজ্ঞ নাম প্রচার করিয়া। 
আপন! সাক্ষাতে শিশু নিবেক ধরিয়া ॥ 
আনাইয়া আছে রাজ মহা মন্লগণে। 
তার সব সঙ্গে যুঝাইবে রাম কানে ॥ 
কুবলয় করিবর রাখিয়াছে দ্বারে । 
চিরিয়! মারিবে দস্তে রামদাীমোদরে ॥ 
এমন প্রকারে হরি যাইবে মথুরা। 
এত দিনে অনাথিনী হইলাম আমর! | 
ব্যাকুল হইয়া! কান্দে গোয়ালার মেয়ে। 
ক্রেমনে ধরিব প্রাণ কানু না দেখিয়ে | 
৷ এমন প্রকারে গোপী কান্দিয়। কানদিয়! ৷ 
গরে নগরে জমে ব্যাকুল হইয়া ॥ 


কেহ মারে করাঘাত মস্তক উপরে। 

কেহ ভূমি ধরে ক্ষণে শোকের সাগরে ॥ 
কেহ কম্পে অধরা মৃচ্ছি তা হৈয়া পড়ে । 
ফুকরিয়া কান্দে কেহ ক্ষিতিতলে পড়ে ॥ 
অনেক বিলাপ করি কান্দে গোপীগণ। 
কান্দিয়া করিল গোপী নিশি জাগরণ । 
অক্র:র বলেন নিশি হৈল অবসান। 
নিত্যকম্্ম সারি ওহে সাজ রাঁমকান ॥ 
বিলম্ব হইলে রাজা ক্রোধী হবে মোরে । 


শকট সাঁজাহ দুপ্ধ দধি শত ভারে ॥ , 
শী্ত সাজ নদ্দঘোত় ধশোমতি সঙ্গে । 
'্রযদ্ধ দেখিবে মথুরাপুরী রঙ্গে । 
আহীর ডাকিয়া নন্দ কৈল অঙ্গীকার । 
শীঘ্র চল গোরস লইয়া শত ভার ॥ * 
রাজভেট দ্রব্য লহ শকট ভরিয়া। 
পুরমুখে চল তঁরিত করিয়া॥ 
পাইয়া নদের আঙ্গী বত খোঁপগণ। ] 
শকট সকল তার করিধা সান ॥ 


রজনী রহিতে বেগে শিত্য কর্শ সারি। 

সর ক্ষীর দধি ছানা ছুগ্ধ ভার ভরি ॥ 
গোয়ালা সকল ভার শকট সাজাইয়া । 
উপ্নীত হইল নন্দের আগে গিয়া ॥ 

তবেত অক্রু,র বলে শুন রামহরি। 

তোমরা ছুভাই সাজ রত্ব বাস পরি ॥ 

তবে রাম গ্রোবিন্দ সারিয়! নিজ কাজ। 

বেশ বানাইতে গেল আগারের মাঝা 
অভ্যন্তরে বেশ ভূষা' করে রাম কানু। 
ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে রাঙ্গাপদরেণু ॥ ১৮২ ॥ 


কৃষ্ণ বলরামের মধুরা যাত্র। ৷ 


অকুণ উদয়কালে রামকৃষ্ণ কৃতৃহলে 
অবিলম্বে নিত্য কর্ম সারি। 
অভ্যন্তরে প্রবেশিয়া বাছিয়া বসন লৈষ 
পিয়ল ধবল ধড়া পরি ॥ 
চারু চিকণীয়] চড়া গুঞ্জ মাণ হার বেড়া 
বিবিধ কুস্থম গাভা তায়। 
শ্যাম প্রেম অনুরাগে রাম বান্ধে নীল পাগে 
বঙ্কার আমোদে অলি ধায়॥ 
অলক! প্রেমের ভাতি তিলক বিচিত্র তথি 
ত্র ভঙ্গ জিনিয়া কামধনু । 
রাঙ্গা আখি মনোহর বরিষে মদন শর 
যুবতী ধরিতে মারে তচু ॥ 
না লগে মুকুতা ছবি ওঠ নিন্দে উধ্বা-রবি 
বিমল বদন যোলকল। ॥ 
কুগুলে কেয়ুর হার শ্রীবৎস,কৌস্তত ভার 
ভুজদণ্ডে রত্ব তাড়বালা ॥ 
সাজনি কাছনি করি করতলে বেণু ধরি 
1... তবে রাম সুশ্দর গোপাল । 
সথদাম শীদাম দা তক কৃষ্ণ বহুদাম 
* ডাকি রত সঙ্গের ছাঙয়াল ॥ 


৯৬৭, 


গোপগণে ডাকি আনি নন্দ ঘোষ বলে বাণী 


শবকট সাজনহ সবে বেগে। 

ক্ষীর ছান।] ননী আর ছুঞ্ধ দধি শত ভার 
তোমর। সকলে চল আগে ॥ 

অক্র,র ডাকয়ে ঘন আইস রাম নারায়ণ 

শুভধাত্রা। কারলা মাধব । 

সহ সে অগ্রজ সাথে গো।বন্দবজর রথে 

পুষ্প বষে কৌতুকে বাস্ব॥ 
অক্র,র বলেন তবে লহয়। গোক্সাণা সবে 

আগে চল নন্দ মহাশয়। 


কারয়।৷ যো।ঞত বাঞা পথের অগ্রেতে সাজি 


পবণ গমনে চা হয় ॥ 

ছাড়ল নন্দের ঘা ত্ব।রত গমনে যার 
অক্রুর চাপ।য় রথ খান। 

এত দোথ ব্রঙণার। দৃক পারহার 
আতশএ কাতর পাশ ॥ 

লজ্জা পাগহার পুরে ০কৎ গে রথ ধরে 

কেহ বনে কেথা বাং কা । 

গোবিন্দমঙ্গল রসে ছুঃখাশ্তাম দাস ভাষে 
ব্রঅবাল! আকুল যে তন্গ ॥ 


কষ্ণের মথুরাযাত্রা দর্শনে 
গোপীগণের খেদ। 


রাগিণী করুণ! । 
কে লয়ে বায় মোর প্রাণধন কানু। 
কেমনে ধরিব প্রাণ দরশন বিনু॥ | 
রথে কানু লয়ে বায়» কে। 
 গ্রোপীর বধের ভাগী সে ॥ 
বৈরী হৈয়। আইল অক্রুর। 
»আজি শুন্ত হৈল গোপপুর ॥ 


গোবিন্দমমঙ্গল | 


স্মঙরি সে গুণরাশি রাশি । 

কানু লাগি হব বনবাসী॥ 

কৃষ্ণ লাগি ভ্রমি দেশ দেশ । 

কোথ। পাব কানুর উদ্দেশ । 
দুঃখীশ্তাম বলে শুন রাই। 

কংস বধ আসিবে কানাই ॥ ১৮৪ ॥ 


গোপীগণ কর্তৃক কৃষ্ণের রথ ধারণ। 


অক্রুর সহিত রথে কানাই বলাই। 
ব্যাকুল! ব্রজের বাল। রথ পাছে ধাই ॥ 
কান্দিয়। কান্দিয়া কেহ কানু বলি ডাকে। 
রহ বুনন বাল কেহ রথ ধরি থাকে ॥ . 
কেহ বলে কোথ। বাহ ত্যজিম্না গোপিনী। 
ফুকারুয়। কান্দে কেহ শিরে কর হানি ॥ 
কেহ বপে শ্রাণপাত গোপপুরে রহ। ৮ 
পাপিষ্ঠ কংসের বোলে কি লাগিয়। যাহ। 
|হংসা কার লয়ে ঘায় মারিবার তরে 
অনাথ কাররা ০কন বাং গো।পকারে ॥ 
রা।খতে না।রব প্রাণ তোমা ন। দেখিয়!। 
[পা করি প্রভু কেন বাহ তেয়া।গয়। ॥ ' 
রথচাক। ধার *গাপা রহিল পড়িয়া। 
কে চালাবে চালাও রথ গ্বোপারে বধিয়া & 
সঙ্গে করি লয়ে চল আম। নারাগণে। 
বঞ্চিত ন৷ কর প্রভু রাখহ শরণে ॥ 

তোনাত্ চরণ বিনে অন্য নাহি বান 
তুমি পতি তুমি গতি তুমি শিরোমণি ॥ 
অনেক কামনাফলে তোমারে পাইনু। 
তোমার লাগিয়া জাতি কুল মজাইনু॥ 
তোমার লাগিয়! গুরু গ্রঞ্জে নিরবাধি। . 
তুমি (ক ন। জান তাহা শ্ডাম গুপনাঁধ ॥ ০ -. 
এই নিবেদন করি গ্োপপুরে থাক। 
মিনতি করিয়ে হে বারেক বোল রাখ ॥ 


গোবিনমঙ্গল । ১৬৩ 


দেখিয়। গোপীর ছুঃখ কমললোচন। 
প্রবোধ করিয়া কহে সরস বচন॥ 
শুন গোপীগণ চিন্তা না৷ করিহ মনে। 
মধুপুরী যাব আমি নৃপ সম্ভাষণে ॥ 
রথ পাঠাইণ রাজ। করিয়। আদরে । 
»এষ্থে চড়ি যাব আমি কংস বরাবরে ॥ 
মধ্ুপুরী দেখিয়। তৃষিয়া নরপতি। 
চারি দিনে আসিয়। হইব উপনাতি ॥ 
" মনে হঃথ না কারহ শুন গোপীগণ। 
আগ! প্রাত হৃদয়ে চিত্তহ অনুক্ষণ॥ 
আমার চরণে মন ছ্ড় করি লও । 
অবশ্ত পাইবে আম। কাহন্ত্র নিশ্চয় ॥ 
ধন অক্রুর চালার রখধান। 
গা ব্ন্দনঙ্গল হঃথাখান দাস গান ॥ ১৮৫ |] 


কঞ্চের বৃন্দাবনে গ্রত্যাগ ধনের 
অঙ্গীকার। « 
- বাগ কল্যাণ । 


লৈয়৷ রাম গোস্টরনাথ অক্র,র চালায় রথ 
নোখিয়া কাতর গোপীগণ ॥ 
'আহাড় খাইয়। পড়ে সনে নিশা ছাড়ে 
রথ ধরি কহে কোন জন।| 
কেহ কহে ওহে কান কেন দেহ সমাধান 
এব। কি বড়াই কর হরি। 


হাম অভাগিনীগণে মুরছিয়! যাহ কেনে _ 


নিদারুণ রসিক মুরারি ॥ 
তুয়। দরশন বিস্থ &$কেমনে ধরিব তনু 
কি করিব বলহ উপায়। 
, তিলে ন।'দেখিধো যারে পরাণ কেমন করে 
কেমনে ষে পাঁসরিব তায় ॥ 


নিশ্চয় জানিহ হরি হইলে বধের ভারী 
তব গুণে ত্যজিব পরাণ। 

ওহে নাথ কর দয়া! সঙ্গে করিচপলৈয়। 
কহিন্থ তোমার বিদ্যমান ॥ 

শুনিয়া অক্রুর ক্রোধে রথ বাহে অতি বেগে 
দেখিয়া বিকল ব্রজনারী ৷ 


বিষম নিশ্বাস ছাড়ি কান্দি! অবনা গড়ি 


মুচ্ছি সে ভাবিয়া মুরারি ॥ 

দেখিয়া! গেপীর ছুঃখ বিষাদে বিদরে বুক 
তাহারে প্রবোধ কারবারে। 

হিত উপদেশ বাণী শ্রমে ডাকিয়া আনি 
বলে কও গিয়া গোপিকারে ॥ 

কহ গিয়া! গোপাগণে মধুপুরা চারি দিনে 
দেখিয়া আদিৰ গোপপুরে। 

গোবিন্দের আজ্ঞ। পেয়ে দাম ত্বরিত হয়ে 
কহিল গোপীর বরাবরে ॥ 

শুন গোপাগঞ্ ঝলি আজ্ঞ। দিল বনমালা 
মনে হুঃখ না কর বিচার। 

গিয়। কৃষ্ণ মধুপুরী নৃপ দরশন করি 
গ্রেকুলে আসিবে পুনব্বার ॥ 

নিরখিকু। থাক পথ চারিদিনে গোপীনাথ 
আদ্িবে কহিল সত্য বাণী । 

শুনি শ্দামের বোল চিত্তে গোপী উত্তরোল 
পরিবোধ.না মানে পন্মাণী ॥ 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে ুর্মভ কথা 
শ্রবণে অমিয়! সুখরাশি। 

ছুঃখীশ্াম বিরচিত *আকুন্ধ গোপীর চিত 
অক্র,র চালায় রথে বসি ॥ ১৮৬ ॥ . 


চে 


৯৬৪ 


গ্বোকুলবাসিনীগণের.কৃষ্ণদর্শন শেষ 
রাগিণী তুড়ি ॥ 
শুক নারদে মহিমা গায় । 
রাম নাম ধরি বীণ! বাজায় ॥ ধ্॥ 


শুকদেব বলে রাজা গুন সাবধানে । 
সাদরে শুনিলে যাবে টবকুণ্ঠ ভবনে ॥ 
এ বড় ভর্লভ কথা অতুল মহিম]। 
জমাধি সাঁধিয়! ধারে নাহি পায় ব্রহ্মা ॥ 
শিব শুক নারদ তনুর হনুমান । 

বলি ব্যাস অন্বরীষ ধারে করে ধ্যাঁ ॥ 
ভুব্ন্মজল কৃষ্ণ গচ্ষি সবাকার। 

নামে জিনে যম দারুণ সংসার ॥ 
কষ্টতপে গোপীনী পাইল প্রাণনাথে । 
হেন জনে অক্র,র লইয়! যাঁয় রথে ॥ 
চালাইয়। দিল বুথ তৃরিত গমনে । 
হাহাকার করি কান্দে গোপাঙগনাগণে ॥ 
কু গেলা বলি কেহ মুচ্ছণ হককে পড়ে। 
ব্র্থধবজ দখিবারে কেহ বৃক্ষে চড়ে ॥ 
দেখিতে দেখিতে রথ চলে খরতর। 


গোবিন্দ বিচ্ছেদে গোঁপী পরম কাতর ॥ 
প্রাচীরে মন্দিরে কেহ অট্টালিকা চড়ি। 
নিরখিয়। দেখে রথ যায় দড়বড়ি ॥ 
দৃষ্টিপথে রখধবজ ছিল যতক্ষণ। 

চিত্র পৃত্তলিকা প্রায় চাহে গোপীগণ ॥ 
বোল অচেত অঙ্গ অস্তর বিকল। 
কুষ্ণ সঙ্গে গেল ব্রজবৈভব সকল ॥ 
যখন সে রথধবজ অনৃষ্ত হইল। 
নিরাশ হইয়। গোপী গৃহে বাছড়িল॥ 
পরম কাতর গোপী গোবিন্দের গুণে ॥ 
কেমনে ধরিব.প্রাণ জে কাছ বিহনে ॥ 
দা সুখে শ্যাম ষঙ্গে আছি খন । 
ছুঃখের সাগরে হৈল গোঁপীর. মরণ &. 


গোবিন্মঙ্গল। 


অনেক বিলাপ করি কান্দে গোঁপীগণ ৷ . 
দাই ম্মঙরে গোপী গোবিন্দচরণ ॥ 

শুন রাজ! পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 

অক্র,র চালায় রথ ত্বরিত গমন ॥ 

পবন গমনে রথ দিল চালাইয়া । 

অক্রুর সারথি মনে উল্লাসিত হৈয়া ॥' 
স্বর্গে থাকি কুসুম বরিষে পুরন্দর। 
গোবিন্দবিজয় রথে মখুরা নগর ॥ - 
উত্তরিল গিয়া দৌঁহে যমুনার কুলে। 
অক্রুর কহেন তবে কৃষ্ণ পদতলে ॥ 

যদি আজ্ঞা! কর মোরে প্রভু. ব্রহ্গরাশি । 
মকর কুমারী নীরে স্নান করি আসি॥ 

রথ মধ্যে তরুতলে থাক রাম কান? 
শীঘ্রগতি আসিহ বলিল ভগবান ॥ 
অক্রুর মজিল গিয়া যমুনার জলে । প 
ছুঃখীশ্তাম দাস গায় গোবিন্দমজলে ॥ ১৯৭ 





যমন! জলে অক্ররের। শ্রীকৃষ্ণ দর্শন। 


রাগিণী ধান্দা । 


গোবিন্দের আজ্ঞা পাইয়া অক্রুর আনন্দ হৈয়! 
নামবে গিয়া যমুনার নীরে । 

নিজ মন অনুরাগে যমুনার মধ্যভাগে 
দেখে সে গোবিন্দ হলধরে ॥ 

জলে দেখি রাম কান অক্রুব চঞ্চল প্রাণ 
বলে বিধি কি করে না! জানি। 

রথ রাখি তরুতলে আমি যে নামিঙ্গ জলে 

 দেখিহ্ু গোবিন্দ হলপাণি ॥ 

হেন মোর মনে লয় জানিয়! কংসের ভব 
রথেতে বসিয়া মায়াছলে।. 

তরুতলে রথ রাখি পলাইল পয. আখি 
'লমধ্যে প্রবেশে গোখালে ॥ 


্ আটা 
€ গা বিশানসল ] 


কেমন করিয়া আর যাব রাজবরবার 
কি বলিব নৃপতির স্থানে । 
শির তুলি সচকিতে তরুতলে দেখে রথে 
বসিয়াছে রাম নারায়ণে। 
মনে করে অনুমান কি দেখিঙ্ু বিদ্যমান 
$. .. স্বপন সমান লাগে মোরে । 
“কি মায়। করিল হরি গোবিন্দ মাধব ন্মরি 
সঙ্কল্ল বিহীন শ্নান করে । 
পুনরপি ন্লানকাঁলে দেখে সে বমুনা জলে 
স্থবর্ণ মন্দির মনোহর । 
কনক কলস চুড়ে, নেতের পাতাকা উড়ে 
দার চারি বিচিত্র চত্বর ॥ 
।)রত্ব ধাতু নানা জাতি মণি মরকত তথি 
1 ঝারক হীরক গঞজমন্তি 
' তক মুকুর কত লাগিয়াছে শত শত: 
মণ্ডপ সহিত নানা ভাতি ॥ 
সে মণ্ডপ মধ্যস্থলে ললিত নলিনীদলে 
দেখে সে মাণিক্য সিংহাসন । 
গোবিদ্মঙ্লল পোথা ভুবনে ছুল উ কথা 
* ছুঃখীশ্য।ম কিঞ্চিৎ ভাষণ ॥ ১৮৮ ॥ 


অক্রু,র কর্তৃক জলমধ্যগত 
' ক্কঞ্চবলরামের রূপ নিরীক্ষণ । 
রাগিণী সিদ্ধুড়। | 
, ওহে নাথ এমন মহিমানিধি কে প্র! 


শুন রাঁজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কখন । 
অক্রুর দেখয়ে জলে মন্দিরষোহন ॥ 
বিচিদ্ব চিত্রিত মণিমগুপের মাঝে । 
শ্রবণ অনথ জপ দিংায়ন সাজে ॥ 





১৬৫ 


কৃষ্ণের দক্ষিণ পাঙ্খে দেখে বলরাম । 
অনস্ত পুরুষ দ্ধপে য়োহে কত কাম ॥ 
মন্তকে মুকুট মণি অতি দীপ্ত করে। 
সহজ্রেক ফণা ছত্র শোভে তহপরে॥ 
অলক তিগ্নক চারু শোতে ভূরুভজ | 
মধুর সে মত্ত অলি নয়ন সুর ॥ 
মকর কুগুল গ্রণ্ডে খণ্ডে রমে৷ ঘোর । 
বদন বিমল চাদ জিনিয়া উজোর ॥ . 
গলে গজমতি হার দে'লে মনোহর । 
ইন্দু কুন্দ অসিত জিনিয়। কলেবর ॥ 
নীলাম্বর পরিধান কটিতে কিস্কিণী। 


রঙ্গিম গুলান গাভা গলেঠে সাজনি॥ 
অঙ্গ ৰলয় ভুজে দেখিতে সুন্দর । 

চরণে বঙ্কিমরাজ বাঁজস্বে মন্থর ॥ 

শিব গিরিবর জিনি দেব সন্কর্ষন। 
তার বামে দেখে কৃষ্ণ রূপের মোহন ॥ 
গ্রোবিন্ব শরীর জিনি অপুর্ব বন্ধান। 
মুথাল অধিক ভুজদও চারিখান॥ 

'শঙ্খ চক্র গদাপন্ম কর মাঝে সাজে। 
কনক মুকুট শিরে অধিক বিরাজে ॥ 
কস্ত,রী তিলক ভালে অলকা! শোভিত। 
শ্রবণে কুণ্ডু দেখি তপন লজ্জিত ॥ 
সুরঙ্গ নয়ন কোণে তেড়চ। চাহনি । 
গজমতি নাসাগ্রেতে বিনোদ সাজনি ॥ 
বদন মণ্ডল জ্যোতি নি্দে নিশাপতি। 
অধরে মধুর হাসি মোহনিয়া ভাতি। 
কম্ব কঠে শোতে মণি মুকুতার হার । 
আজাহ্লস্থিত গলে পারিজীত মাল ॥ , 
বর্ণপত্র সবিসত্ত অঙ্গে বিরাজে। 
শ্রীবংস কৌস্তভ চিন বন্ষস্থলে সাজে ॥ 
অতমীট কুম্ুম জিনি শোতে কলেবর 
কৃরি অরি'ছিনি মান্1 অতি হলোহর 


১৬৬ গোবিন্দমঙ্গল 


পীভাম্বর পরিধান মেখল! কিছ্কিণী। 
স্ুনাভি গভীর উকু রামরত্তা জিনি ॥ 
কনক নূপুর সাজে রাতুল চরণে। 
মানসে বসিয়া শশী সেবে নখ কোণে ॥ 
তুলন1 কি দিব রাঙ্গা! চরণারবিন্দে। 
ভকত ভমর স্থখে পিয়ে মকরন্দে ॥ 
অচিস্ত্য চরণযুগে যোগীর ধেয়ান। 
ভপফলে অক্রু,র দেখিল বিদ্যমান ॥ 
পারিষদগণ দেখে প্রভূর 'নংহতি। 
দক্ষিণে সুন্দরী লক্ষ্মী বামে সরম্বতী ॥ 
সম্মুখে করিছে স্তুতি েনতানন্দন। 
চারিদিকে বরে স্তুতি সুর মুনিগণ ॥ 
পঞ্চভৃতগণ দেখে ব্রহ্মার সংহতি 
মহৎ পুরুষ রূপ গুণবান্‌ নিতি ॥ 
অষ্টবস্থ দিকপতি মণিমাদিগ্রথ। 


পঞ্চ মুখে নাচে গায় দেব পঞ্চানন ॥ 
যীণা ধরি গায় গীত নারদ ত্র । 
অপ.সর! কিন্নরী তান তান্দব মধুর ॥ 
সনকাঁদি মুনিগণ তৃথা ধ্যান করে। 
চতুবর্গ বিরাজিত প্রভুর গোচরে ॥ 

কে কহিতে পারে সেই গ্রোবিন্দের মায়] । 
অক্রুরে দর্শন দিল সদয় হইয়া 

এমন প্রড়র রূপ দেখিয়া সাক্ষাতে । 
স্ততি করে অ্রু,র যুড়িয়া ছুটি হাতে ॥ 
হেন প্র রূপ গুণ ধ্যান করে মনে । 
গোবিশমঙ্গল ঢংখীশ্তাম দাস ভণে ॥ ১৮৯। 


অক্রুর কৃত'কৃষের দশাব্তারাদি 
মহিমা বর্ণন | 
রাষ্সিণী করুণা । 
জলে দেখি রামকানম অক্রুর অবশ তন্ধ 
কর খড়ি করয়ে স্ববন॥। 


জয় জয় নারায়ণ ভক্তজমপরায়ণ 
কৃপা করি দিলেন দর্শন ॥ 
অনাদিনিধনদাতা৷ বিশ্বরূপ জগৎ কর্তী 
প্রকৃতি পুরুষ পুরাতন। 
সত্ব রজ তম আর ত্রিগুণ ভূষিত যার 
সৃষ্টি স্থিতি গুলয় কারণ। | 
অচিভ্য অনভ্ত রূপী সর্বঘটে আছে ব্যাপী, 
হ্তী কর্তী। তুমি ভগ্ববান 
ধ্যান ধরি গ্রজাপতি লা জানয়ে তব ভক্তি, 
প্রকৃতি পালন গুণবান্‌॥ 
মহৎ চেতনা! আর ত্রিদ্রশম অহঙ্কার 
ধর্মীধন্ বিকার কারণ ॥ 
বেদপতি যজ্ঞ গুরু ভকত কলপ্রতর /॥ 
, দ্রীনদাত। টারিত নাশন॥ 
তুমি ত্রিদশের সার জনলাগি অবতার" 
তুমি তপ জপ মুখ্যজ্ঞান। 
তুমি মতা রুপ ধরি জলে শঙ্খাহুর মারি 
বেদ বিধি কৈলে পরিত্রাণ ॥ 
তবে বৃর্ধরূপে আর বহিলে অবনীভার 
বরাঁরপে মেদিনী উদ্ধারি।' 
গহুলাঁদ বচনে হরি নরসিংহ রূপ ধরি 
হিরণা কশিপু ক্ষয়কারী। 
বামন মুরতিশরি গম! আনি বনুম্ধরী 
বলি ছলি রাখিলে পাতালে। 
ভগুপতি রপ ধরি প্রথিবী নি্গত্র করি 
রাজধর্ম:প্রকাশ ভূতলে ॥ 
অথতরি রঘুকুলে সিদ্ধু বান্ধি সুকৌশলে 
সীতাছলে রাবণ স ংহারি। 
বলরাম রূপধরি লাঙগলে অবনী চিরি 
তথি জন্ম মকরকুমারী |ঞখলি « 
_ তর্বেবুদ্ধরূপে আর জগঞ্জীন মোহিবার 
কন্ধিক্টপে ঠ্েচ্ছের বিনাশ । 


গোবিন্দমঙ্গল। ১৬৭ 


গোবিদমক্গল পৌথা 'ভূবনে হুর্লভ কথা 
বিরচিল ছুঃধীস্তাম দাস ॥.১৯০ ॥ 


অক্ুর কৃত কৃষ্ণের: বিভূতি তত্ব 
বর্ণন ও স্তব। 


রাগিনী গৌরী । 
হামারেকে। রাখ দয়াল হরি ॥ ঞ্র॥ 


, শুন রাজা পরীক্ষিত সঙ্গীত মধুর । 
জলেতে মজিয়া স্ততি করয়ে অক্তুর ॥ 
ছুই কর যুড় বলে গদ গদ মনে। 
রুষ্ণপদে করে স্তুতি মহাতত্ব জ্ঞানে ॥ 
তোমার মহিম! কৃষ্ণ কি কহিতে পারি 
ত্রিজগত তোমাতে জগত্তে তুমি হরি |, 
কম বিশ্ব মূরতি অন্ত রূপধর | 
আদ্যের দেবতা তুমি নাম বিশ্বস্তর ॥ 
এ তিন ভূবন বৈসে তোমার শরীরে । 
অতুল তোমার নাঁম অখিল উপৰেে। 
এ চারি বিগ্রহ তুমি বেদের ভিতর । 
রুফ রাম কাম অনিরুদ্ধ অবতার ॥ 
সর্ধভূতে ব্যাপ্ত তুমি ত্রিগুণ ধারণ। 
প্রকৃতির পর তুমি জীবের জীবন ॥ 
তোমার মুর্ধা সে প্রত স্থমের শিখর । 
কেশভার তোমার গগনে জলধর্র ॥ 
তোমার নাসিক] দেশে প্রকাশে পরম 

* শুন্য স্থিতি বেদ চারি যাহাতে জনম ॥ 
চন্জার্ক জিনিয়। তব প্রচণ্ড কিরণ। 
অপাঙ্গ ইঙ্গিত তব বার তিথিগণ | 
তুব ভুজদণ্ড হরি দশদিকপাঁল। 

»এুদন চঞ্িষা বাণী অমিয়! রসাল | 

, তোমার বগুরলোম তরু লতাগণ। 
ওঁধধি তোষার নাম কাজ নিবারণ ॥ 


তোমা দয়ামোদ গিরি মলয়জ নাম। ২ 
তব অস্থি ধাতু মণি জ্যোতি অনুপম ॥ 
তোমার উদ্দরে বৈসে বাড়ব অনল । 

তব তঙ্গ ছায়ামায়! ব্রন্মাও্ড সকল ॥ 
সরিৎ সারদ] শিবা নদ নদীগণ। 

নখরেখ কুলিশ আযুধ হৃদর্শন ॥ 

গগন অন্বর ক্ষিতি পাতাল অবধি। 
অনন্ত ব্রহ্মাওধারী তুমি কৃপানিধি ॥" 
তোমার মহিম! কৃষ কে জানিতে পারে। 
বিবিধ বিধানে বিধি জপয় যাহারে ॥ 
যথা বিধি বৃষ্টি হয় প্রবেশে সাগরে । 
তেন সর্ব দেব সেবে আশ্রয়ি তোমারে ॥ 
মুখ্ডি মু তব নাম না জপিব আনে । 
ত্বধা ত্যজি ধায় মন মৃগতৃষ্ণ। পানে ॥ 

এ মোর মনের বাঞ্চ! আছয়ে জদয়ে। 

ও পদপঙ্কজে মোরে রাখ দয়াময়ে ॥ 

কি মোর কার্মদা কত ছিল পূর্বাকালে। 
দেখিনু দয়।ল হরি যমুনার জলে | 
দণ্ডব শত শত বিবিধ বিধানে । 

নিজ রূপ অক্তুর দেখয় বিদ্যমানে ॥ 
জলে হইতে গোবিন্দ হইল অন্তর্ধান। 
কপাময় নিজ রূপে কুলে অধিষ্ঠান ॥ 
তবে ত অন্দুর জল হৈতে উঠি কুলে। 
দণ্ডবৎ স্ততি করে.গোবিন্দ গোপালে ॥ , 
হাসিয়া দয়াল হরি অক্রুরেরে বলে। 
বিলম্ব এতেক কেন কি দেখিলে সলিলে। 
অক্তুর বলয় কিবা জিজ্ঞীস আমারে । 
জলমধ্যে কুপানিধি দেখি খু তোমারে ॥ 
তুমি কি না জান প্রভু মনের আকুতি । 
শীত্রগতি বাহ রথ বলে লক্ষ্মীপতি ॥ 
উল্লসিত অন্তুর কৃষের দয়। হৈতে। 

রথ চালাইয়া দিল মখুরার পথে। 


৯৬৮ 


গুন রা! পরীক্ষিত পরম সাদরে। 

অধর স্তবনে হয শ্রীহরি অন্তরে ॥ 

যযুন হইল পার রামকান্ু রথে । 
ছুঃখীশ্তামের মন রহ সে রথের সাথে ॥১৯১। 





রামকৃঞ্চের মথুর প্রবেশ । 


রাগিণী করুণ] । 
জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী । 
শিব নাচে গায় দুর্গা দেয় করতালি ॥পর। 


অক্রূর সারধি রথে মধ্যে রাম কান। 

যমুনা হইয়া! পার চললে রথখান। 

পবন গমনে রথ দিল চালাইয় | 

মধুর! নিকটে রথ উত্তরিগ গিয়া | 

এমন সময় দিন'হৈল অবশেষ । 

রামকৃষ্ণ আসি মধুবন পরবেশ | 

গড়ছার সন্নিকট মধুবন নাম। , 

মিউফল দিব্য জল স্থল অনুপম '॥ 

সুখদ সুগন্ধ কুঙ দেখিতে হ্ন্দর ৷ 

শুক পিক নাদ পুরে গুরে ভ্রমর ॥ 

দেখিয়া কৌতুক বাড়ে গোবিন্দের মনে । 

রজনী বঞ্চিব আজি এই মধুবনে ॥ 

তবে কৃষ্ণ অত্ুরেরে বলদ্বে বচন। 

রথ লয়ে যাহ তুমি রাজার সদন | 
ংসে,কহ গিয়] ₹ষ আইল মথুরা। 

আঙ্গি মধুবনে বাসা করিলেন তারা । 

গোরম গোয়াল। আদি নন্দ যশোমতি। 

পিছে আছে তারা৷ আস্ি হবে উপনীতি ॥ 

আজিকার রজনী বঞ্চিব মধুবনে। 

প্রভাতে করিব কালি নৃপ সম্ভাষণে।, 


ইহা শুনি অক্রূর যুগল যোড় করে। 
প্রণতি করিয়া 'কুহে গোরিন্ন গোচরে ॥. 


্ 


গোবিন্দমঙ্গন। 


যদ্দি কপ! কর কৃষ্ণ করি নিবেদন । 
আমার মন্দিরে আজি করহ গমন ॥ 
আশ্রয় পবিত্র হবে পিতৃলোক সুখী । 
জনম সফল মোর শুন পদ্মআখি ॥ 
এত সব কথা শুনি গ্রভূ পীতবাস । 
অক্রুরে কহেন কৃষ্ণ করিয়া আশ্বাস॥ 
শুনহ অক্রুর কহি ম্বরূপ বচন। 
আগে আমি করিব নৃপতি সম্ভাষণ ॥. 
ংসে তোষ করিব মনের অভিলাষে। 
মাতা পিত৷ দরশন করিব হরিষে | 
তবে ত তোমার গৃহে করিব গমন। 
সংহতি করিয়া নিব ভাই সন্র্ষণ॥ 
অন্যথা ন। কর মনে কহিন্ধু নিশ্চয় । 
অক্রুর বলেন প্র যেবা৷ আজ্ঞা হয় ॥ 
এত বলি অক্রুরেরে দিলেন বিদায়। 
অক্র.র প্রণতি করে রাম শ্যাম পায়॥ 
রথে চড়ি অক্র,র চলিল কংস স্থানে । 
গোবিন্বমঙ্গল ছুঃখাশ্টাম দাস গানে ॥ ১৯২ 


পথমধ্যে গোপগণের মধুবনে 
অবস্থিতি। 
রাগিণী ধানশ্রী। 
মধুবনে রাখি হরি রথ আরোহণ করি 
অক্র,র আনন্দ হৈয়া মনে। 
রথ রাখি সিংহদ্বারে চলি গেলা অভ্যন্তরে ' 
জানাইল তোজপতি স্থানে॥ 
রাজনীতি ব্যবহারে কহেন যুগ্নল করে 
ভোজপতি কর অব্ধান। .. 
তব আজ জানাই র্থমূধ্যে বাইয়া 
মখুর! আনিস রাম কান &.. 


গোরিজমল । 


নক্ষ যশোমতি আদি শত ভার ছুগ্ধ দধি 
শকট সংহতি গোপগণে। 
সক্কেত সবার মনে স্থিতি করি মধুবনে 
একত্র হইব সর্বজনে ॥ 
আল্ঞ। 'দ্বিল বনমালী নৃপতি ভেটিব কালি 
,$৫ আজি বাসা নিলা মধুবনে। 
এতেক বচন শুনি হরষিত নৃপমণি 
অক্রুরে-দিলেন আলিঙ্গনে ॥ 
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধমাল্য উপহার 
ক্ষেম করি দিল পঞ্চগ্রাম। 
ধসেরে |বদার করি রথমধ্যে আগুসরি 
.. অক্রুর চলিল নিজ ধাম ॥ 
,) হেথা কৃষ্ণ মধুবনে নন্দ আদি গোপগণে 
একত্র হইল৷ সবে আসি। 
ডু করি বিদ্যনানে আজ বাসা মঞ্ুবনে 
হাসিয়৷ কহেন ব্রহ্মরাশি ॥ 
মধুবন রম্য স্থল সুগন্ধি শীতল জল 
কর ষবে রন্ধন ভোজন। 
কালি উষাকালে গিয়া উপহার দ্রব্য নিয়া 
কংসেরে করিব দরশন ॥ 
এত শুনি কৃঞ্মুখে গোয়াল! সকল নখে 
 উত্তরিলা মনোরম্য স্থানে। 
রাজ্জভেট দ্রব্য যত একত্র রাখিয়া তত 
মন দিল রন্ধন ভোজনে | 
তবে কহে শ্তাম ধাম শুন ভাই বলরাম 
প্রীদামাদি যত 'শিশুগণ। 
ংসের ম্থুরাপুরী আছন়ে মণ্ডলী করি 
চল আসি করিয়া দর্শম॥ 
এত শুনি ষঙ্র্ষণ সঙ্গে সব শিগুগণ * 
_ দ্বেখিতে চলিল' মধুপুর । 
রাধারুষ্থগ্ররমে.. মুখ নন্দন তা 
গোবিষ মগ, সুমধুর |. ২৯৩ |. 


৯৬৯ 


রামকৃঙ্ ও ব্রজবাঁলকগণের মথুর। 
নগরী দর্শন ॥ " 
মথুর! দেখিতে যাব বলে রামকান । 

তার সঙ্গে সাজি রঙ্গে সব শিশ্তগণ॥ 
তবেত যশোদ। দেবী যুগল নন্দনে । 
সর ক্ষীর ওদন ভূপ্তায় রামকানে ॥ 
সঙ্গের বালক সব করিল তোজন। 

মথুরা দেখিতে সবে করিল! সাজন ॥ , 
চিকণ কালীয়। অঙ্গ ভ্রিতঙ্গিম ভাতি। 
ফটাঝটা পরিপাটা চূড়া রম্য অতি ॥ 
অঙ্গদ বলয় করে মোহন মুরলী। 
পীতান্বর রুচির গভীর নাণতিস্থলী ॥ 
নান) বেশে ব্র্নশিশু াজনি 'করিয়া । 
'প্রবেশে মথুরাপুরে বেগু বাঁজাইয়া ॥ 
যাইতে প্রথমে দেখে গড়দ্বার খান। | 
নান! ধাতু বিরচিত বিচিত্র বন্ধান ॥ 
দেখিতে মখুরাপুরী অতি মনোহর । 
দ্বারধান পরিসর বিচিত্র চত্বর ॥ 

“ছুই পাশে রম্য বন নান। তরুগ্রণ। 
'কাকিল কাহালকুল ডাকে ঘনেঘন ॥ 
নান। তরু নান। কুল নান। ফল ফলে। 
কুরঙ্গ মাতঙ্গ পশু চরে পালে পালে॥ 
বরাহ মহিষ মেষ নান। জস্তগণ | 
কৃষ্ণের মুরতি দেখি তুলিল বদন ॥ 
বন ত্যজি গোবিন্দ নগরে পরিবেশে । 
শিশু সনে প্রবেশিগ মধুপুর দেশে ॥ 
কঙ্চ আইল মথুর! নকল মুখে শুনি। 
দেখিতে আইল সব পুক্ুব কামিনী ॥ 
একে সে মথুরা কংস করিছে মণ্ডন। 
তাহাতে করয়ে শো বয় দরশন ॥ 
প্রতি গৃহ উপরে কলস কুন্ত সাজে । 
পতাকা শোভিত আ অপর্নব বিরাজে ॥ 


৯৭৫ 


আরোপিল গুবাক নারিকেল ছারে দ্বারে । 
সকল প্রাণে রতাতির থরে থরে ॥ 

বিচিত্র বসন সব চান্দোয়া শোভন । 
প্রবাল মুকুতা ঝাঁর! খঞ্জিত দর্পণ ॥ 
নগরিয়া শিশু যত দেখিয়া কৃষ্ণের । 

রূপ দেখি রহিল সে না যায় মন্দিরে ॥ 
'বজশিশু গায় গীত কেহ পুরে বেণু। 

তার মাধ্য নবরঙ্গে নাচে রাম কানু ॥ 
'যই দিকে চাহে কান্ত মদনমোহন । 
দেখিয়া লাবণ্য রূপ মোহে সর্বজন ॥ 
অভ্যন্তরে রহে তু কুলবধূগণ। 

শুনিল মথর। এলোঁরাম নারায়ণ ॥ 
অহর্নিশি যাঁর গুণ শুনিতাম শ্রবণে। 

হেন কৃষ্ণ আইল চল দেখিব নয়নে ॥ 
অবশ হইয়] সবে দেখিবারে যায় । 
গোবিন্দমঙগল ছুঃখীশ্যাম দাঁস গায় ॥ ১৯৪ ॥ 


মথুরাবাসিনীগণের কৃষ্ণ দর্শন । 
. ব্লাগিণী ধানশ্রী । 


মথুরানগরে হরি দেখিবারে নর নারী 
আগ্রচিত্ত হৈয়া সবে ধাঁয়। 

হ্টাম দরশন আমে অন্তরে অবশ রসে 
আউদড় কেশে কেহ যায় 

যতেক কুলের নারী কুলকণ্্ম পরিহরি 
উনমত্ত কৃষ্ণ দেখিবারে | | 

ভোজন সম্কলিকেহ হস্ত নাপাখালি সেহ 
এলোকেশা ধাইল নগরে ॥ 

যে ছিল রন্ধন স্থানে রামকুষ্ণ নাম শুনে 
দেখিবারে চলে তৃরাতরি। 

তৈল আমলকী মাথি নদীকূলে শুনিপ্দথী 
চলে সবে গ্গান পরিহরি ॥ * 


গোবিনামঙ্গল। 


এমন কহিব কত মধুপুর নারী যত 
নগরে দেখিতে যায় হরি । 
সাত পাঁচ সী মেলি দেখিবারে বনমালী 
চলে তারা ধৈরজ না৷ ধরি ॥ 
আপন অঙ্গের ছায়া না দেখি যে সব জায় 
পতিব্রতা যাহারে বাখানি। ্‌ 
নানা অলঙ্কার পরি নগরে চলিল নাঁরী 
দেখিতে মুকুন্দ হলপাণি ॥ " 
কুলের কামিনীগণে ভয় লজ্জা নাহ মানে * 
নগরেতে নিরখিল হরি। 
অন্ধজন বন্ধ করে ধরিয়া চলিল! ধীরে 
দিবাজ্জানে দেখিতে মুরারি ॥ 
নগরের তই পাশে দেখে লোক রঙ্গরসে / 
, চলি যায় সুন্দর গোপাল। . 1 
অগ্রজ বলাই সে চলে রুষ্ণ নানা রর্সে' 
করতালি দেয় রজবাল ॥ 
সবে ধন্ঠ ধন্ঠ করে এই ছুই সহোঁদরে 
ধন্য কক্ষে ধরিল জননী । 
দেখিয়া ও চাদমুখ পাইন সকল সুখ 
তার পুণ্য কহিতে না জানি । 
দাক্ুণ কংসের ডরে গোপপুরে নন্দ ঘরে 
লুকাইয়া ছিল তই জন । 
বাড়িল বিভ্রুমে হরি অঘা বকা আদি করি * 
লীলায় মারিল দৈত্যগণে ॥ 
রোহিনীনন্দন রাম 1 
শশিমুখ তৃষার বরণ। 
ধেস্থুকা নিধন কহি চাপড়ে প্রলম্ব মারি 
, মধু রসে বদ্ষিম নয়ন ॥ 
ধন্য যে ব্রজের বাসী দেখে দোহা রূপরাশি . 
সফল জীবন তা সবার। * আপ 
কংস কৃট করি তাতে 'আনিল অক্রে,র হাতে, 
' মল্ল সজগে শিশু যুঝাবার॥ 


ক নি 


গেবিন্দমঙ্গল। 


আমা সবা পুণ্য ফলে দক্ষিণ দৈবের বলে 
দ্বারে বসি দেখিরাম কান। 

শুন রাজা পরীক্ষিত মধুপুর আনন্দিত 
শ্রীমুখনন্দন রস গান ॥ ১৯৫॥ 


রজক বধ। 


শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন। 

শিশু ষঙ্ধে মথুরা বিহুরে নারায়ণ 

ছুই পাশে উকি দিয়া চাহে নরনারী । 

নাচি নাচি যায় কৃষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 

কেহ পুরে শিল্পা বেণ কেহ গীত গায়। 

কুলের কামিনী সব উকিপদিয়। চায়॥ 

থুরানগরে আনন্দের ওর নাই। 

দ্বেখিতে সকল লোক দিছে ধাওয়া ধাই ॥ 

নবরঙ্গ রসে কৃষ্ণ শিশুর সংহতি । 

হেনকালে রজক হইল উপনীতি ॥, 

কংশের বেশের বাস কাচে সেই ভালে। 

পাধালিয়৷ আনে নিত্য যমুনার জলে ॥ 

আগে বাঁজে ভয়শঙ্খ পাছে বাজে ঢোল। 

ব্স্ত লৈয় যায় সে করিয়া কোলাহল ॥ 

ভারে দেখি রাম কৃষ্ণ হৈল আগুয়ান। 

শিশু সঙ্গে রজকে বেড়িল রামকান ॥ 

হাসিয়া! দয়াল হরি কৃহেন তাহারে।' 

কৈ তুমি কি লৈয়া যাহ কহ না আমারে ॥ 

রজক বলেন আমি রাজার কিস্কর। 

বন্ত দিতে লৈয়! যাই কংসবরাবর॥ , 

জার সেবক আমি বৃত্ত ভূমি পাই। 
»রাজবন্ত্ নিত্য নিত্য কাচিয়। যোগাই॥ 
, ভোমারা কি লাগি মোরে ভুগুলিলে পথে। 
আপন গৌরঘ রাখ আপনার হাতে ॥ 


৯৭৯ 


কৃষ্ণ বলে রজক শুনহ মোর বাণী । 
আম! দৌহাকারে দেহ বস্ত্র ছইখানি | 
আম! দৌহাকারে ভূমি নিরখিয়! চাহ। 
ইহার উচিত নীল পীতধরা দেহ ॥. 
আমা দৌহে রাম কানু রাজার ভাগিন]। 
আম! লাগি ধনুপূজা যজ্ঞ আরাধনা॥ 
সহজে রজক জাতি অল্প বুদ্ধিধারী। 
লখিতে নারিল সেই কৃষ্ণের চাতুরী ॥" 
ক্রোধ হৈয়া! রজক বাঁলল কুবচন। 

বনচর সহজে তোমরা গোপগ্ণণ ॥ 

ধর্ম কর্ম লঘু গুরু না কর,বিচার। * 
গোপ গোপীগণে যেন কৈলে অব্যাভার॥ 
গোঠে থাক ধেনু রাখ শঠ কথা কহ। 
হেন গর্ব করহ রাজার বস্ত্র চাহ। 
গোকুলে ন| যাবে পুনঃ হেন কর চিত্তে। 
গজদত্তে মর কিবা চান্গরের হাতে ॥ 


«এত শুনি কৌপে কৃষ্ণ কম্পিত শরীর। 


চাপড় প্রহারে ছিণ্ডে রজকের শির ॥ 
রজক ত্যজিল প্রাণ কর পরশনে। 
বিমানে চাপিয়। গেল বৈকু£ ভূবনে ॥ 
রজকের সঙ্গী প্রাণ লৈয়া পলাইল। 


হাসিয়া বলাই বাস পেড়া যে খুলিল ॥ 


নীল পীত ধড়া নিল রাম নারায়ণ 

নানা বস্ত্র পরে বত ব্রজ শিশুর । 
হেনকালে ছিল ধত কংঈ বেশকারী। 
করযোড়ে কহে সে কৃষ্ণের বরাবরি ॥ 
অবগতি কর প্রভূ মোরে যদি দয়া । 
আজ্ঞ1 হৈলে দেই দৌহে বন্তর পরাইয়া 
বেশকারি বিনয়ে গোবিন্দ অবধান। 
গ্রোবিদ্মমঙ্গল ছুঃখীশ্ঠাম দাস গান ॥ ১৯৬। 


১৭২ 


রাগ সারে 

মথুরানগরে হরি রজক নিধন করি 
বসন লুটিল শিশুগণ। 

ছিল কংস বেশকারি রামকৃঞ্চ বরাবরি 
বলে দোহে পরাব বসন ॥ 

কৃষ্ণের ভঙ্গিম কটি পরাইল পীত ধটি 
নীল ধুতি রোহিনীনন্দন | 

করি কত পরিপাটা দোহারে পরায় ধৃতি 
অলে দিল সুগন্ধি চন্দন ॥ 

কৃঞ্চের তেড়চা চূড়া বিবিধ কুম্ধম বেড়া 
কন্ত,রা তিলক দিল ভালে । 

রামের মন্তক নাল পাগড়ি বান্ধিরা দিল 
দোলয়ে কুল শ্রুতিমুলে ॥ 

গৃবেশ করিয়। দোহে প্রণতি করিয়া রহে 
তারে কৃষ্ণ দ্রিল আশীর্বাদ । 

চিরকাল নখে থাক বহু পু নাতি দেখ 
অন্তে পাবে মোর পদ্মপাঁদ ॥ 

রাঙ্গা লাঠি ধরে রাম মোহন মুরলী শ্যাম 
শিঙ্গ। বেণু পুরে শিশুগণ। 

নান। রঙ্গে বনমালী নাচি নাচি যায় চলি 
দেখে যত মধুপুরগণ ॥ 

লোক করে অনুমান জলদবরণ কান 
রোহিণী নন্দন এই রাম । 

ইন্দু কুন্দ সিতশুনু ভ্রভঙ্ক কুক্ুম ধনু 
রাঙ্গ৷ আখি রূপে মোহে কাম & 

পাপিষ্ঠ কংসের ডরে এত দিন নন্দ ঘরে 
বুহিয়া 'বাড়িল গুগচবেশে। 

প্রলম্থা্ধি দৈত্যগণে 
ট্ ছই জন্ম বিষণ অংশে ॥ 

: লোকে ইহা বিচারয়্ রামক্চ চলি যার 

1. উপনীক্ষ জুবর্র দ্বারে; 


হেলায় বধিল প্রাণে 


গোবিঙ্মমল। 
ংসের লুঠিত বস্ত্রে রামকৃষ্ণের বেশ 


ছুঃখীশ্তাম স্থুবচন ' ধন্য মধুপুরজন 
সুধর্্ী বসিষ্বা পায় ঘরে ॥ ১৯৭ ॥ 


মালাকারের পুজ। গ্রহণ । 
রাগিণী ভাটিয়ারি | 


আজু বড় শুভ দিন রে। 
আমার যাদব এলো ঘরে ॥ গ্রু॥ 


শুন রাজ! পরীক্ষিত গোবিন্দের লীলা । 
শিশু সঙ্গে তুধর্ম। মন্দিরে কঝ গেলা ॥ 
গোবিন্দ দেখিয়া সে স্থুধর্মী হরষিত ॥ 
পাদ্পদ্ম তলে প:ড় বনিত। সহিত ॥ 
প্রভু পদ পাখালিল হ্বাসিত জলে । 
কুস্তলে চরণ মুছি গদ গদ বলে॥ 
পাদোদক পান কৈল পত্রম সাদরে । 
স্বকুটুত্বু সহিত শুচিল ঘরদ্বারে ॥ 
বিচিত্র মন্দির মধ্যে আনন্দিত মনে । 
সিংহাসনে বস।ইল রাম নারায়ণে ॥ 
ধুপ দীপ গঞ্ধ পুণ্প নানা আমোদনে । 
মঙ্গল আরতি করি হরি সক্কর্ষণে ॥ 
শিশু সঙ্গে পুজা কৈল বিবিধ বিধানে। 
নানা উপহার দ্রব্য খুইল বিদ্যমানে ॥ 
নান! রূপে মাল্য পরাইল রাম্‌ কানে। 
তুরঙ্গ সুন্দর গাভ। দিল শিশুগণে ॥ 
সথগন্ধ তাম্বুল গুয়৷ কপূর মিশালে। 
সুধশ্া যোগায় লৈয়। কৃষ্ণ পদতলে ॥ 
বিনয় করিয়া বলে প্রভু পদতলে । 
দণ্ডবৎ স্তুতি কৰি ভাবে প্রেমজলে ॥ 
কি মোর তপের ফল কামন। আছিল । - 
আপনি আমিন কৃষ্ণ অনুগ্রহ কল ॥ 
যে পদ্ধ ধেক্ানে বন্দি ভাবে মোগিখণ। 
সে পদ দেখিস মোর যাক জীবন ॥ 


গোবিশামগল 4 ১৭৩. 


এই নিবেদন মোর শুন চক্রধর | 
তোমার চরণে মন রহ নিরস্তর ॥ 

যত যোনি মধ্যে জন্ম হয় মহীতলে। 
জে দেহে রহিবে ভক্তি তব পদতলে ॥ 
তুমি হরি জগদীশ ব্রহ্ম সনাতন । 

.সুল্লাপন সেবক করি রাখ নারায়ণ। 
ভোজনে গমনে আর শয়ন স্বপনে । 
তব পদান্থজে ভক্তি রহু রাত্রি দিনে ॥ 

* হাসিয়। কহেন কঞ্, ব্রন্মাণ্ডের সার । 
মোর কথা শুনহ তুধর্মা মালাকর ॥ 
জানিলাম তোমার «এমন আমাঁতে কেবল । 
অস্তকালে পাবে মোর চরণকমল ॥ 

চুন সুথে থাক পাবে ফল অতি। 

টং বুদ্ধি হবেক অনেক পুত্র নাতি ॥ 
* ভটম জন্মে জুখী হবে মোর আশীর্বাদ 
লোকে মান্য করিবে বঞ্চিবে অপ্রমাদে ॥ 
দেউলমণ্ডপ তীর্থ যাত্রা দেবস্থলে । 
সবে.জুখী হবে তুমি পুষ্প যোগাইলে॥ 
 অুধর্শীরে অনুগ্রহ ক্র রাম কানে। 
চলিল মথুরাপুরী সে সব সন্ধানে ॥ 
শিশুগণ গীত গায় নাচে ব্রহ্ষরাশি ৷ 
সুখে রঙ্গ দেখে যত মধুপুরবাসী ॥ 
»»খন্গরে নাগর যায় দেখে যেই জন। 
নয়ন মিলিতে নারে না চলে চরণ ॥ 
নাঁনা রঙ্গে শিশু সজে,নাচে শ্তামরায় 
হেনকালে কু্জী:সুগন্ধ লৈয়। যায় ॥ 
কুজী দেখিয়া রসে কহে যছুরায়। 
গোবিনামন্্রল ছঃধীন্তাম দাস গায় ॥ ১৯৮৪ 


ঝুক্জাকে সুরূপ দান । 
রাগিণী ধানশ্রী। 
শুন পরীক্ষিত রায় কুবুজ! চলিয়া যায় 
যোগানে সে ভোজপতি স্থানে । 
গন্ধ ভালি বাম কাখে চলি যায় তিন বাকে 
পথে সে দেখিল রাম কানে ॥ 
সহজে না হয় উজ পিঠে তার তিন কুজ 
হস্ত পদ বিকৃতি বন্ধান। 
দাণডাইিতে নাহি পারে বাঁড়ি ধরি চলে ধীরে 
_ তারে দেখি হাসে ভগবান্॥ 
কুজার বন্ধান দেখি হাদিয়া অন্বজ আখি 
বারতা জিজ্ঞাসে নারায়ণ । 


গন্ধ লয়ে যাহ কোথা কহ মোর সে বারতা 


পৃষ্ঠে তোর কুজ কি কারণ ॥ 

কার নারী কিবা! জাতি কহ দেখি আম৷ প্রতি 
দেহ কিছু অগুরু চন্দন । 

কষ্ণের বচন শুনি করিয়া যুগল পাপি 
কুবুজা করয়ে নিবেদন ॥ 

শুন হে দয়াল হরি চরণে গোচর করি 
জন্ম মোর গন্ধকারী কুলে । 

দেখি অন্ুদ্দর শোভা কেহ নাকরিল বিভা 
বিপরীত করম বিফলে ॥ 

ভোজপতি কংসরায় সুগন্ধ যোগায় তায় 
ক্ষেম করি দিছে তিনসগ্রাম । 

অনেরু বৈভব্‌ ঘোর চরণে গোচর তোর 
জন্ম হৈতে কুজা মোর নাম | 

এ গন্ধ চন্দন রঙ্গে লেপিব,তোমার অঙ্কে 
হেন সাধ আছে মোর মন। 

ংস কি করিবে মৌরে আশয় বলিল তোরে 

তুমি সে আমার প্রাধধন | 

বলিয়া! সরস বাণী অগওক্ষচর্থন আনি 
দোহা লগে করিলা-লেপন। 


গোবিন্দমঙ্গল। 


তবে প্রত চত্রপাণি কুজার অস্তর জানি 
অনুগ্রহ করিল তখন ॥ 

হাপিয়। দয়াল হরি গ্রীবা৷ ও চীবুক ধরি 
পৃষ্ঠ পরে দিয়। পদ্মা । 


সন্ধানে টানিল। অতি কুঞজা হৈল রূপবতা 


গে(বিন্দে বাড়িল তার সাধ ॥ 


উব্বশা ঘ্বৃতাচা রস্তা |জানয়। কুজার শোভ1 


লজ্জা! ত্য।জ ধরে কৃষ্ণ করে। 
গোবিন্দনঙ্গন পোথা স্ছুবনে ছলভ কথ। 
হুম্ধাঞ।ম দাস গায় সারে ॥ ১৯৯ ॥ 


কৃঞ্ণের প্রতি কুজার প্রেম । 


রুগিণা শোহনা। 
বড় রে দয়।লানধি হরি ॥ প্র ॥ 


'অপুর্ব গোবন্দলীল। শুন নরগতি। 
কুজারে কিল কৃ নখান যুবতী ॥ 
কুকার রূপের ক বালতে পারি শোভা । 
নয়ন সন্ধানে কত মুনমথ লোভ। ॥ 

অঙ্গে নানা আভর৭ পরে নাল বাস। 
কমল বদন চারু মন্দ মৃ হাস ॥ 

তিরশ সন্ধান কার ধার কৃঞ্চ করে। 
[মনাত কারয়া কহে কৃষ্ণ বরাবরে ॥ 
তুম এভু বিদগদ হুন্দর সুজন। 

দাসা কার কিন মোরে দেহ প্রাণদান ॥ 
কি জানি কি কৈলে তুমি আমার পরাণে। 
এ মন মজিল মোর ও রা! চরণে ॥ 
দিব্য গৃহ আছে মোর নান উপহার। 
তিলেক বিশ্রাম কর করি পরিহার ॥ 
এত গুনি জগঞ্চমোহন বনমালী। * 
সুচকি হানিক! বাণী কুবুজারে বলি | 


কৃষ্ণ বলে শুন কুক স্বরূপ বচন। 
আজি তুমি মন্দিরে করহ আগমন ॥ 
আজি আমি নাহি যাব তোমার ভবনে । 
নির্বন্ধ বচন বলি শুন সাবধানে ॥ 
আমারে আনিল রাজা রথ পাঠাইয়া । 
তুষিব রাজারে আগে দরশন দিয়! ॥ 
তবে তব গৃহে আমি করিব গমন। 
সংহতি আছয়ে দেখ ভাই সক্কর্ষণ ॥ 
কুবুজ। বলয়ে কৃষ্ঝ কর অবধান। 
তোমার বিরহে মোর আাকুল পরাণ ॥ 
তোমাতে নৃতন প্রেম বাড়িল আমার । 
বারেক বিনয় রাখ করি পরিহার ॥ 

কৃষ্ণ বলেন শুন কুজ্জ। স্বরূপ বচন। 
তোর গৃহে যাব না করিব অন্ত মন ॥ ,. 
চিত্বেতে প্রবোধ করি চলহ মন্দিরে।  + 
কুজ। বলে অনুগ্রহ হইল আমারে ॥ 
কুজারে বদার দয়। প্রঙ বনমালী। 

সে সব সংহতি মথুরার মধ্যে চলি ॥ 
ঝুবুজ।র রূপ দেখি বিল্ময্ন মানিল। 

এহ কৃষ্ণ বাল সবে অন্তরে জানিল ॥ 
সব লোক ধার সে গোবন্দ দোখবারে। 
মহা কোলাহল হেল মধুরানগরে ৃ 

গৃহে বস দেখে কেহ বৃক্ষের পরে । 
নাচি নাচি বায় রঙ্গে রাম দামোদরে। 


'ধঞ্ছগৃহু নিকটে মিলিল,ভগবান। 


ধনুগুহ দোখ আতি অপূর্ব বন্ধান ॥ 
স্কটিক। হাটক নানা স্তত্ত সারি সারি। 
স্থবর্ণ কমল শো! মন্দির উপরি ॥ 
নেতের পতাক| তথি রেখিতে সুঠাম । , 
নান। ধাতু বিরাজিত দ্বার চারিখীন ॥ 

গৃহ মধ্যে শো! করে ধন্ুকৈর জ্যোতি । 
নানা বন্ধ ঝারা নাস্থিয়াছে গজমতি ॥ 


গোবিনমঙ্গল। ১৭৫ 


ধনুক দেখিতে কৃষ্ণ গেল দ্বার পাশে । 
.রক্ষক আবরে দ্বায় হুঃখীশ্যাম ভাষে॥ 


১০১2 


রামকৃষ্ণের ধনুগূঁহে প্রবেশ 
ৃ রাগ সারঙ্গ। 
পুগ্লাণ বচন শুনহ রাজন 
রাম গোবিন্দের লীল । 
এক চিত্ত মনে যেবা শুনে ভণে 
তরে ভববন্ধ জাল । 
রাম কৃষণ রঙ্গে, ব্রজ শিশু সঙ্গে 
গেল৷ ধন্থ দেখিবারে। 
ংসের প্রহরী আছিল ছুয়ারী 
. দ্বার নাহি ছাড়ে তারে ॥ 
কছে দামোদরে শুন অহ্চরে * 
রাজার ভাগিনা আমি |. 
কহি সারোদ্ধার ছাড়হ ছুয়ার 
ঘরের মেবক তুমি ॥ রর 
মোর লাগি রাস্তা করে ধনুপৃজা 
আদি যজ্ঞ আগাধনে। 
অক্রুরের হাতে পাঠাইয়! রথে 
আনিল বড় যতনে। 
কোপে অন্ুচর বলিছে উত্তর 
জানিলাম তব ঠাট। 
রাজ আজ্ঞ। বিনে কাহার পরাণে 
খুপিতে পারে কপাট ॥ 
এ নহে গোল কারবে কি বল 
অবোধ আহীর জাতি। . 
তোমা দৌহাকারে মারিবার তরে 
আন্নীইল নরপতি ॥ 
প্রাণ দিবে ফেন শুণকবচন 
বাহড়ির! যাহ ঘর। 


প 
গু 


এত শুনি কোপে অতি বীর দাপে 
আগে আমি হলধর ॥ 

কর পদাঘাতে রাম গোপীনাথে 
বধিল রক্ষকগণে। 

মারি বহু শাট তাঙ্গিল কপাট 
পুষ্প বর্ষে দেরগণে ॥ 

ব্রজশিশুগণ আনন্দ বদন 
শি বেণু স্বান পুরে 

হরষিত মনে রাম নারায়ণে 
প্রবেশে ধনুক ঘরে। 

হুবন পাবন এ সব)কথন 
শ্রবণে ছরিত নাশে। 


' গোবিন্দ-মঙ্গল কারুণ্য কেবল 


শীমুখনন্দন ভাষে। ২০১ ॥ 


ধনুর্ভঙ্গ | 
ললিত প্রবন্ধ । 
ধনু্হে প্রবেশি বিনোদ বনমালী। 
অতি রস রঙ্ষে বলরাম সঙ্গে 
ব্রজ শিগুগণে মেলি ॥ 
প্রবল বল শ্ঠাম ধনুক করি বাম 
দিল গুণ ধরি ভুজ দণ্ে। 
শতেক বলযায় টাঙ্কার দিল তায় 
ধন তাঙ্গি কৈল দুই খণ্ডে 
» ধঙ্কের শবে. ত্রিভুবন স্তদ্ধে 
কম্পিত দশদিক প্রাণ্ট। 
ংশের সভাতল করযে টলমল 
ভয়ে কম্পিত ভো'জমণি॥ ও 
গুনি শবদ রান চমকিত জীবন 
. শ্রবণে লাগিল তালা। 
থরথর তধর কংস কলেবর রি 
: গুনি মুনি মন হর ভোল। 


১৭৬ গোধিক্ঙ্গল | 


সাগর উলিল পর্বত টলমল 
ধ্বনি শুনি পুরজন। কাপে । 
ংসের বল যত ধাইল শত শত 
কেহ কারে আয়ুধ ঝাপে॥ 
দেখি দন্ধজদদল মাধব বীরবল 
ভগ্ন ধনুক দুহু ধরি। 
কার পদ তুণ্ডে কার বপু মুণ্ডে 
সংগ্রামে রিপুগণ মারি ॥ 
নজ্ঞ ভগ্ন করি বলে রিপুগণ মারি 
বাহির হবি হলপাণি। 
"হরি হরষ মন যত মধুপুরজন 
দনুজ পরাভব মানি ॥ 
তবে বল মাধব সঙ্গে শিশু সব 
চলি.গেল! মধুবন পাশে ॥ 
শুনি সব ভারতি কম্পে ভোজপতি 
দুঃখীম্তাম রস ভাষে ॥ ২০২॥ 


€পের অমঙ্গল চিহ্‌ দর্শন। 


রাগ হিল্লোল। 
কে জানে রামের নাম 
বেদে দিতে নারে সীম! ॥ প্র ॥ 


শুন রাজ! পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন! 
শিশু সঙ্গে রামকৃ্ গেল মবুবন ॥ 
দেখিয়৷ যশোদ। দেবী যুগ্রল নন্দনে। 
সর ক্ষীর ওদন সুঞ্জস্ম্ে রাম কানে ॥ 
আচমন সারি ভোগ তাত্,ল কপ্পুরে 
ছুভাই %ইল দিব্য শ্বালঙ্ক উপদ্বে॥ 
ওথা কংশ শুনি! কৃষ্ণের চক্গ বাণী ।, 
বিষাদে বিস্ময় জি, মনে নত নি ॥ 





মথুরা প্রবেশ হৈল স্বোহে রামকানে। 
বস্ত্র লুটি সংহারিল রজকের প্রাণে ॥ 
কুজীর পাঁশে নিল অগুরু চন্দন 
তাহারে করিল কৃষ্ণ রমণী রতন ॥ 

কি সাধন না জানি জানয়ে রামকাঙ্গ 
কেমনে ভাঙ্গিল মোর শত বল ধনু ॥ 
ঘজ্ঞ নাশ কৈল মোর মারি অনুচর। 

কি বুদ্ধি করিব কহ কাপে কলেখর ॥ 
রজনী প্রভাতে কালি রাঁমনারায়ণে। 


মল্লযুদ্ধে মারিলে সন্তোষ মোর মনে ॥ 
হেন রূপে গেল রাজা শয়ন মন্দিরে । 
সভয়ে বসিল! দিব্য পালস্ক উপরে ॥ 
হুবর্ণের কাথে দেখ নিজ অঙ্গ ছাই । 


নিরখি বিশ্ময় মতি স্বন্ধে মুণ্ড নাই ॥ 
মুকুর ধরিয়! দেখি বদন মণ্ডল । 


মন্তক না দেখি প্রাণ বড়ই বিকল ॥ 

হেন রূপে ভোজপতি করিলা শয়ন। 
নিদ্রায় দেখয়ে রাজ! বিরূপ ম্বপন ॥ 
সিৎহ ব্যাঘ্ব মহিষ মাতঙ্গ কষ সার। 
বক্ষে উপরে উঠি চরে পালেপাল ॥ 
ডাঁকিনী যোঁগিনী দেখে পিচাশিনীগণ। 
মৃত শব কোলে করে রধির ভক্ষণ ॥ 


শিয়রে দেখয়ে দেবী বদন করাল। 

রাঙ্গা বস্ত্র রাঙ্গ৷ গাভ। গলে মুগ্ডমাল ॥. 

আয়ুধ ধরিয়। কেহ দক্ষিণেতে ধায়। 

মৃত'কোলে করি কেহ কান্দে উভরায় ॥ 
ংস পাত্রে অদমাস লৈয়াপব্রক্গচারী , 

হেন অমঙ্গল স্বপ্র দেখে দণ্ডধারী ॥ 

নিদ্রা নাহি হয় তার চকিত পরাণ 

হেন গপে নিশি শেষে হইল ধিহান ॥ ৭. 

গৃহের বাহির উই ভোজ বৃপরদণি। 

প্রাচীরে উদৃক দেখে পর্রার্জি গধিমী ॥ 


ধন “ভ্রময় চিল .মাথার উপরে। . 
রল কুকুর কানে নগরে নগরে ॥ 
দেখি আুস্তরে অন্থখ ভোজগতি। 
। সারি সভা করি বৈসে ত্বরাখিতি ॥ 
মিত্র পুরোহিত যত বন্ধুজন" 
' আমি বলে রাজ! সর বচন ॥ 
দর মঞ্চ শত দাজাহ সত্বর। 
॥ মধ্যে বসিয়! দেখিবে নৃপবর | 
কয়! আনহ যত নরপতিগণে। 
মধ্যে বসিয়! দেখিবে সর্বজনে ॥ 
যে নির্মাণ কৈললানা ধাতু দিয়া। 
1 বসিল রঙ্গ সড়া সাজাইয়া। 
নি আজ্ঞা দিল ত্বরিত বিদায়ে। 
তি কলে হেথা আনহ ত্ায়ে। * 
কে চলিল কংসের অনুচর। 
[রে যত বৈষে যথা নৃপবর ॥ 
গয়া জানাইল নরপতিগ্রণে । 
| নৃপতি সব কংস নিমন্ত্রণে ॥ + 
ষে নৃপতি যত ক্স অন্থবলে। 
শাম দায় গায় গোবিদ্দমঙ্গলে ॥ ২০৩॥ 


ংসের রঙ্গ সভায় দর্শক 
, রাজাগণের আগমন । 


ূ ললিত প্রবন্ধ । * 

গিয়া জানাই রগিণে। 
. নিব আমন চলে সব রাজন 
কংসের পিরীতিপণে ॥. 

এল আরোহণে মধুপুর ভবনে 
জাইলা রাজা জরাসন্ধ।... . 
কংনের শি | 





৫ 


১৭ 

কলিঙ্গ নৃপবর চলিলা সত্তর 
রখ রথী বাহিনী সঙ্গে 

লইয়া দলবল চলিলা নৃপ নল 
সেনাপতি ছত্রিশ রঙ্গে ॥ 

ঝন্ধি ধন কর ধরিয়া সত্তর 
ভীন্বক আইলা রথে। 

সাত্যকি দ্রোণ কর্ণ চলিলা ছূর্যোধন 
খত ভাই লইয়া সাথে॥ 

বলে বলবস্ত সাজি! ত্বরিত 
মিলিল! মধুরাপুরে। 

রথে রর্থী বাহিনী লৈয়া চলে আপনি 
দ্রুপদ আদি নৃপবরে ॥ 

কাশী রাজা সম্বর নরক নবেশ্বর 
বজনাভ বিরোচন বেগে । 

বিদেহ নরবর বিরাট উত্তর 
কীচক চলে বীরভাগে | 

বিবিধ বানব্র কালযবন বীর 
ক্ষত্রিয় শূর রাজাগণে। 

আমি মিলে মধুপুরী কংস আদর করি 
পুজিয়! বসায় বরাসনে ॥ 

তবে ভোজরাজন করয়ে নিবেদন 
যত সব নৃপতির স্থানে। 

রাম গোবিন্দ পদ ভবতারণ গথ 
ছুঃখীশ্যায় দাস রসগানে ॥ ২০৪ । 


রঙ্গ সভাস্থগণ সমীপে কংসের 
কোপহেতৃ-কখন।, 
রাগ ভাটিয়ারি। 
প্রমাঁদ রাম কানাঞ্িি। 
সহজে ছাওয়াল: অনুরের কাল 
“ছে াখিক্কনি নাই.) ঞ, 


টং 


১৭৮ গোবলান-জ' | 


আইলা নৃপতি সব কংস নিমন্ত্রণে। 
পাদ্য অর্ধ দিয়া সে পৃজিল জনে জনে ॥ 
স্থবর্ণের মঞ্চ মধ্যে রত্বসিংহাসন । 

একে একে বসাইগগ নরপতিগণ 
রঙ্গসতা উপরে বসিল! কংসান্থুর ৷ 
রজসভাতলে মল্প মুরিক চানূর ॥ 
বন্দীঘর হৈতে আনি বসু দৈবকীরে। 
আর এক মঞ্চ মধ্যে বসায় দোহারে ॥ 
তবে নন্দ যশোদায় আনাম ত্বরিতে | 
তাহারে বসান বহু দৈবকী সহিতে ॥ 
তবে কস কহে কথা*নরপতিগণে। 
বৃপতি সকল লোক শুন সাবধানে ॥ 
ভগ্মীপতি বন্ু মোর দৈবকী ভগিনী । 
অবিশ্বাস করি, মোরে ছুঃখ দিল আনি। 
দৈবকী অষ্টম গর্তে মোর মৃত্যু জানি। 


নারদ কহিল তত্ব পুর্বশীতি বাণী ॥ 
' তবে বন্দী কৈহ্ু আম বস দৈবকীরে। 


হরিজন্ম হৈল তবে মোর কারাগারে ॥ 
ভা্িল আমারে দৌহে নিশ্চয় কহিল। 
অন্চর দিয়া কিছু করিতে নারিল। 
তারে কোলে করি বনু গেল খোপপুরে। 
যশোদার কন্য। দ্িয়। ভাঙিল আমারে ॥ 


সে কন্যা ধরিতে গেল হাত পিছলিয়!। 
বুঝিতে না পারি কিছু দেবতার মায়া ॥ 
নন্দের মন্দিরে রিপু বাঁড়ে দিনে দিনে। 
পুতনাদি দৈত্যগণে মারে জনে জনে ॥ 
প্রজ! হৈয়। নন্বঘোষ মোরে নাহি মানে । 
যজ্ঞ আরপ্তিকু আমি সখি কারণে ॥ : 
| অক্রুরে পাঠায়ে রখে আনিষ্থ দৌহারে। 
মধুরা প্রবেশমাত্র রজক সংহারে ॥ 
ন্ ুঠ কৈ মোর তাজিল ধনক। ' 
সেন! অনা মারি দিল বত ছুধ'. . 


তেকারণে রঙ্গনা করিল সুসজ। 
দ্বারেতে রেখেছি কুবলয় করীরাজ ॥ 

চানুর মুষ্টিক কাছে রাম নাঁটিণে। 

যুদ্ধ করি নিপাতিব শন সর্ধজনে & . 
বস্থুদেব নন্দঘোষ ছুজনার জায়া। . 
পুত্রের মরণ যেন দেখে দাগাইয়া ॥ 

দূত আনি আদেশিল ত্বরিত গমনে । 
রামকৃষ্ণ আন গিক়্। সভা! বিদ্যমানে ॥ 
ত্বরিত কংসের দূত মধুবনে যায়।. 
গাবিন্মমঙ্গল হুঃখীশ্টাম দাস গায় ॥ ২০৫ ॥ 


ংসের রঙ্গনভায় রামকৃষ্ণ 
আনয়ন । 
রাগিণী শোহিনী। 


চলিল কংসের দূত মধু বনে উপনীত , 
জানাইল রামনারায়ণে। ূ 
অনুচর রাখি হরি বেগে নিত্য কর্ম সারি 
নান দান করিল! ভোজনে ॥ 
দ্বত মধু ছুগ্ধ দধি মিষ্টার অনেক বিধি 
রামন্কৃষ্দুকরিলা ভোজন । 
আচমন সারি বেগে তাম্বল কপূর তোগ্ে 
সেই রূপে যত শিশুগণ ॥ 
তবে রাম দামোদর পরি নীল পীতাশ্বন্ 
মন্নবেশে করিল সাজনি। "৮ 
ফোট। ঝট! পরিপাটী হীর! নীল! বধ কাঠি 
মুখছবি কত চন্দ্র জিনি॥ 
রা্গ। লাঠি ধরে রাম মোহন মুঝরলী স্টাম 
শিক্ষা বেধু পূয়ে শিশুগণ। . ্‌ 
বিবিধ বিন্বেু রেশে প্রবেশে মধুর! দেশে 


গে 


রর ূ 
বঙ্গে চলে রাম কানু বরজশি্ু পূরে বেখু 
কেহ নাচে কেহ গীত গায়। 
কেহ ঠেয়'করভালি নাচি যায় বনমালী 
' ছুপাশে রহিয়া ধোক চায় ॥ 
কি িবঅঙ্গের শোভা রমণীর মনৌলোভ 
অপূরব্ব মুর্তি ছটা ভাই। 
অথুর। নগরে যত নর নারী শত শত 
দেখিবারে দিছে ধাওয়াধাই। 
*ৃহ অঁটালিকা বৃক্ষ. প্রাচীরে উঠিয়া দেখে 
রঞ্জরসে চলে রাম কানু। 
অপরজইঙ্জিতে কত* মনমথ মুরছিত 
. নাঁগরী ধরিতে নারে তম ॥ 
নগরের ছুই পাশে বলরাম হৃষীকেশে 
রর দেখি লোক করে অনুমান | ঈ 
গোবিশ্বমঙ্গল পোখা! ভুবনে ছুর্লভ কথ' 
শ্রীমুখনন্দন রস গান॥ ২০৬ ॥ 


রঙ্গনভ। ঘারে রাঁমকৃষ্ণের আগমন। 
রাগিণী টোড়ী। 
বুঙ্গিয়। ভঙ্গিয়া কাছ সঙ্গে বলরাম । 
সুখছবি নিরধি মুগধ কোটি কাম। ক্র ॥ 
নিয়া কছেন রাষ্জী গুকের বচন। 
কহ ক€ শুনি মুনি কৃষ্ণের কথন ॥ 
গুকদেব বলে রাজ। গুন'দাবধানে। 
রর্গসউ। দ্বীরে গেল রাম নারায়ণে ॥ 
দেখিলেন কীরবর কুবলয় দ্বারে । | 
অযুতেক মত্ত মাতঙ্গের বল ধরে ॥ 
টপরেমাহত সে দেখিল রাম কানে 
দশির করিল বর্ঠী কপ 
(শা হই দৌঁধ লাগে 7 
নিয়া ছঃখিত'দৌক অর নয 


ল। ১৭৯ 
এই ছুই শিশু কি করিল কংসরায় ॥ 
কোন অপরাধে শিশু মারিবারে চায় ॥ 
লাবণ্য মুরতি চোছে কোমল'অবয়। 

হেন শিশু চিরিয়া ফেলিবে কুবলয় ॥ 
কেমনে সহিবে ধর্ম কংস নৃপবরে। 

উচিত বচন কেহ না বলে বাজারে ॥ 
অহিংসক বালকে বধিবে যে সংগ্রামে |. 


উচিত না হয় বসি এ রুজার গ্রামে ॥ 


মাতে ডাকিয়া কষ বলেন বচন। 
দ্বার ছাড়ি দেহ আমি ভেটিব রাজন ॥ 
ক্রোধে মে মাহত পদে ঠেছে গজদস্তে । 
দত্ত পসারিয়! রহে মারিবার রক্তে ॥ 
কৃষ্ণ বল মাহুত জানিন্থ তোর রীতি । 
আমারে মারবে হেন দেখি তোর মতি ॥ 
দ্বার ছাড় নহে পাঠাইব যমঘরে। 
তোমার সংহতি কুবলয় করীবরে ॥ 
অন্থুশ মারিয়া গুজে করিল ইন্তিত। 
রাম দামোদরে দত্ত মারিতে ত্বরিত ॥ 
গজ আক্রোশিয়! আইসে দৌহার উপরে । 
অনীতি দেখিয়া লোক ধায় দেখিবারে ॥ 
তৰে গজ কর ফিরাইয়! ঘনেঘন। 
গোবিন্দ উপরে ধায় আক্রোশি দশন ॥ 
মাহুত মাতঙ্গমুণ্ডে অঙ্কুশ প্রহারে। 
কহে সে ত্বরিত মার রাম দাষেদরে ॥ 
মাতঙ্গ মুরতি দেখি প্রচণ্ড বন্ধান। 
কুবলয় বধিব ভাবিল ভগবান ॥ 
শিশুগণে পিছে রাখি কম্লালোহন। 
আগয়ান হইলেন ভাই ছুই জন ॥ 
কটিধটি বাড়ে ঢু করিয়া! কাইনি |. 
মাহতে ডাকিয়া বলে হরি হলগাণি ৪. | 
সামাল মাতক্গ তোর গুন মোর বোন 
গুনি কোপে মাহত হইল উদ: 


৯৮০ 


কৃষ্ে মারিবাঁর তরে কুবলয় ধায়। 
গোবিশ্দমন্ল হুহখীস্তাম দা গায় ॥ ২৯৭ ॥ 


কুবলয় হস্তভীবধ। 
ললিত প্রবন্ধ ৷ 
ধাইল যে কুবলয় যারে দেখি লাগে ভয় 
আগয়ান হৈল রাম হরি। 
করে ধরি করীবর হইলা সে অস্তর 
মুণ্ডেতে মুটকিঘাত মারি ॥ . 
করীবর সঙ্গে নানা গতি রঙ্গে 
যুঝে রাম স্ঠামরায়। 
দর্শন কুলিশ জন্ু হেরি নর ভয় মন্থু, 
হরিগুণে করে হায় হায় ॥ 
তাবে গজ মহাবলী ধরিবারে বনমালী 
কোপে কর পসারিয়া চলে । 
»মায়াধর নরহরি স্থকৌতুক মনে করি 
লুকাইল তার পেটতলে ॥ 
চতুর্দিক খুজে গজ যোগবলে দেবরাজ 
দেখে গজ সম্দুথেতে হরি। 
তড়বড় ধায় করী হড়ি পড়ি ভাগে হরি 
ভ্রমে গজ ভূমে দত্ত মারি ॥ 
দশন কষণ পায় উঠি গজবর চায় 
আগে হরি দাগ্ডাইয়। আছে । 
ধায় গজ তুলি খব তবে বলরাম দেব 
পুচ্ছ ধরি টানে রহি পাছে 
বৎসক পুচ্ছক ধরি শিশু যেন ক্রীড়া করি 
.খগপতি-নাথ ধরে শে। 
রকমে রাম দামোদর . কিরাইল খরতর 
'পরিদর বল হুযুর ॥ তি 


আাবলানকল। 


ধরিয়া তাহার শুতে কোঁপি গজবর মুডে 
মুটকি মারিল ভগবান ॥ 
প্রাণ গেল ততক্ষণ নারায়ণ 
রঙ্গে দত্ত উপাড়িল তার. _. 
দশনের ঘায় তার মাহতে.মারয়ে আর 
অস্থুরে লাগিল চমৎকার ॥ 
তবে রাম গ্রোবিদ্দাই কান্ধে দত্ত ছই ভাই 
শিশুগণ পুরে শি! বেণু। . 
ছুঃখীশ্বাম দাস কয় হেন সাধ মনে লক্ব 
যদি পাই-রাঙগাপদ রেণু ॥ ২০৮ ॥ 
রঙ্গসভাস্থজন করি কৃষ্ণের 
ভিন্ন ভিন্ন রূপদর্শন। : 
রাগ সারেঙগ। 


মথুরায় রামকাু হৈল পরবেশ। 
যার মনে যেই ভায় সেইরপে শ্ঠামরায় 
আনন্দে দেখয়ে সর্বদেশ | ্॥ 


গুন রাজা পরীক্ষিত কহি তোমায়। 

কুবলয় রাম কৃষ্ণ বধিল হেলায় ॥ 

দ্শন যুগল তাঁর উপাড়ি কৌতুকে । 

কান্দে করি চলে দ্ৌহে রঙ্গ সভামুখে ॥ 
কৃষ্ণের শরীর যেন দলিত অঞ্জন । 

রক্ত বিন্দু বিন্দু তথি করিছে শোভন ॥ 
বিমল চস্দ্রমা জিনি বলদেব রান । 


বিচ্ছু বিন্দু শোণিত শোতিত করে গায় ॥ ' 


করীবর বধ দেখি যত পুর়জন। & 
প্রশংসিয় বলে ধন্ত রাম নারায়ণ ॥ .-.. 
অহিংস বালকত্রোহী হয় কংসান্থর ৷. 
ধর্শবলে জিনে শিশু দানব প্রচুর ॥ র 


শাগে শি উান দিল রাম হরি] সর্ধলোর ধায় রুষ রখ. 


যেলএজ উর মগরে 


€ 


তে 
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কুবলয় বধ. দেখি কংদে লাগে তন্ন । 
চানুর মুষ্টিকে রাজ! আশ্বাসিয়া কয় ॥ 
তোমা দেহে যদি যশ রাখ মহীতলে। 
মন্য়ুদ্ধে নিণাতহ কৃষ্ণ কামপালে ॥ 
চানুর মুষ্টিক আছে কৃষ্ণ অরিপণে। 

' অল্লযুদ্ধ স্থানে সে মিলিল রামকানে ॥ 
কৃষ্ণের অস্ভুত বূপ হৈল সেই খানে। 
যার যে মনের মত দেখে সর্ব্বজনে ॥ 

মহামলপ দেখে সে অশনি তেজধারী। 
মুনিরা ভাবয় কৃ ব্রন্ধ তুল্য করি॥ 
নরঞ্লাক দেখে যেন, রাজরাজেশ্বর | 

নারীন্ণ দেখে কাম জিনিয়া সুন্দর | 
গোপাঙ্গনাগণ দেখে নিজ প্রাণপতি । 
নুপ দৃষ্টে শাস্তি কর্তা রাজ চক্রবর্তী ॥ 

নিজ পিতৃ তুল্য দেখে শৈশব সকল । 
মৃত্যুসম দেখে ভোজপতি যে বিকন॥ 
বিরাটবাণীশ তুগ্য দেখে বুধগণে । 


তত্বে পরাৎ্পর রূশ্ব দেখে যোগী জনে ॥ 


বৃঞ্িবংশ দেখে যেনম্পরম দেবত| | 
ছুপ্ধের বালক দেখে যেন মাত। পিত। ॥ 
যার যে মনের তাৰ আশয় আছিল । 
 সেইরূপে কক সবাকারে দেখ! দিল ॥ 
, 'কজগ্র্ সহিত কষ মললযুদ্ধ স্থানে। 
কংসের অন্তরে ভয় দেখি রামকানে ॥ 
বন্ধদেব দৈবকী আর নন্দ যশোমতি ।* 
অগ্রুজল ঝুরে দেখি কাফের মুরতি ॥ 


এ ঘোর সঙ্কটে পুজে ন! দেখি নিস্তার |, 


হাহা.জঙবদীশ প্রভু করহ উদ্ধার ॥ 


, পুষিা পালিয়া গুত্রে কৈ বলবান। রর 


জিয়া পরে বিষে পরাণ. 


_চানুর মুরিক যয সকলের 
ভোজপতি অজ দিবার 






বাজনা ও 


কির কিন্নরী গায় নাগে বিদ্যাধরী । 
গজবাজী কলরব পুরে দিগন্তরি | 
ব্যাক্লিশ বাজন! বাজে মললযুদ্ধ স্থানে । 
গোবিন্বমঙ্গল ছুঃখীক্জাম দাস গানে ॥ ২০৯ 


রঙ্গ ভূমিতে রণ বাদ্য । 


ঝাপললিত প্রবন্ধ ৷ 
নানাবিধ বাদ্য বাঞ্জে কংসের ছুয়ারে। 
চানুর সুষ্টিক বীর নাচে মল্ল ভরে ॥-গ্র ॥ 
দামামায় দিল কাঠি ত্ুলপাড় করে মাটী 
টিগ্ডিম ডমরু ঘোর বাজে |. 
 কি্কিণী কম্কণ করতাল ঝন ঝন 
রূণজয় ঘন জয় গাজে ॥ 
ঘন ঘন কাঠি কাড়া কুড়ি তিন বাজে পড়া 
জয়ঢাক বাজে জয়গোল। 
সপ্তত্বরা জন,দশে করে ধরি রঙ্গ রসে 
ন! শুনি আপন পর বোল ॥ 
দুক্ছুভি দগড় দড়ী যোড় দশ বাজে ঘড়ি 
শুনি সব জীবগণ ভ্রাসে ! 
পাখায়ুজ দড়মস পুরে ধ্বনি দিক ছশ 
হবিগুণ গায়ক পিনাজে ॥ 
মন্দ মধু মরি ধন্ত ধ্বনি সুন্বরী 
মুরলী মধুর রস গানে। 
ডক্ষ মগ্ুলশর থমক গ্মক ঘোর। 
রবাব প্রখর পূরে তানে। 
বীণা বাশী পিনাকিনী অতিরস বলে বাণী 
ঘোষ তোল কোৌশল। কোনা |. 
যোড় ভিন এক মেল! ছটি কানে লাগে তাল। 
ধ্বনি শুনি অহি পরমা 
ভূর বু স্বর '-কাহল সানাই ভেক 
বন্দিরা মৃদগ ঝুঁরিরি ২. 


তিক । 


শঞ্খের বো ছে! ভরঙ্গের ভে!.ভো 
শিল্পা যোড় বলে হরি হরি ॥ 


দূরে রাখি নিশান কেহ যোড়ে কামান 


বন্দুক এড়ে যোড়া যোড়া ॥ 
গজবাজী কলরব পুরিল মথুর1 সব 
তবকি ভবকের সাড়া 
কোন বীর স্থখে রাঙ্গা ধূল। মাথে 
, পরিধান নীল পীতধড়]। 
রাত মাহুত ধাইল ত্বরিত 
কেহ চড়ে তুরকী ধোড়া ॥ 


ব্যাল্লিশ বাজন। শুনি ভীত হৈলা! সর্ব মম 


স্বর্গে হুরপতি কাঁপো। 
ছংখীহাম দাস গায় বলরাম হামরান 
মল্প মাঝে পশে বীরদাপে ॥ ২১৭ 





_ মল্লযুদ্ধের উপক্রম । 
ণ বাগ সার! 


ভালি ভালি ভালিরে রঙ্গিয়। কানাই 
ভালি সে বটহ তুমি। 

নাজানি আপন তুমি সে স্বজন 

ঠাকুরে ভূলাইব আমি ॥ প্রা 
রঙ্গসত। মাঝে সে মিলিলা রামকান। 
দৌহে দেখি চানুর মুক্টিক আওয়ান। 
মত্ত তেজ ভর্রে মে আপন নাহি জানে । 
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহে বলরাম কানে ॥ 
ছন্দ বন্ধজান দৌঁহে বলে মহাবলী। 
আজি দৌহ! সংহতি করিব মল্ল কেলি॥ 
বিদ্যা বাছবিদযা করিষ সগ্রাম। 
ভুষিব রাজার ফন গুন ঠ্যাম রাম 


চান্রের মুখে-গুনি এতেক উতৃয। 
( উস তািজিডঠ বিল বিগাজ এ . 


এ সৰ বচন বল কোন র্যবহারে। 
উচিত না হুয় যুদ্ধ তোমার আমারে ॥ 
তোমা নৌছে মহামল উর প্রমাণ। 
শৈশব আমর! ছুটা ভাই রামকান ॥ 
সম সম যুদ্ধ করি রহে যশ ধর্দা। 
হীনবল সহ যুদ্ধে জিনিলে অধর্ম্ম ॥ 
জিনিলে প্রতিষ্ঠা নাহি ভঙ্গে কুঘোষণ। 
সমতায় দোষ নাহি শুনহ কারণ ॥ 

এ সব বচন গুনি কষ্জের অধরে। 
হাসিয়া চানূর কহে রাম দামোদরে ॥ 
বালক বলিয়। বল এ নহে উচিত। 
তোম। দৌহীকার বল অতি অপ্রমিত ॥ 
অযুত মাতঙ্গ মত্ত বল কুলয়। 
লীলায় বধিলে ভারে এ বড় বিল্ময়। 
দত্ত উপাঁড়িলে ভার ঈষৎ হাজিয়া। . 
শতবল ধনু ধরি ফেলিলে ভাঙ্গিয়া। 
চাপড় মারিয়া কৈলে রজক সংহাঁর। 
প্রথমে পৃতন! মাইলে পির ক্ষীরধার ॥ 
ভৃণাবর্ত বকা অধ! প্রলম্থ ধেনুক। 
কালিয় দমন কৈলে করিয়। কৌতুক ॥ 


| করে গিরি গোবর্ধন ধরিলে হেলায়। 


পরাভব পাইয়া পলাইল দেবরায় ॥ 
ব্যোমকেশী অরিষ্ট বধিয়া বনমাঝে | 
কেমনে বাঙ্ক বল ন! বাসহ লালে ॥ 
জাভি আমি তোমা সঙ্গে করিব সঃগ্রায়। 
মুষ্টিকে কহিল তবে ধর বলরাম & 


“চার কাছ সঙ্গে মন্নযুদ্ধ করে। 


ছুঃখীর্তাম ডাকে নাথ উদ্ধার আমারে ॥ ২১১ 





রহ ষ 
শি, 1:$ হ। 
গোবিলামঙ্গজ। 


চানুর মুষ্টিকৈর সহিত কৃষ্ণবল- 
রামের মললযুদ্ধ 1 


রাগ ধানপ্রী। 
রঙ্গয়তা বিদঃমামে মনযুদ্ধ আরম্ভণে 
বাহুবন্ধ চানুর গোবিন্দ । 
মুন্টিক চানূর বলী ' অঙ্গে মাথি রঙ্গ ধূলি 
রাম সঙ্গে সংগ্রাম প্রসঙ্গ ॥ 
ভূজে ভূজে দৃঢ় ছান্দি চরণে চরণ বাদ্ধি 
_.. স্াদয়ে ভ্দয় পরিবন্ধ। 
*»অন্তকে মস্তক কুর্টি শোণিত ঝরয়ে ফুটি 
ৃ দেখিয়া গ্লোকের মনে ধন্ধ | 
বহ্দেব দৈবকী নন্দ যশোম্তি দেখি 
যুঝে পুত্র মহামপ্ সাথে। 
নয়নে ঝরয়ে বারি ডাকে ত্রাণ কর"হরি 
ঘন করাঘাত মারে মাথে ॥ 
অনীতি দেখিয়া জন কহে কথ! অন্য অন্ত 
এ নছে উচিত ব্যবহার । 
(সভায় যে লোক গাছে না কহে রাজার কাছে 
- এই মল্ল যুদ্ধ অবিচার ॥ 
মেরু তুল্য ছুই ৰীরে শিশু সঙ্গে যুদ্ধ করে 
কেমনে সে দেখে সভাজন। 
সভা মধ্যেবসিয়া যে সত্য কথা না কহে সে 
_.. ুভীপাকে করিবে গমন ॥ 
ধর্দশান্ত্রে বত কয় শুনি মনে নাহি ভয় 
' কেমনে সে তরিবে সংসার । 
দেখিয়। কফের মুখ অন্তরে বিদরে বুক 
.মাত। পিতা জীবে কি না আর ॥ 
হেন জন্থমান করি ত্যজিয়া মথুরাপুত্ী 
ব্লতি করিব অন্ত দেশে । | 
কংসের চরিত ফি নিশি 
কর কষা বিপর্রিবিনাশে 





১৮৩ 


শুন পরীক্ষিত রায় বিদগধ স্তামরায় 
জানিয়া জগতে গুর ভার। 

চানুর মুষ্টিক কংস ভাবিল করিব ধ্বংস 
শ্রীমুখ নন্দন কহে সার ॥ ২১২৪ 





চানূর মুষ্টিক ও অষ্ট শল্ল বধ। 
রাগ শর । 
চানুর কাহুর সঙ্ষেতকরে মল্প কেলি। 
মুদ্টিক সহিত বলরাম মহাবলী ॥ 
হৃদষে জ্দয়ে পরিবন্ধ ছুই জনে । , 
ভূজে ভূজে ছান্দ৷ ছার্দি'চরণে চরণে ॥ 
পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে তৃমে পড়ি গড়াগড়ি যায়। 


* শ্রম ভরে ঘন্ম ঝরে দ্োহাকার গায় ॥ 


পুনরপি উঠি দোহে বাহু সাট মারে। 
পিছু হৈয়। পুন শিয়া &োহে দৌহা ধরে 
মল যুদ্ধে দৃঢ়ক্মুষ্টি দৌহে টোহাকায়। * 
তঙ্গ ফুটি বহে রক্ত কোপে শ্ঠামরায় ॥ 
চানূর বধিব হেন ভাবিল মুরাঁরি। 
নিঃশক্তি করিল তারে বজ্ঞ চড় মারি ॥ 
জটে ধরি ঘুরাইয়া মারিল আছাড় । 
পড়িল চান্র বীর চুর্ণ হৈল হাড় ॥ 
চক্ষু দিয়া প্রাণ গেল দেখিয়া! কষ্ণেরে। 
দয় করি গোবিন্দ মুকতি দিল তারে ॥ 
চানুর নিপাত দেখি মুষ্টিক কুপিত। 
প্রকাশিল মহাঁযুদ্ধ রামের সহিত ॥ 
মুষ্টিক দেখিস! কোপে বলদেব রায় । 
রণরঙ্গে ঘর্্রেণু কিছুয়িত*কাত ॥ 

ধরনী কম্পিত যার চরণে ভরে। * 
ুটিকের মুডে হজ চাপড় প্রহারেশা- 
গুটকের প্রাণ গেলে দেখি রাম্‌ কান। 
মুক্তিপদ দিল তাক্গে গ্রভুণ্ভগবান ॥ 


১৮৯ গেলেও 
চানুর মুম্টিক সঙ্গে অষ্ট মল্প ছিল। দেখি কংস মৃতিমন্্ কান্দে বন্ুদেব নন্দ 
মন্্রযুদ্ধ কূট বেগে ছুহারে ঝেড়িল। : ব্যাকুল যশোদা দৈইবকী। 
মল্প তোষ দৌহে মল্ল মহ! বলধর। না জানি পুত্রের বল পঁছ আখি অভ্রজল 
দেখিয়া কুপিত মতি রোহিনীকুমার ॥ : ডাকে ত্রাহি কর পন্মআখি ॥ ' 
মুষল ঘুরায়ে রাম মারিল নির্ভরে । ংস মুখে কটুবাণী মতা পিতা কষ্ট জানি 
দৃষ্টিমাত্র অষ্ট মল্ল পড়িল সমরে ॥ - রাম কৃষ্ণ কাঁপে ক্রোধ ভরে |: 
মল্লের বিনাশ দেখি কোপে কংসরায় । হুঙ্কার পুরে রাম লাফে উঠে ঘনশ্াম 
বলে সভা! হৈতে দূর কর দৌহাকায় ॥ যথা কংস মঞ্চের উপরে ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল রসে দুঃখীষ্ঠাম ভাষে । কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে কোপে কংসান্থর উঠে , 
উদ্ধারিয়া লবে হরি এ কলি-কলুষে ॥ ২১৩ . করে খড়া ধরিয়া রাজন. 
সঞ্চান সমান বেগে মিলে সেকৃষের আগে 
রিপু ভাবে করে নিরীক্ষণ ॥ 
মর্মাহত কংসের ক সম্পকাঁয় গোবিন্মমক্ল গীত শুনে যেব! শুদ্ধচিত 
সকলের উচ্ছেদের আদেশ ।' পরম কৈবলচ সেই পায়। 
রাগিন করুণা । কুষ্চকথা মধুরাশি পিয় মন দিবা নিশি 


করি কুবলয়ে হত চানুর মুষ্টিক যত 

_.. মল্লকুল নিধন করিয়া । . 

প্োহার প্রচণ্ড রূপে নৃপতি সকশ কাপে 

হস কছেন রুই হৈয়! ॥ 

শুন শুন অন্ুচর সভা! হৈতে দূর কর 
শীপ্রগতি রাম নারায়ণে। 

বান্ধিয়! দোহারে লৈয়া নগর বাহিরে গিয়! 
ঢাক ঢোল করিয়! বাজনে | 

শিশু সঙ্গে ন্দপাল মার লৈয়৷ তৎকাল, 
বমুনা পুলিনে ঘোর বনে। 

বন্ছদেব নদ্দঘোবে কাট লৈয়া তার পাশে 
শৃলী দেহ রাজ! উগ্রষেনে ॥ 

যাহ কত অন্ুচর 'লুটহ নঙ্গের বর 
যত ,গোপ কঃ রজপুরে! 1 





শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২১৪ ॥ 


“ কংসবধ। 
বাগিণী করুণ। | 
বড় রে দয়ার নিধি হরি ॥ ফর 


জনক জননী ছুঃখ দেখি ভগবান। 
খগ্ডিতে ক্ষিতির ভার কমলনয়ন ॥ 
গঞ্জিতে কংসের গর্ব দেব দেবেখর |. 
কেশরী ক্রোধিত কিবা কুঞ্তর উপর ॥ 
দর্পযুক্ত হেয়! মনে প্রতু ব্রজরাঙজজ | . 
লাফ দিয়! উঠে কৃষণ রঙ্গ সভামাঝ 4 : 
শ্থিরদুটি রাজ! সব রছিল চাহিয়া । -: 
কৎস দেখে যম যেন এলো! মৃত পৈয়া | 
ক্রোধভরে উঠে রাজ কবরে খড়া লৈয়া। 
অহদৃ্ে কৃষ্ণ সুখন্লুতি নিরদিকা ॥ 


চা 


এ দর লিন লে নি: 
গৌতগ জন. ক্র. ১৮৫ 


কৃষেোর লাবণ্য সুখ মোহন বন্ধান। 
রিপু ভাবে অহননিশ করিয়! ধিয়ান ॥ 
কৃষ্ণ মুখ দেখি কর পদ নাহিচলে। 
প্রাণ গেল ততক্ষণে কষ অঙ্গে চলে। 
কৈৰৃল্য মুকতি, তারে দিল গদাধর। 
“বিমানে চাাপয়। গেল বৈকুগ্ঠনগর ॥ 
মাথার মুকুট তাঁর পড়িল খ.সয়।। 
কেশত।র লগে গোবিন্দের পদে গিয়া ॥ 
* মঞ্চ হৈতে নামে কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ স্থানে। 
গড়াগড়ি যায কংস কৃষ্ণের চরণে ॥ 
দেখিয়া নৃপতি সব কোপিত বদ্ধন। 
মুষল ঘুরায়ে সবে মারে সক্কর্ষণ ॥ 
প্রাথ লৈয়। নৃপতি সকল দিল ভঙ্গ । 
ংস বধ দেখিয়া দেবতা মনে রঙ্গ ॥ 
“পুষ্পবৃষ্টি করে স্বর্গে হর্ষ দেবগণ। 
বিদ্যাধরী নৃত্য করে কিন্নরী গায়ন ॥ 
দশদিক প্রসন্ন হইল ত্রিতুবন। 
প্রসন্ন হইল যত নদ নদীগণ ॥ রর 
প্রসন্ন নক্ষত্র বহে পরুন শীতল। . 
অতি আনন্দিত ভেল অবনীমগ্ডল -&. 
দেখিয়া উষত যত মধুপুর জন। 
সবে বলে ধ্ত ধন্ত দৈবকা নন্দন ॥ 
“শিশু মক্ষে রঙ্গে কচ ভকতবৎসল। 
পদ ছৈতে খমাইল কংসের কুস্তল॥ 
বন্ুদেব দৈবকীর খষায় বন্ধন।  * 
সখ দেখি কমৃতরু কমললোচন ॥ 
দেখিয়] কের মুখ বন দৈইবকী । 
দিব্যজ্ঞান জনমিল প্রেমে ঝুরে আখি ॥ 


গোরিদ, ছুখীন্টাম ফাস গ্বার। 
শমন সনে পারকৃর প্রামরায়'॥ ২২৫.।, 


'রামকৃ্ের প্রভাব দর্শনে বহ 
দৈবকীর হৃদয়োচ্ছাস। 
রাগণী করুণ! । 


কষ্ণের বদন দেখি বন্থদেব দৈইবকী 
কড়যুড়ি করয়ে স্তবন। 

জয় জয় নারায়ণ তুমি ব্রন সনাতন 
আডু তেল বিপদ নাশন'॥ * 

তুমি ব্রহ্ম নিরাকার জীৰ লাগি অবতার 
ত্রিভুবন কারণ তারথ। 

দেবের দেখিয় ছুঃখ জনমিলে পদ্ধমুখ 
অবনী করিলে উদ্ধারণ ॥ 

সফুল জনম আজ তোম। দেখি ব্রজরাজ 
শীতল হইল ছুটি আখি। 

তবে প্রতু চক্রপাণি 'বঙগরামে_ বলে বাণী 
(হার ভকতি ভাব দেখি ॥ 

দৈইবকী বহৃধেব শুদ্ধভাবে করে স্ব * 
পুত্রভাব ছাড়িয়া আমারে । 

খগ্ডিতে ক্ষিতির ভার হইলাম অবতার 
বিষ্কমায়া জড়িত সংসারে ॥ 

এতেক ভাবিয়া মনে নয়ন সন্ধান বাণে 
মাতা পিতা মোহিত করিল । 


বন্ধ দৈবকীর প্রেমে কোলে করি কু রামে 


মুখে লক্ষ লক্ষ চুন্ব দিল ॥ 

কান্দে হেরি,পুত্রদুখ . তোগ্ীর লাগিয়] ছঃখ 
ুষ্ট কংষ মহাকষ্ট দিল। 

সাজি তোমা (হা দেখি প্র/ণ যুড়াইল আখি 
সকল আপদ দর গেল॥ 


ছেন রূপে সর্বজন পরম আনল মন_ 


তবে বন্গ পাল মুরারি। -স 
হেখা-নৃপ অভ্যন্তরে: প্রাণ ত্যজে নরবরে 
গুনিল সক. কে নারী । 


১৮৬ গ্োোনিনযঙল । 


কান্দিয়। আকুল হৈয়া রূণস্থলে দেখে গিয়া সংসার রক্ষক কৃষ্ণ চক্র লয়ে করে। 


পতি লৈ করয়ে জ্রন্গুন। 


গোবিদদমঙ্গল পোথা . ভুবনে ছুর্লভ কথা 


হংখীশ্টাম কিঞিৎ ভাষণ ॥ ২১৬ 





ংসমহিষীগণের বিলাপ ও 
, কৃষ্চের প্রবোধ দান | 
রাগিণী'করুণ। | 


কোথা গেলে পাৰ শ্তাম জীবন আমার ॥ঞ॥ 


শুন রাঁজ। পরীক্ষিত কষ্ণগুণ বাঁণী। 
শ্রবণে ছরিত নাশে তরে তরঙগিনী॥ 
অভ্যন্তরে ছিল যত পুরনারীগণ। 
শুনিল সংগ্রামে রাজা ত্যজিল জীবন ॥ 
কান্দিয়া ধরণী পড়ে শিরে মারে ঘাত। 
কেশাবশে গেল যথা আছে প্রাণনাথ ॥ 
মৃত পতি কোলে করি কান্দে'কংসনারী । 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে ভূমে হস্ত মারি॥ 
কান্দিয়। ধরণী পড়ে মহাশোকভরে । 
অক্ষের বসন তিতে নয়নের জলে ॥ 
আজি শৃন্ত গৃহ মোর মধুরানগর 
অনাথিনী করি কোথা! গেলে নৃপবর ॥ 
রথ রর্থী গজ বাজী আদি রাজ্যখণ্ড। 
€তোমার বিহনে সব হৈল লণ্ডভণ্ড ॥ 
মাথার মুকুট কারে দিলে দণ্ডছাত1।' 
কোথা গেল বরাসন বৈভব বনিত! ॥ 
আপনার ভাল.মন্দ নু! জান আপনি । 
অতি ছুষ্টমতি হৈয়া ত্যজিলে পৃরাণী ই 
রান ররর 


তত পলি সি ভা 
মল ৫ € 





শাস্ত সাধু প্রতিপালে ছর্জন সংহারে 
হেন কৃষ্ণ সঙ্গে তৃমি অরিভাব কি। 
ইঙ্জিতে ত্যজিলে প্রাণ ক্ষুদ্র বুদ্ধি ধরি ॥ 
কান্দয়ে কামিনীগণ কাতর হুইয়া ।. 
দেখিয়া কৃষ্ণের মনে উপজিল দয়া ॥ 
অখিল ভূবন বন্দি যার মায়াবশে । 
করুণ বদনে গেল৷ কংসনারী পাশে ॥ 
সাস্ত/াইতে রমণ্ণী বদনে দিলা জল। 
শীতল গামছা ধরি ভকতবৎসল ॥ 
সবাকার বদন মুছিয়। নঞহরি | 

হিত উপদেশ বলে পরিবোধ করি ॥ 
শুন মাতুলানি আমি রাজার ভাগিনা । 
মোর লাগি বাপ মায় দিলেক যন্ত্রণ! ॥ 
দৈব দোষে জন্ম মোর হৈল বন্দী ঘরে। 
প্রাণ লৈয়া পলাইন্ মাতুল্রে ভরে ॥ 
তথা সে পৃতনা৷ বিষস্তন পিয়াইল। 
ধর্ম মোরে রক্ষা! কৈল পৃতন। মরিল ॥ 
গরু চরাইয়া পেট পুধি' নন্দ ঘরে। 
নানা রূপে দৈত্য পাঠাইল মারিবারে ॥ 
অনেক সঙ্কটে বাচিলাম পুণ্যফলে। . 
অক্রুর পাঠায়ে রথে আনিল কৌশলে ॥ 
কুবলয্ আদি করি মহামলন সনে । 
আম! %েৌহা যুঝাইল মারিবার মনে ॥ 
আমি তাহে রক্ষা ইনু সে সব মিল 
তবেত কংসের নে দয়া না জন্সিল ॥ 
কোটালে কছিল লয়ে আমীরে কাঁটিতে। 
নন্দ বন্ুদেব উষ্রসেনের সহিতে ॥ 


তবে আমি ফৌঁপ পীস্বাইিতে কংন রা: 


নন্ধে উঠিলামি' ধরিবারে ভর + পায় ॥ 


ঘি ০ 


সিরিজা । ২৮৭ 


মর সঙ্গে কোঁপ চিত্ত স্ীতে না ছীঁড়িল। .. গান আটরিয়া সর্বজন লৈরী 


আমি গ্রাণে বাচিলাম মাতুল মরিল | জানাইল গদাধরে ॥ . 
এ সব জগত ঘত জড়িত মায়ায়। তবে নন্দলাল সঙ্গে কামপাল 
ষঙ্গ-অযশ থাকে লোকে জীব আইসে যায় ॥ বরাসনে গিল্না বসি। 
তোয়া সবাকারে বলি উপদেশ বাদী । অনুগ্রহ মনে রাজ! উগ্রসেনে 
০ পাও রক সাতে পাপ পাত পিসি 5০০০ আনাইল ব্রহ্গরাশি ॥ 
* অপূর্ব্ব বসন রাজ আভরণ 
কীনা রলজা অধিবাসু করি তার। 
- টি রাজ পুরোহিত অশ্ব গজ রথ 
" রাগিনী করুণ] । ছাত। নবদণ্ড আর॥ 
কহে নারায়্থ করুণা বচন ভাস্তার ঈপিল রঃজ্যখণ্ড দি 
শুনহ কংসের নারী । অধিকার উগ্রসেনে। 
ত্যজি অভিরোষ মন কর ভোষ - গ্রোবিন্দমঙ্ল কারুণ্য কেবল 
কহি তোমা বরাবরি| * দুঃখীশ্তাম দাস গানে ॥ ২১৮ 
এ তিন জগত মায়ায় মোহিত ও 
দেবাহ্ুর নরমণি॥ 
সংসারসাগরে গতায়াত করে * নন্দবিদায়। 
দেহ রহে যায় প্রাণী ॥, রাগ ভাটিয়ারি। 
ভাল মন্দ লোকে যশ-অযশ থাকে ৃ 
এ সব বিজুর মাক়া। আমার জীবনধন হরি ॥ 
, জলের বিশ্বক চঞ্চল অধিক শুন রাজ পরীক্ষিত গোবিদ্দের লীল!। 
স্বপন সমান কায়া॥ তবে নন্দ নিকটে গোবিন্দ রাম গেল! ॥ 
পরিছর মোহ জগজন স্নেহ ২ মধুরুচি মোহন বচন বনমালী। 
কেছ নহে আপনার । আশ্বাস করিয়ী নদ বেটার বলি। 
এতেক বলিয়া! করে চীর লৈয়৷ গুন.মাতা পিতা চল গোকুল ভূবনে। 
' সুখ মুছি দবাকার ॥ তোমার লাগিয়া! তৃণ না খায় গোধনে॥ 
" মুর বচন বলি নারায়ণ আমা সবাকার হেথা বিলম্ব, দেখিয়া । 
. ; -প্রবৌধিল রংসনারী।' . , | গোঁপ গোপীগণ আছে পথ নেহালিয়। 
, মায়াময় হরি ভভ্যন্তর পুরী .. | তত্ব ঝেলে প্রবোধ করিহ তা সন 


উত্য়েদে খু ত্েক,করি .. | আমীরে ভাবিহ মনে লা! ছাড়িহ দয়া 
সদ এই পাজি। 'ঙ্ো ন'বংন ধন করিয়। ॥ 


মিরা হ ঁ 
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দিন কত ধিহার করিয়া মধুপুরে । 
তবে পুনরপি বাব গোকুলনগরে ॥ 
শ্রীনাষ আদাম দাম নন্দ যশোদারে । 
মোহন বচনে বোধ করিল সবারে ॥ 
তবে নন্দ শকট সাজায়ে শত ভার। 
গোকুলনগর মুখে কৈল আগুসার॥ 
কহিল কৃষ্ণের আজ্ঞা গেপ গোপীগ্ণে । 
দিন চারি অন্তরে আসিবে রামকানে ॥ 
আনন্দে বৈষেন নন্দ গোঁকুল ভুবনে । 
কৃষ্ণের লাবণ্য নিশি দিন পড়ে মনে॥ 
নন্দকে বিদায় দিয়াশ্রীমপুহদন। 
উগ্রসেনে চক্রপাণি বলেন বচন ॥ 
যছুবংশ বৃষ্ণিবংশ' যত বন্ধুগণ। 

ংসভয়ে স্থান ত্যজি গেছে সর্বজন ॥ 
লোকে পত্র লিখি পাঠাইল দেশে দেশে। 
ষত্ব.করি সবাকারে আনাইল বাসে ॥ 
যার যেবা, জল স্থল বৃত্তি ভোগ আদি ॥ 
সবাকারে দিল হরি দয়ার অবধি। 
সর্ধবমুখে শুনি কৃষ্ণ মধুরার রাজা | 
দেখিতে আইল তারে সকল পরজা ॥ 
শুকদেব বলে রাজা কহিন্ন তোমারে । 
তপফলে বন্থুদেব পাইল কৃষেেরে ॥ 
ভাগ্যবতী দৈবকী পাইল নারায়ণে। 
নানাবিধ উপহার করিয়া যতনে ॥ 
হেনরূপে মথুরানগরে নরহরি । 
সভামধ্যে বৈসে কৃষ্ণ রাম সঙ্গে করি । 
পরম পণ্ডিত যত মধুপুর জন । 
বেদাভ সিদ্ধান্ত প্লোক আদি অধায়ন 
বৈসয়ে পরি পঞ্জিতবর্গ সার ভিতর । 
পরতে প্রঙিতে কধ। সম] বিশ্বর॥ 
পঞ্ডিতমণ্ডলী মারবে শোতে নাছি গুর্খ ৷." 


দেখি শুনি রাবি ক্ষ মনে তাবে ছংখ |. ূ 


দ্বিতীয় গ্রহর বেল! হইল আকাশে! 

সভা! ভাঙ্গি গৃছে গেল! রাঁম হৃধীকেশে ॥. 
মাতা পিতা৷ আগে কৃ কহে ছঃখী হৈয়!। 
দুধীন্তাম কহে প্রভু মেরে কর দয়া 1২১৯ 
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রামকুষ্জের অবস্তীনগরে গমন । 
রাগ বারাড়ি । 


জনক জননী আগে রাম কৃষ্ণ অনুরাগে 
বিরস বদনে বলে বাণী । 

আজ বসি সভাস্থানে মধুমতী বিদ্যমান 
পাজে মোর ব্যাকুল পরান ॥ 

ব্রজপুরে নন্দঘরে ধেনু রাখি বনাস্তরে 

, সোয়াইন এ বার বৎসর । 

বিদ্য] না পড়িল তথা! পণ্ডিতষমাজে এখা 
না পারিনু বলিতে উত্তর ॥ 

অবিদ্যাজীবন যেই অকারণে তার দিছি 
নিষ্ষল জনম মহীতলে। 

পণ্ডিতজনের মাঝে মুর্খ কৃহু নাহি সাঙ্গ 
বক যেন মরালমগুলে ॥ 

বনের মালতী যেন অকারণে ষড়ে তেন 
মুর্খের জীবনে কিবা! কাজ। 

আমি সে মথুরামণি বিদ্যারস নাহি জানি 
পাছে লোক মাঝে পই লাজ ॥ 

মধুপুরজন যত বিদ্যারস্ত সথপপ্ডিত 
মোরে বিদ্যা পরম যনোশ ॥. ... 

কহিল স্বরূপ কথা গুনগুন পিতা মা 

পড়িবারে যাব 'দূরদেশ ] 2 

তৰে কহে বন্ধুদের হুপত্ডিত আনি দিক 

ঘরে বমি কর ত্য ( টা 





গৌরিদানিজাজ | ১৮৯ 


পিতার বচনে পুন বলে হরি স্বর্ষণ 
. বিদ্যাসিদ্ধি না হয় মন্দিরে । 
আমি,সে রাজ্যের রাজ! দেখিতে আইসে প্রজা 
চলহ গহন নিরস্তরে ॥ 
এতেক বলিয়া হরি পিতা! মাতা বোধ করি 
মেলানি মাগিল ছইজনে । 
তবে বনু দৈবকী শুভযাতা কৈল দেখি 
বিদায় দিলেন রামকানে ॥ 
তবে রাম গোবিন্দাই চলি গেলা ছুটী ভাই 
উপনীত অবস্তীনগরে। 
গোবিদ্দমঙ্গল পৌোথা! ভুবনে ছূর্লভ কথা 
শ্রীমুখনন্দন গায় সারে ॥ ২২০ ॥ 





কৃষ্ণ -বলরামের বিদ্যা অধ্যয়ন। 
রাগ ককণী। 
গুন নৃুপবর অবস্তীনগর 
রামনারায়ণ গেল! । 
মঙ্গির নিগমে , মুনিবর স্থানে” 
দেখি দিব্য পাঠশাল! ॥ 
তপোঁধন সুখে অনেক বালকে 
“অধ্যয়ন সাবধানে । 
সর্বগুণযুত. কর্ম করে নীত 
জগতে যশ বাখানে ॥ 
দেখি স্থুখ মনে মুনির" চরণে 
 প্রমিল রাঁম হরি । 
ক্বোছাকারে কোলে করি ॥ 
অপদ্ধপ হু কিকারণে কয় 
কিবা! দম ধৌহার নাম । 


সু. 


মুনি ভাগ্য মানি সহিত ত্রাঙ্গঈ 
পুত্রন্নেহে অতিরেকে। 
অরজল দিয়! যতন করিয়া . 
দৌহারে পড়ান তুখে | 
পরে রাম হরি করে খড়ি ধরি 
অক্ষর করিলেন জান । 
সংস্কার সাধি মহা বল বুদ্ধি 
ব্যাকরণ করি বাখান & . 
নাটক নাটিক! * স্থৃতি শ্রুতি টীকা 
ভাগবত পুরাণাদি। 
নিগম ধেয়ানে যোগী নাহি জানে 
সে পহ বিদ্যা-অবধি ॥ 


,দশকর্দ্ম পুথি পড়িল শ্রীপতি 


ভারত বাখান করি । 
যত কাব্য সব শিখিল মাধব 
গুরু তরাসিত হেরি ॥ 
দীপিকার তন্ত্র শেষগুণ মন্ত্র 
গজবিদ্যা অঙ্গভার । 
অবনীর মাঝে যত বিদ্যা আছে 
অবিদ্দিত নাহি আর ॥ 
চোষাট্রদিবসে রাম হৃধীকেশে 
চৌধষটি কল! শ্িখিল। 
পূর্ণ অধ্যয়ন জানি ছইজন 
গুরুর নিকটে গেল ॥ 
তবে রাম কান গুরু 'বদ্যমান 
প্রণতি করিয়! কহে। 
মাগহ দক্ষিণা দিয় ছুইজন। 

- যাইব নিজ পনিলয়ে ॥ . 
যেই ইচ্ছা মনে মাগ মোর স্থানে 
"নিশ্চন্স তোমারে দিৰ।. 
রিলস্ব লাসপ্র গুন মহাশয় 
বেগে মপুরে মাধ ॥ 


৯১৩ 


দৌহার উত্তর ভাবে দ্বিজবর 
এরদোহে মানব নয়। 
বলে যে মাগিব তাহা আঙি দিব 
এই দেব দয়ামর। 
দোহার উত্তর শুনি ছ্বিজবর 
চলিল ব্রাঙ্গণ পাশে । 
গোবিন্বমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
শ্রীমুখনন্বন ভাষে ॥ ২২১ 


' শঙ্খান্থুর বধ। 


রাঙ্গিনী টোড়ী। | 
আমার জীবন যাহুমণি ॥ গর ॥ 


হরি বলরাম যবে মাগ্িল মেলানি। 

মায়া মোহে কান্দি দ্বিজবর বলে বাণী॥ 
তিপেক বিশ্রাম কর গুন ছুই জ্। 
ব্রাহ্মণীকে দিজ্ঞাসিয্! মাগির দক্ষিণা ॥ 
এত বলি দ্বিজবর চলিঙ্স। মন্দিরে। 

কহিল সকল কথ৷ ব্রাহ্মণী গোচরে ॥ 

হেথা এসো প্রাণপ্রিয়ে বলি হে তোমারে । 
মেলানি মাগিল মোরে রাম দামোদরে ॥ 

. দক্ষিণা মাগিব যাহ! তাহ! দিতে চাছে। 
গুনিয়। ব্রাঙ্গনি কানে বালকের মোহে ॥ 
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ দোহেঁ কানিয়। কানিয়] । 
রামকৃঞ্চ সন্নিকটে দাণ্ডাইল গিয়া ॥ 
দক্ষিণ। মাগিব কিবা শুন রাম কান । 
পুত্রের শোকেতে' মৌরববদরে পরাণ। 
এক মাত্র পুত ছিল সর্ব হুশার। : 

+ স্ববদধি বিতযাব পের ষাগর ॥. | 





পা দেখি কোপে কৃষ্ণ ধরেন ধাইয়া। 


নিক্ষল জীবন অপুত্রক ক্ষিতিমাঝে। 

যে পুত্র মরিল তাহা মাঁগি কোন্‌ লাজে ॥ 
নাকানছ বিপ্রনারী বলে রাঁম কানে। 
সেই পুত্র দিব আমি তোম! বিদ্যমানে ॥ . 
যে মারিল পুগ্র ভব বধিব ষে জনে । 
যম জিনি দিব আনি তোমার নন্দনে ॥ 
এত বলি ব্রঙ্গণ ব্রাহ্মণী প্রবোধিয়া । 
সমুদ্রের কুলে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া 
মহাক্রোধী হৈয়া কৃষ্ণ যুড়িল সন্ধান । 
তরাসে বরুণ আইল কৃষ্ণ বিদ্যমান ॥ 
বরুণ প্রাণের ভয়ে থরথর কাপে? 

প্রণতি করিয়। কহে গোবিন সমীপে ॥ 
আমি নাহি মারি প্রভু খষির কুমারে। 
যে মারিল তার বার্তা গুন চক্রধরে॥ 
শঙআানুর'স্ুত পঞ্চজজন্ত,নাম ধরে। 
খবিপুত্র গিলিয়াছে সমুদ্র ভিতরে ॥ 

বার্তা পেয়ে,রাম কৃষ্ণ নাম্িল সাগরে। 
চাহিয়। বুলেন পকজন্ত শঙখানুর়ে ॥ 

জল লক্ষ যোজন গতীর রত্বাকর | 
দেখিতে না পাই কৌথ| আছে শঙ্মানুর ॥ 
চাহিয়৷ বুলেন জলে রাম নারায়ণ। 

দোহা দেখি উঠে শঙা করিয়া গর্জন ॥ 
সা 
পিছলি পড়িছে গায় গেল পিছুলিয়া 
গহন গভীত জলে প্রাণ লয়ে ভাগে। 
খেদাড়িয়। যায় কষ তার লগে লঙ্গে ॥ 
বিক্রমে কেণরী ক ধরিল তাহারে । 
শক্তিহীন কৈন তারে, গধার প্রহার ॥. 
প্রাণত্যাথ কানে শা বর্পিধ বর্টন। 


ম ঞ ঠ পেন হক কি 
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গোবিলামজঙা ১৯১ 


তার নীভিশখ কৃষ্ণ নিল নিজ কয়ে। এবড় প্রমাদ ভে পাপী সব স্বর্গে গেল 
শঙ্খ বধ করি.কৃষ। গেল বমপুরে ॥ অকারণে কিবা লিখি গড়ি ॥ 
কষে দেখি পাপিলোক যায় মুক্ত হৈয়া। কেশব কহিল যম কেন কর মতিভ্রম 
ছঃবীন্তাম্‌ ভীকে নাধ মোরে কর দয়া ।২২২৫ ত্যজহ মনের অতিমান। 
টিনা স্বরূপ কহিন্থ তোরে নয়নে দেখিলে মোরে 
পাতকী পাইবে পরিত্রাণ ॥ 
যমপুরী হইতে মুনিপুত্রের মোর নাম ধরে যেবা৷ বৈষ্ণব করয়ে সেবা 
,  উদ্ধার। দুত না পাঠাবে তার ্বার। " 
রাগ্িনী পট ম্জরী । 4৪ লক ৯ ডা 
শঙ্খান্থর বধি জলে রামকঞ্চ কুতৃহলে কু আজ্ঞা দিল যবে শুনিন্া শমন*্তবে 
চলি গেল সঞ্জীবনী পুরী | কহে প্রভূ কেন আগমন | 
কষে দেখি প্রেতপতি দণ্বৎ করে স্বতি গোবিন্দ বলিলবাণী কোথা আছে দেহআনি 
বসাইল সিংহাসমোগ্রারি ॥ মোর আগে মুনির নন্দন ॥ 
ঞনথে জে যমের পুরী পাপীকে প্রহার*করি আজ্ঞা পেয়ে প্রেতপতি খাতা হৈতে শীগ্রগতি 
ফেলাইল পুরীষের কুণ্ডে। দিল আনি ছিজের কুমার। 
বড় বড় কীট খায় চক্ষু মেলি যদিযায় গুরুপুতর লয়ে ইরি রথে আরৌহণ করি * 
দুত সে মুধগর মারে মুডে ॥ চলি গেল অবস্তীবাজার। 
গলেতে বড়সী দিয়া, কারেগাছেখীচে লৈয়। তবে প্রতু ভগবান গিয়া গুরু বিদ্যমান 
* কার মুডে দিয়াছে পাষাণ। পুত্র দিল ব্রাঙ্গণীর কোলে। 
তার নারী তণ করি কার কোলেঘে় ধরি ভরসা গোবিন্দ পাঁষ ছুঃখীস্ঠাম দাস গ্রাস 
* ক্ষয়ে মাংস কাটে খান খান।॥ কৃষ্ণরস গোবিনমঙ্গলে ॥ ২২৩॥ 
মের যাড়ন যত বপিবারে পারি কত | 553 
উচ্চরবে ডাকে পাপিগণ। ৃ্‌ 
দেখিয়। দয়াল হরি বলে সবে যাহ তরি গুরুদক্ষিণ! দনপুর্্নক 08 
. রানার " মধুরা প্রত্যাগমন। 
গুন মহাব্পমণি- দয়! করি চক্রপাণি রাগ সারে । 
পাঁপিজনে পাঠান বিষানে | বন্ধু নারায়? সুখন্চাত। ॥তঞ্র। 
পরম আনন! সবে নৃত্য গীত কলরবে হেনমতে রামকৃষ্ণ জবস্তীনগরে। 
+ গেমসে বৈ স্থানে গু্'লয়ে সমর্পিল আঙ্গদী গোচরেশ”” 


গা পি পুরগেযে উল্লসিত রানী রাদ্ণ। 


চিএ কন 


গুতোৎযুবে বৈধ দাম নানা রত্ন ॥ 


৯৪৯৭ গোবিল্দস্দ- ল্য | ৭ 


জানাজানি হৈল লোক এব কথখনে। 
যম জিনি আনি দিল গুরুর নন্দনে ॥ 
ধন্য ধন্য রাম ঘোষে সর্বজনে। 
তবে মুনি আশীষ করিল রামকানে ॥ 
নানা রত্ব আভরণে বিচিত্র বসনে। 
কর্পুব তাম্ব,ল মাল্য গুগন্ধি চন্দনে ॥ 
মুনি কহে শুন বাণী রাম দামোদব। 
দক্ষিণা পাইলাম আমি দৌহে যাহ ঘর ॥ 
পড়িলে ষে সব বিদ্যা হবে লক্ষগুণে। 
কীর্তিমস্ত হবে ষশঃ ঘুষিবে ভূবনে ॥ 
ব্রাহ্মণী ভ্রাম্মণ দৌহে দণ্ডবৎ কবি। 
তবে বাম গোবিন্দ চলিলা মধুপুবী ॥ 
যাইতে হইল পথে দিন অবশেষ। 
বামকুষ্ণ সাষান্কে মথুবা পববেশ ॥ 
বাপ মায় প্রণাম কবিল ছইজন। 
দেখিয! দৈবকী বন্থু আনন্দ বদন ॥ 
দৈবকী বন্ধন কৈল অতি ওুদ্ধরচিন্তে 1 
ভোজান বিল বন্থ রামকৃষ্ণ সাথে ॥ 
আচমন করি ভোগ তান্বল কপ্ূুবে। 
হই ভাই শুতিলেন পালক্ক উপবে ॥ 
গুন বাজা পরীক্ষিত কহি যে তোমারে । 
হেন বপে গোবিন্দ বিহরে মধুপুবে ॥ 
কুবজী ঝরিছে আশ! কৃষ্ণ ভজিবাবে। 
তাব ভাব গদাধর জানিল অন্তরে ॥ 
উদ্ধব সংহতি করি 'কমললোচন। 
কৌতুকে চলিল কুঙ্ণ কুবজা ভবন । 
কৃষ্ণ আগমন আশে কুজ্জীর উল্লাস । 
নানাবিধ মত করি'সাজাইল বাস ॥ 
বিচিত্র চিত্রিত 'ঘর অতি মনোহর । 
চল্মনের ছড়া বাটি ছুধাল তুল্দর ॥ 
উপরে পতাকা ছেঁটে কনকের বারাঁ। ৭ 
খচিত মূকুন্দ মি ঈটারির। বার! ॥ 


নান! রত্ব বন্প হধ্যে পালক্ষ নেহালি। 
আসে পাশে রাখিয়াছে চিত্রিত পুত্ুলি ? 
নানা উপহার আনি হুগন্ধি চন্দন । 


তৃঙ্গাবে ভরিয়া! জল অস্বৃত তুলন ॥ 
দ্বারে বদি আছে.কৃষ্ণ দরশন আশে । 
ছুঃখীশ্যাম কহে প্রভূ গেল ভার বাসে ৪২২৪1 


শ্রীকৃষ্ণের কুজ্জার সহিত বিলাস। 
রাগ ধানশ্রী। 


শুন বাজ! পরীক্ষিত কুক্জ্ী গৃহে উপনীত 
উদ্ধব কবিয়া কৃষ্ণ সঙ্গে। 

কৃষ্ণ দেখি সন্নিকটে অঞ্জলি করিয়া উঠে 
প্রেমভবে পুলকিত অঙ্গে ॥ 

কুজীব অস্থিব মতি দণওবৎ করি স্যতি 
বসাইল রত্ব সিংহাসনে । 

আনি স্থশীতল বারি পাদ প্রক্ষালন করি 
পাদোদক খাইল শুদ্ধমনে ॥ 

কপুব তাম্ব,ল গুয়া কন্ত,রী চন্দন চুয়া 
ধুপ দীপ গন্ধ আমোদনে। 

নানা উপহাব আনি কটাক্ষ সন্ধান হাজি 
দাগ্ডাইল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 

অঙ্গ ভঙ্গ হাস্যোল্লাম নাগরী নাগর পাশ 
বাহু পসারিল দামোদর । 

আলিঙ্গন দিয়া হুখে “চুম্বন কিয়! মুখে 
বসাইল পালস্ক উপর । 

রতিরসে হ্থুপণ্ডিত রূভসে সরম চিত 
যেন অলি কমল কুগ্ছমে। | 

যোগী মুনীর হারে বিগানে ন! পায় তারে 

_ কুজী সঙ্গে রসসমাগগে ॥ 1 

অপাঙগ ইঞ্ছিত বাস.” মদনে বিদ্সে ছাল 
উৎনিল জেনে: 





গোবিল্মজল 


কুজী বড় ভাগ্যবান দখা করি ভগবান 
_ বলিলেন মাগি লহ বর॥ 
কুজী বলে শুন হরি চরণে গোঁচর করি 
ৃ পরিতোষ না হুইল মন। 
ভজিতে.লালসা তোরে দিন চারি মোর ঘরে 
-  কৌতুকে বঞ্চিবে নারায়ণ ॥ 
ভক্তিমত্তী অভিলাবে আরতি পিরীতি রসে 
রহে কৃষ্ণ চতুর্থ দিবন। 
*রাধাকৃষ পদ রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
গোবিন্দমঙ্গল মধুরস ॥ ২২৫॥ 


কৃষ্ণের অক্র,রগৃছে গমন । 


রাগিনী টোড়ী2। 
, কে জানে রামের নাম। 
বেদে দিতে নারে সীমা ॥ প্॥ 


মুনি বলে শুন রাজ কুব্জী গৃহে হরি । 
রঙ্গরস কৌতুকে রহিল! দিন চারি & 
কুজীর অভাগ্যকথ। শুন নৃপবর । 
কামে মত্ত হৈয়! না মাগিল অন্ত বর ॥ 
অখিল.শরণদাত! দয়া কৈল তারে। 
প্রেমূতক্তি না মাগিয়া মাগে কাম বরে ॥ 
, সহজে সামান্য বুদ্ধি গোবিন্দের মায়া । 
্ীকাস্তী বিহনে নাহি পায় পদছায়া ॥ 
পরম হুল্লভি সেই গোব্তি ভজন । 
যেপ্ধার মনের মত দেন নারায়ণ ॥ 
কুক্জীর মানস পূর্ণ করি দামোদর । 
উদ্ধব সংহতি গেল অক্রুরের ঘুয়॥ 
বৃষ আগমন গুনি অক্র,র বিভোর । 
কে কহিতে পা ভার আননের ওয় ॥ 
প্রেমভরে পুলকিত খাদ গদ অন ৬ 
রুষ দরশনে ড় পোর্সের সুবি ॥ 


৯৯৩ 


দণ্ডবৎ করে স্থৃমি অবনত শিরে। 
অশ্রজল ঝরে আখি কম্পিত অধরে ॥ 
সিংহাসনে বসাইল শ্রমধুহদনে | 
স্থশীতল জল আনি পাখালি চরণে ॥ 
পাদোদক পান করি সবর্গ সহিতে। 
মঙ্গল আবতি কৈল দেব জগন্নাথে & 
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প নানা উপহাবে। 
ষড়ঙ্গে করিল পুজ। ত্রিদশ ঈশ্বরে ॥ 
পুজিল উদ্ধব তবে বিবিধ বিধানে । 
নাঁনা আভরণ দিল বিচিত্র বসনে॥ 
উদ্ধব বিস্ময় অক্র.রের ভাবদখি 1 
বসিল অবনীতলে আমন উপেক্ষি ॥ 
তবেত্ত অক্র,র কর যুগল করিয়া। 
হরিপদে স্তব করে দৃণ্ডবৎ হৈয়া*॥ 
কুপা কব জগদীশ করি নিবেদন। 
জন্মে জন্মে পাই যেন ও বাঙ্গা চরণ ॥ 
এই মোর নিবেদুন শুন দয়াময। 
কর্ম অনুসারে যথা তথা জন্ম হয়॥ 
সে দেহে যেমন ভক্তি রহে তব পদে । 
সেবক করিয়া রাখ নিজ পরসাদে 
অক্রংরের ভাব দেখি কমল নয়ন । 
হাতে ধরি তুলি তারে দিল মালিঙ্গন ॥ 
ঝ্ং বলে অক্রুর গুনহ মোর বাণী । 
গৌরব .কুটুস্ব তুমি হেন কর্থা কেনি। 
অক্রুর ব্লয়ে হুপ্রি না করিও মায়।। 
শীতল হইতে চাই দেহ পদছায়] ॥ 
অভয় শরণদাতা তুমি কৃপাসিস্কু। 
কেবল করুণাময় পতিতের বন্ধু ॥ * 
সংসারসাগরে পড়ি মায়ার মোহিত ।, 
সর্ব্ব রসে রসী তব তজনে বঞ্চিত ॥ 
কি কহিতে পারি প্রভূ তোমার মহিমা! 
চরণে শরণ "দিয়! কিনিলে হে সামা ॥ 


খই 


শ্রীকৃষ্ণ সদয় দেখি অক্র,য়ের ভক্ষি। 
ইহলোকে সুখে থাক অস্তে পাবে মুক্তি ॥ 
অক্র,রেরে অনুগ্রহ করি নরহরি । 

উদ্ধব সংহতি কুষ্ণ গ্রেল! নিজ পুবী ॥ 

শুন পরীক্ষিত রাজা পুরাণ বচন । 

ওধা গোপী গোবিন্দেরে চিত্তে অনুক্ষণ ॥ 
গোপীর একান্ত ভাব অন্তরে জানিয়!। 
উদ্ধবে'কহেন কষ আশ্বাস কবিয়1॥ 

চল তুমি প্রবোধ করিতে গোপীগ্ণে । 
গোবিন্দমক্ল হুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ২২৬॥ 


উদ্ধবের বৃন্দাবনে গমন । 
বাগ কল্যাণ । 


গোপীর একাস্ত ভাব জানি প্রস্থ পদ্বনাভ 
উদ্ধবে ডাকিয়! কহে হুবি। 

তবমি মোর নিজ জন চল দ্রুত বৃন্দাবন 
প্রবোধ করিতে ব্রজনারী ॥ 

যত সব গোপনাবী কুলকন্ম পরিহপ্রি 
শবণ লইল মোব পায়। 

আম! বিনে চিত্তে আর অন্য নাই তা সবার 
অহনি শ আমাবে ধেযায় ॥ 

মথুবাগমন দিনে ন] কহিয়্! গোপীগণে * 
অক্র,র সংহতি আসি রথে। 

তাহা দেখি ব্রজজায়া গুরুভয় উপেক্ষিয়া 
আম প্রতি আগুলিল পথে ॥ 

কহিল সে গোপীগণে সৃধুপুরী চারি দিনে 
দেঁিয়! আসিব পোপপুরে। 

পৃথ্‌ নিরশিয়! বেন আহছয়ে গোপিনীগণ 
তেকাযণে পাঠাই তোমারে ॥ 

দামাক করিও বাণী ছি উদদেখ জানি 
শীধার্র ররিহ শমাকারর। 


গোবিস্ নত | 


এতেক বলিক্না হরি উদ্ধবেরে দয়া করি 
বলে চণ রথের উপরে ॥ 

গোবিদ্দের আজ্ঞা! পাইস্! উদ্ধব আনন্দ হৈয় 
বিদায় মাগিল পদতলে । 

কৃষ্ণ অন্ুচন্ন মতে গোপপুরে প্রবেশিতে 
বন্দাবনমুখে বেগে চলে ॥ 

আরোহণ করি রথে চলিল হরষ চিত্তে 
যমুনা হইল পথে পার। 

দিব। শেষে উত্তরিয়। ব্রজপুরে প্রৰেশিয়া” 
নন্দালয়্ে কৈল আগুসার ॥ * 

উদ্ধব গমন শুনি আগ্রগে আইল ব্রজমণি 
পাদ্য অর্খ্য লয়ে ততক্ষণ ॥ 

গোবিন্দম্ল পোথা ভুবনে ছল্লভ কথা 

"  বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২২৭ ॥ 


উদ্ধবের সহিত নন্দ 
যশোদার কথা । 


বাগ কেদার। 
দেখ গোবাচাদের বাজার ॥ ঞ্র॥ 


শুন রাজ। পবীক্ষিত গোবিন্দের লীলা 
দিব শেষে উদ্ধব গোকুলপুরে গেল! ॥ 
সে দিনে গোয়ালাকুলে আনন্দ উৎসব । 
হেনকালে নন্দালক্বে প্রবেশে উদ্ধব ॥ 
রথ বাখি সিংহদ্বারে প্রদত্রজে যায় । 
পাদ্য অর্ধ্য লৈক্মা নন্দ আইল তথায় 
ষড়ঙ্গে করিল পুজা উদ্ধাবের তরে । 
দিব্য গৃহে বসসাইল পালক উপারে ॥ 
আদর করিয়া দি মধুয় ভোজন । 
কপু র্‌ তাল মানা সুগন্ধি চর্জন ॥ 
নন্দ বলে উ্থাঃ্‌ কছিবে ছ্মজজ'। 
রুনা চার্জ । 


পোঁদ । ১৯৪ 


কাদিয়া যলোদা নগ্গ কহেন উদ্ধবে | 
নিরবধি পোড়ে মন ন! দেখি যাদবে ॥ 
তিলেক যে চীন সুখ না দেখিলে মরি । 
আমা স্বাকারে মনে না! করিল হরি ॥ 
তার গুণ গণিতে বুরয়ে ছুটী আঁখি। 
সে কান্গ বিহনে সব অন্ধকার দেখি ॥ 
যতেক প্রবোধি চিত্তে বোধ নাহি মানে । 
অহর্নিশ দেখি কৃষ্ণ নয়নে নয়নে ॥ 
”গোধন লইয়া যায় গোপশিশু সাথে। 
কতক্ষণে আসিবে চাহিয়া থাকি পথে ॥ 
দেখিয়! সে চান মুখ প্রাণ পাই তবে। 
ক্ষেমন করিয়া মনে প্রবোধিব এবে | 
লীল! খেলা ক্রীড়। কর্ম তার রূপ গুণে। 
ঢাবিতে গণিতে তনু বিদ্ধিলেক ঘুণে ॥ * 
অনেক পুণ্যের ফলে নিধি পাইন্থ কোলে। 
হারান হাতের নিধি পাপ কর্ম ফলে ॥ 
গুনহ উদ্ধব এই অন্রাগে মরি । 

আমা সবাকারে মনে না করিল হকি 
নয়নের, তারা কিব1 পরাণ পুতলি। 
বিম্মক্িতে নারি তিলে রাম বনমালী ॥ 
এই কথ! মনে ঘড় আছিল সন্দেশ 
মধুরায় গিয়া! পুনঃ না৷ কৈল উদ্দেশ। 

* ক্ষহিতে কহিতে কান্দে নদ যশোদায়। 
বায়স পালিল কিবা কোকিলের ছায়॥ 
উড়িয়া চলিল পক্ষী পড়ি রয় বাসা। 
সেই রূপে গেল কৃষ্ণ করির। নিরাশ! ॥ 
অনেক বিলাপ করে যশোম্তি নন্দ । 
কাতর ধেখিয়া উদ্ধবেরে লাগে ধন্ম॥ 
'৬করকোঁড় ফরিতু! উদ্ধব বলে বামী। 
জারা 





নন্দ ধশোদার প্রতি উদ্ধবের 
উপদেশ। | 


রাগিনী করুণা । 


নন্দ যশোদার পাশে গোবিদের ইতিহাসে 
উদ্ধব যুগল করে কয়। 

তোযা সবাকার তরে পাঠাইয়া দিল মোরে 
সেই কৃ দীন দয়াময় ॥ | 

শুন যশোমতি নন্দ সেই বাম শ্তাম চক্র 
অধিল জীবের স্বখদাতা। 

প্রকৃতি পুরুষ পর নিগ্চমেব অগেচির 
ত্রিগুণ ধারণ মাতা পিতা । 

ষেই ত্রিদশের সার জীব লাগি অবতাৰ 
অনস্ত অগ্রজ বলরাম ৷ 

পুর স্নেহ ছাড়ি তারে ভক্তিভাবে নিরস্তবে 
বদনে বূলিবে তার নাম ॥ ৪ 

যোনীক্র মুনীন্ত্র আদি ধ্যান করি নিরবধি 
যে পদ দেখিতে নাহি পায়। 

সে প্রভু মনুষ্য রূপে উদ্ধারিতে ভবকৃপে 
ননানৃত জগতে বলায় ॥ 

অনস্ত চরিত্র তার অনন্ত মহিম। যার 
অন্ত না পাইল কোন জন। 


৭ বাঞাকক্পতরু'নাম, প্রণতপালন শ্যাম 


খলকুল করে সংহারএ ॥ 

শয়নে ভোজনে পথে সদাই চিত্তিবে চিত্তে 
তিণেক বিস্মর পাছে তারে। 

তো সবাকার ভাব, জানি গ্রতু পন্বনাত 
প্রবোধিতে পাঠায় আমারে ॥ 

গোবিদ্দের আজ। এই তোমারেশ্« স্কাই" 
তাবিলে পাইবে নারায়ণ । 


'উদ্ধব সে ও্জ্ঞানী হিত উপদেশ জানি 


প্রধোধ করিদ সুজ নারাজ « 
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উদ্ধব যশোদা নন্দ ক্কষ্ণকথ। প্রেমানন্দ 
রজনী হইল অবসান 1 


কোকিল কাহল পুরে তরুডালে নাদ করে 


নিদ্রা ত্যজে গোপিনী গোওয়াল ॥ 


আলস্য ত্যজিয়া নারী মঙ্গল আচার করি 


মুখে কৃষ্খনাম উচ্চারিল। 
গ্রহ ব্যবহার সারি ছান্দনী মস্থনী ধরি 
বেগে দধি মন্থন করিল । 
মন্থন সারিয়া বেগে হজবালা অনুরাগে 
সাত পাঁচ মেলি এক সঙ্গে । 
রত আভরণ পরি কাখেতে কলসী করি 
ভাস্য পরিহাস রসরঙে ॥ 
যমুনার জলে যায় কেহ কেহ শীত গায় 
করতালি দেয় কোন জন। 


নন্দ দ্বারে দেখি রথ আলো(করিয়াছে পথ 


রত্বমণি উজোর কিরণ ॥ 


দেখি রথ মনোহারী বেড়ে প্লোপী সারি সারি 


কৃষ্ণ অন্ুচর মনে জানি । 


গোবিন্দমজল রসে ছুঃখীশ্টাম দাস ভাঁষে 


ভার হরি খোর তরজিণী ॥ ২২৯ ॥ 


উদ্ধবের নিকট গোপীগণের খেদ / 


রাগ নিম কেদার। 
কান গুণে ঝুরয়ে পরাণ । 


শ্ামবন্থ বিনে মনে নাহি জানি আন ॥ 


গুন রাজা কৃষ্ণকর্থ! পরম দুর্লভ । 
নন্দ যশোগার প্রতি প্রবোধে উদ্ধব 


কফকথা ব্রা পোহারন রাতি। ঘর 


বিহাকর্শ উর)ারিয! শীযগৃতি. 


গোবিলামহল। 


বস্ত্র রত্ব পরি রথে কৈল আরোহণ। 
ছেনকালে পথে রথে বেড়ে গোপীগণ ॥ 
উদ্ধব কৃষ্ণের চর জানি অন্মানে। 
প্রেমাতুর হৈয়। ভাবে ঝুরয়ে নয়নে ॥ . 
হাহ! কৃষ্ণ বলি কান্দে রথখান বেড়ি ॥ 
করষোড় করি উদ্ধবের পায় পড়ি ॥ 
গোপীগণে দেখিয়া উদ্ধব নামে তলে। 
দ্বডব করে তারে গোপিনী সকলে ॥ 
তোমর। সকল গোপী রুষ্ণ পরায়ণী । 
দণ্ডবৎ কেন মোরে করিলে গোপিনী ॥এ 
কৃষ্ণ সঙ্গে প্রেমরঙ্গে করিলে সেবন । 
তোম] সবাকারে কৃষ্ণ ভাবে অন্ুক্ষণ ॥ 
তোমা সবা লাগি হরি পাঠাইল মোরে ) 
শুনিষ্বা কাতর গোপী কহে উদ্ধৰেরে ॥ 
পুলকিত তনু কেহ কম্পিত অধরে। 
অনুরাগ ভরে কেহ কহে উদ্ধবেরে ॥ 
অক্রুরে পাঠায় রথে পাপ কংসাস্থ্র 
কপট করিয়া কষে নিল মধুপুর ॥ . 

প্রাণ তেয়াগিল কংস ক₹ঝু দরশনে। 
আম! সবাকারে মনে পড়ে এত দিনে ॥ 
গুন হে উদ্ধব কৃষ্ণ এত মায়া জানে। . 
চারি দিনে আজিব বলিল বিদ্যমানে ॥ 
পুনরপি না আইল বিম্মরিয়া আমা ।. 
কি ভাগ্যে উদ্ধব কৃষ্ণ পাঠাইল তোমা ॥ 
কহিতে কহিতে গোপী কান্দিয়া বিকল । 
টল টল মুকুতা নয়নে বহে জল 

ফি কহিব উদ্ধব কানগুর প্রেম ফান্দ। 
মনোমোহনীয়1 রূপ ধরে শ্যামচান্দ | 
সহজে আমর! যব গোয়ালার মেয়ে |... 
ত্যজিল গোবিন্দ তথা, রর বধূ. পো & . 
নান! রস বৈদ্বগ্ধী ষে ধনী সকল! 
ভাছে নটবর ষ্যা 'তৃষত'বংয়াল্‌ রী 


গোবিশাযগল 1 


থ| নান! রঙ্গে বন্ধু ভুলিল পিরীতে । 
বঞ্চিত জামরা না পাইনু প্রণনাথে॥ 

সে রষে রসিয়া শ্যাম রসবতী নারী। 

কি গুণে.আমর! পাব মুকুন্দমুরারি ॥ 

কহিতে কহিতে গোঁপী কাদদিয়। বিকল । 
শ্যামসন্গে গেল ব্রঙ্গ বৈভব সকল ॥ 

কি কহিব উদ্ধব কহিতে ফাটে বুক। 

ঘার লাগি গুরুদনে হইল বিমুখ ॥ 

'প্রেমাতুর হৈয়া সবে কহেন উদ্ধবে। 
ছুঃখীশ্য।ম কহে গোপী কষ্খপ্রেম পাবে 1২৩০ 


কৃষ্েন প্রতি গেপীগণের অনু- 
॥ যোগ ও উদ্ধবের উপদেশ |. 


রাগ কেদার। 


'অনুর[গে ব্রজনারী উদ্ধবের করে ধরি] 
বসাইল রত্ব সিংহাসনে । 5 
মঙ্গল আরতি করি *[বসিয়াত সারি সারি 
, কহে কথ! কষ ম্মঙরণে ॥ 
কৃষ্ণগুণ উনমাদদে প্রেমাতুর গদগদে 
হৃদি মধ্যে বাড়িল তর 


_ পকৈহ মৌন হৈয়া রে কেহ উদ্ধবেরে কছে 


বছে অশ্রু পুলকিত অন্ন | 

উদ্ধব শুরহ কথা শ্ব্যামগুণে মর্মব্যধ। 

কহিতে বিদরে বুক প্রাণ । 

কৃফের এমনি মায়া, আমর! না জানি তাহ 
ছণমতি গোপিনী গোয়াল: , 

* চতুরস্ছ্জন হরি জানে নান! রঙ্গ করি 
“ভ্গে ভূলাইল গোঁপিকারে। 

পথিক জনের রীতি: শরম ত্যর্জি শী্গততি 
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কহিও কার পাশে দ্বাসীকে নিবিনি-দোষে 
তেয়াগিলে কি ধর্ম তাহার। 
দেখিয়া সুজন অতি শরণ লইনু তথি 
দৈব দিল হুঃখের পসার ॥ 
ভাবিতে রমিক রায় দিবস রজনী যার 
তাহে গুরু পুরী প্রিয়জন। 
একে সে মরম ছুঃখ তাহা দেখি গঞ্জে লোক 
জীয়ত্ে থাকিতে সে মরণ ॥ 
মে পহু আনন্দ রনে মধুপুর বধূ পাশে 
বৈদগধী সে নব যৌবনী । 
আমর! ব্রজের নারী কিবা রূপ গণ ধরি 
তেঞ্চি বিস্মরিল যছুমণি ॥ 
, উর্ীব কহেন শুন ভাগ্যবতী গোপীগণ 
কেন মনে কর অভিরোন্ব। 
সে গ্রন্থ দয়াল বড় ভাবিলে পাইবে দৃঢ় 
অঙ্রাগ্ ভরে দেহ দোষ ॥ ৰ 
শুন সর্ব ঠাকুরাণী আজ্ঞা দিল চক্রপাণি 
প্রবোধিতে তোমা! সবাকারে। ১ 
আমার বচনে মনে ভাব তারে রাত্রিদিনে 
তবে সে পাইবে গদাধরে ॥ 
তোমর! পূর্বের কালে অখণ্ড শ্রীফল দলে 
কাম্য করি পৃজিলে শঙ্করে। 
খুহর দিল বরদান এপ্রমে পাইলে ভগবান 
দাসীরূপে'ভজিলে-কুফেরে ॥ 
তোম।.সবাকার গুণ ভাবে কৃঝ পুনঃ পুনঃ 
ধারে যোগী বেয়ানে ন। পদ | 
অনেক যন করি মোরে পাঠাইল হরি 
প্রবোধিভে তোমা সবাকায় ॥ * 
উদ্ধব গোগীর লগে কৃষণকথ। ভ্তুকাদে 
বিনোদিনী আইল তথায় । 
উদ্ধবে বেখিয়/হাধি গোপীর সমাজে বসি 
হংধীওায দাস রম গার 
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রাধিক! ভঁদ্ধব সংবাদ । 
রাগ বরাঁড়ি। 
জ্বনমুখে ধধনি শুনি বিনোদিনী 
আইল উদ্ধব পাশে । 
চর দরশনে প্রেম বাড়ে মনে 
রসের তরঙ্গে ভাসে। 
বিনোদিনী দেখি আসন উপেখি 
, উদ্ধব প্রণতি করে। 
রহে যোড় করে বসিবার তরে 
রাধিক। বলিল তারে । 
কহু হে উদ্ধব, কুশলে মাধব 
আছেন অগ্রজ সঙ্গে । 
আমার করমে কি বিধি ভরমে ' 
নিখিল শোকতরজে ॥ 
সুখময় শ্যাম মধুপুর ধাম 
পাইল আনন্দ নিধি। 
মনোমোহনীয়া শ্যাম 'চিকণীয়! 
তানে নান বৈদগধী & 
কুবুজী তুলন ভাগ্যবতী হেন 
না! দেখি নাগরী মাঝে। 
মনের হরিষে কোলে করে রসে 
পাশে পাস ব্রজরাজে ॥ 
রসিক সুজন মেই ভগবান 
ভুলন। কি দিব তারে। 
কি ভাগ্য না জানি প্রভু শিরোমণি 
পাঠাই দিল তোমারে ॥ 
কহিতে কখন বিদরয়ে মন 
,  ৰান্ধিতে না পারি হিন্বা ॥ 
স্যাম সঙ্গে যবে বঞ্চিলাম তবে 
না জানি এত বলিয়া ॥ 
শুছি এত সা কছেন উদ্ধব 
সীতা যুগল .পাছি,। , 


খ্বোনন ল। 


ত্যজহু বিষাদ প্রভুর প্রসাদ ' 
শুন রাধা ঠাকুরানী ॥ 

তিলে তিলেস্টায় মুখে বাধ! নাম 
সদাই ম্মঙ্রে তোমা । 

গোবিন্দ মঙ্গল কারুণ্য কেবল 
হরচিল ছঃখীশ্যাম। ॥ ২৩২ ॥ 





রাধিকার খেদোক্তি । 


রাগ বসত্ত। 
কি লাগিয়া মোরে মনে করিবে কানাই ।, 
আর কি ব| বৃন্দাবনে বিনোদিনী রাই ॥ 
নয়ন নিমিখে কত যুগ বহি যায়। 
অবিচ্ছেদ পিরীত্বি এমন ছুঃখ তায় ॥ 
তার'লাগি জাতি কুলে দিয়! জলাঞ্জলি। 
ভবে প্রভূ বিস্মরণ রাধা চত্ত্রাবলী ॥ 
কহিও উদ্ধব সে বন্ধুর রাঙ্গ। পায় । 
ছুঃখীশ্যাম কহে গোপী পাবে শ্যামরায় ॥ 


অন্গরাগ ভরে রাধা বিনোদিনী কয়। 
মর্ম ছখ শুনহ উদ্ধব মহাশয় ॥ 

তুমি যে কহিলে কান্থ সদা স্মরে মোরে, । 
সে সব চাতুরী জানিলাম দৃষ্টাস্তরে ॥ 
আসিব বলিয়া গেল] সত্য এ বচন । 
পুনরপি বন্ধুয়া না! আইল বৃন্দাবন | 
তার নব অনুরাগ আগুনের ঘর। 
কহিতে তোমারে যত দগধে অস্ত্র ॥ 
এক দিল যাই আমি যমুনার জলে । 
দবেখিল নাগর কাছ কদম্বের তলে 
মোরে দেখি রছে পথে বাহ পঙদাকগিয়া । 
আলিকন দিতে-ক্যাহস ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
তায় রস লারণ্য যেখিয়। জিড়জিরা। 


পোল | 


মোর "লাগি রছে কাছ পথে দেখিবারে। 
না খায় সে অন্ন পানী ন। দেখি আমারে॥ 
তার লাগি তেয়াগিছ্‌ কুল তল্প লাজ। 
ভাঁবে বশ হইয়৷ গজিনু ব্রজরাজ ॥ 

রাধার বঙ্পত কৃষ্ণ ঘোষে জগজ্জনে | 
"সামার জীবন কৃষ্ণ কেব! নাহি জানে ॥ 
তোমারে কহিব সে কফ্খেররস লীল!। 
ছুংখীশ্যাম-কহে কৃষ্ণ ভবজলে ভেলা 1২৩৩। 


“  উদ্ধব-চৌতিশ! ৷ 

রাগ পাহাড়িয়া । 

করুণ কাকুতি বাণী কছে রাধা বিনোদিনী 
কষ্দৃত কর অবধান। ৬ 

কহিও কার পাশে কামিনী কপাঁলদোষে 
কোপ কৈল কমলনয়ন। 

কত না কহিতে পাৰি ক্রীড়া যত কৈল হরি 


কল্পতরু কালিন্দীর কুলে। 
কি মোর ভাগ্যের ফলে কেশব মথুরা চলে 
কুবুজী কিশোর সঙ্গে খেলে ॥ (১) 
খুগপতি নাথ হরি খল দানী রূপ ধরি 
". খায়জ্সীর কাড়িয়া নবনী। 
খিয়। দিয়! যমুনায় খেলে রঙ্গে বছুরা় 
ক্টীণ তরি ভরিয়া তরুপী॥ * 
“গুণ কংস অন্গুচরে খণ্ড খণ্ড করি তারে 
1. ক্ীর পানে মারিল পৃভন]। 
খেলে যত শিগু সঙ্গে খায় অনি করি রজে 
» ক্ষিতিতলে রহিল ঘোষণ110২) : 
ণঁ উর ছে! , - 
গেঞ্জি দ্য, পহ্গার গিরি প্রদান ধরে 
খোরাররগানি? সোপাব। 


৯৪১৪১ 


গোকুলের গোগী ₹ত গৃহ পতি ছাড়ি শত 
গতি কৈনু সেই নদলাল। 

গোবিদ্দের বড় মায়া গাছ ভাঙ্গে হেল! দিয়া 
গল৷ চাপি তৃণাবর্ত মারি । 

অভাগ্য গোপিনীগণে গেলা তেঞ্ঃ অব ললে 
গণিতে গলিতে গুণ ঝুরি ॥ত) 

ঘর বড় পরমাদ ঘটে নাহি মনসাধ 
ঘুষিতে কৃষ্ণের লাম জুথে। 

ঘুচাই সঙ্কট যদি ঘরে পাপ সে ননদ 
ঘোর দেখি শাশুড়ী সম্মুখে ॥ 

ঘনশ্যাম নাহি দেখি ঘুণে জর জর*সথী 
স্বত গেলে ঘোল কোন্‌ গুণে। 


, ঘটইয়া! রসনিধি ঘুচাইয় দদিল বিধি 
"... ঘরশূন্ত শ্যামচাদ বিনে (9) 


উঠে চিন্তে অনুক্ষণ আর নহে অন্তমন 
আম। সবাকার বন্ধু শ্যাম। 

তার পায় আশীকরি উত্তম পুরুষ হরি * 
অখিল ভুবনে অনুপাম ॥ 


* উষত আছিল মন অন্ুক্ষণ দরশন 


এত দূর হবে কেবা জানে । 
অক্র,র আসিয়া রথে লয়ে গেল প্রাপনাথে 
অন্ধকার গোকুল ভূবনে ৪৫) 
চিকণ কালিয়৷ শ্যাম চিতচোর তার নাম 
চাহিতে চেতন হরে কানু। 
চরণে বঙ্কিম রাজে চলনি গঞ্জিয়া'গজে 
'চন্দন চর্চিত শ্যামতন্থ ॥ 
'্টাচর চিকুর ত'খ চুড়াটা চিকণ ভাতি 
চঞ্চল বরিহ! তার মাঝে । 
চিন্তামণি নাম হরি চরিত্র লক্ষিতে নারি 
চটাদিসুখে সুধা বংশী বাজে 7৬) 
শ্রীথতি কান্বতণে “ছাওয়াল সঙ্গোতে খেলে 
ছুয়া ছু! আলিলন-_ 


৩৩. 


হলিয়! ব্রজের নারী . মধুপুরে টৈসে হরি 
ছার প্রাণ থুব কর তরে॥ 

শ্রবণে শুনিতাম যদি ছাড়িষাবে গুণনিধি 
ছন্দ করি রাখিতাম মুলার । 

ছল ছল অনুক্ষণ ' ছাড়িব-সাগরে প্রাণ 
ছায়া যদি না৷ দিল শ্রীহরি ॥ (৭) 

যমুনার জলকেলি যতেক যুবতী মেলি 
জগতমোহন শ্টাম রাজে। 

যার যেই ইচ্ছা যার জলকেলি করে তায় 
যৌবন চুন্বন কেহ যাচে ॥ 

জগদীশ পদ আশে জলের ঈশ্বর বাসে 
যত্বে রাখি নন্দ গোপ জনে। 

জানিয়! তাহার মতি জলে মি যছুপতি 


জনকের করে ধরি আনে ॥ (৮) | 


ঝাঁপ দিল বখুনায় বঝঁপিল ভুজন্গ তায় 
ঝ'ণকারিয়! উঠে ফণিশিরে। 
' বাঁকে ঝাঁকে বেড়ে যত ঝাঁফারে মস্তক তত 
ঝ'টিত কালিনী স্তব করে। 


ঝঞ্ধাট গোকুল পুরী ঝুরি মরে ব্রজনারী ' 


ঝাট আইস বলে বলরাম । 

ঝাড়িয়া কালির মান কুলেতে উঠিয়! কান 
কমল ঘুরায় অনুপম ॥ ৯) 

এক দিন কুস্ত কাকে একা যাই যমুনাঁকে 
আমাকে দেখি নারায়খ। 

ঈষৎ হাসিয়া হরি আইসে মোর বরাবন্ধি 
ইচ্ছি দিন এরূপ যৌবন ॥ 

এ ছুঃখ কহিতে ঠাঞ্জি এমন ব্যথিত নাই 
এপাট পড়সী প্রাণে বৈরী । 

ইজিতে অবলা মারি অড়িয়া গেলেন হরি. 


রি মষ্টানেন কমলাপতি র 
চরণে সর খাঁন তাকে |... 





শ্রর্কাকিনী কালিয়া সে মন্দ ॥ (১) 


টলবল করে ক্ষিতি টলি পড়ে দৈত্যপতি 
টস্কার অখিল লোকে লাগে ॥ 

টান বড়হষীকেশে টাটকারী দিয়া হাসে 
রসিয়। রসায় বড় রজে। ' 

টনক পড়িল শিরে টোটাই যশোদা ফিরে 
পুজ দেখি বাড়ল তরঙ্গে ॥ ১১) এ 

ঠাকুর কালিন্না! কানু কদম্বে হেলান তন্ধু 
ঠমক সুঠাম কত জানে । 

ঠারি যারে চাহে হরি ঠেকি বহে ষেই নারী 
ঠাঞ্জি নাঞ্ডি শ্টামপদ বিনে ॥ 

ঠক বক বধি জলে ঠক বৎস অবহেলে' 
ঠেকাঠেকি তারে বধ করি। 

ঠাকুরালি তাল বনে ধেন্ুকা বধিল রণে 

৷ ছটি ভাই মুকুন্দ মুর্ারি ॥ (১২) 

ডাগরণপ্রপন্থান্গরে ডাকি ডাকি করে চুরে' 
ডাঁকাবুকা সেই শ্যামরায় । 

ডাক দিয়। গোপিকায় ডাঁকাইয়। কংসরার 
ডরে মৈল দেখি দৌহাকায় ॥ 

ডাকি যদি প্রাণনাথে ড্রাকিনী ননদী সাথে 
ডুবিয়া মরিতে যায় সাধ। 

ডরে ডরাইয়! মৈনু জর জর ভেল তন্ক 
জানাব কি মোর অপরাধ 1১৩) 

চল ঢচলশ্যাম তন্ছ স্গড় নাগর-কানু 
ঢলি রঙ্গরসে কুঞ্জবনে। 

বেড়ি গোপী মহাবাহ_ ঢুলায়ে চামর কেহ 
কেলি কল! অকথ্য কথনে ॥. 


, ঢাকাইয়া মহাবিষে' নিধির লিখন বশে ; 


প্রাণনাথ গেলেন ছাড়িয়া ।- 
ঢামীলি চরিত্র তার বিচারিতে- অনিবার 
বিদরিয় যায়, মোর হিয়া. (১৪), 
অচ্যুত নে আতা উপসা নাবিক গোতা.. 
স্বহুল অখিল বোকমা নি). 


গোঁবিল্দনঙগল । ২০১ 
এমন জনের সঙ্গে আজন্ম গোঙাব রঙ্গে ধরিয়া ত্মরিই যারে ব্যোমফেশী অঘানুরে 


আন চিন্তিতে হৈল আন কাজে ॥ ধরণী পাইল পরিব্রাগ ॥ 

আমি একে অভাগ্সিবী আর তাহে অনাথিনী। ধন্য ধন্য তারে বলি ধূর্ত বড় বনমালী 
অপরাধী অনেক জনমে । ধরে বেশ ভূবনমোহন। 

আশ! কৈল যার তরে বিধাতা না দিল মোরে খধৈইরজ কুল শীল ধর্ম কর্ম যত ছিল 
আত্মঘাতী হইব সঙ্গমে ॥ (১৫) রাঙ্গা পায় কৈনু সমর্পণ 10১৯) 

তপনতনয়। তীরে ত্রিভঙ্গ মুরতি ধরে নিঠুর নন্দের পো নাহি তীর মায় মো 
তিরশ্চ চাহিয়। হরে প্রাণ । নিল বস্ত্র রতন হরিয়! 

তেয়াগিরা গৃহ পতি তার পদে দিয়া মতি লাজে নারীগণ মত্রে না দেখি নম্বর তারে 

 স্রিতে যৌবন দিন্থ দান ॥ নানা গদ্য করে নীপে গিয়া॥ 
তা বিনে না জা আন তার গুণে পুড়ে প্রাণ নির্লজ্জ দেখিয়া হরি [নল বস্ত্র চুরি করি 
এ. তবু প্রভু গেল তেয়াগিয়া ॥& নিকুঞ্জে করিল প্রেম দান। 


তার বিম্থ কার নহি তোমাকে বিনয় কহি নৃত্য গীত কলরবে নিরস্তর মহোৎ্সবে 
_ পদান্দুজে জানাইঘে গিয়। ॥ ১৩৬) নানা স্থখ সঙ্গে ভগবান ॥(২) 
% থাকি আমি গৃহে বসি স্থির নহে তার বাঁশী প্রিয়! পরালয়ে গির। পাসরিল প্রেম লেহা 


স্থান তি না বুঝিয়া ডাকে |. পেয়ে তথা পরম পদ্ধিনী । 
থরহর করে তন্থু স্থির নহে ভেট বিন পরিহাস রঙ্গ'রসে প্রভু বঞ্চে তার পাশে 
উপহাস করে যত লোকে ॥ পাইল তারা পরম হ্মণি ॥ 
স্িতি কৈচু ধার প্রায় যদি সে ছাড়িয়া যায়! পূর্বে খণ্ড ব্রত কৈল প্রত পদ ন৷ সেবিল 
থুব প্রাণ আর কার লাগি । পাব কোথ! সেই গোবিস্বাই। 
থাল দণ্ড.করি হাথে থাকিব সন্গ্যাসী পথে পাপিনী গোপিনী যত প্রাণ পুড়ে অবিরত 
... শ্তাম নামে হইৰ বৈরাগী 00১৭) প্রভু বিনে কেহ জানে নাঞ্িঃ 1১) 
রি দয়াল ঠাকুর হরি দধি মাগে কর ধরি ফুটিল কুশ্থুম যত ফুলে অলি উনমত্ত 
দেখে ব্রজপুর নরনারী। | ফান্তন বসত খু বায়। 
দিয় ঘ় আলিঙ্গন দেই মুখে চুম্বন ফুলের দোলায় দেলে ফাণ্ড ধেলে পদতলে 
দিল জাতি কুল ডালি করি ॥ ফুল শর যুড়ে শ্যামরায় ॥ 
দিনে দিনে ঝড়ে ছঃখ না! নেখিয়াচাদমুখ ' ক্ফর্তি নাহি বিন্থ হরি ফাঁকর গণিয়া মরি 
দগরগি অন্তরে আমার । ফুকরিয়! কান্দি শোকাকুঁলে। , 
টুবকীনন্মন হরি দাসীরূপে সেবা! করি ফলিল করম্তণি ফাটে নাহি ক্ষিতি কেনি. 
দেখা ফিতে কি নোষ তাহার 8৫১৮) প্রবেশিকা! যাইব পাতালে 1২) 


ধন রাখে বনে বনে- ধারএজশিপ্ড সনে .বাসাই বিবিধ বেশ বৃন্মাবনে পরবেশ 
মধু বনেনন্ত্ুকে খেলান। . বিহার বিননদ বধূ. মাকেক. .... 


২০৯ 


বিদ্বাধরে মন হাসি বংশী বর্ষে হধারাশি 
বিধু নিন্দি বিমল বদনে ॥ 

বিদ্গধ দামোদর  বনমাল! রেণুধর 
বাহ পসারিয়া প্রেম যাগে। 

বিধি বাম "ভল মোরে বদ্ধ সেরছিল দুরে 
বিনয় বলিহ তার আগে ৪৩) 

ভজিতে আছিল সাধ ভেল তাছে পরমাদ 
ভগবান গেলেন ভাঙিয়া। 

ভূলিলাম কর্মদ্দোষে ভাল ফল পাব কিসে 
ভাব বুঝি ভরম ভাঙ্গিয়া ॥ 

ভাগ্যবন্ভী দৈইবকী গু সুখ পুত্র দেখি 
ভাগ্যহীন যশোদ। গ্রোপিনী ॥ 

ভাব ভক্তি পরকীর ভজন না পাই তাঁর 
ভয়ে ভয়াকুল ভেল প্রা্ী। ॥0২৪) 

মাধব মহিমা! নিধি মহাস্থুখ নিরবধি 
মরকত জিনি শ্ঠামতনু । 

মণিমগ্ডপের মাঝে মণিময় রড সাজে 
মধ্যে সিংহাসনে রাধা কানু ॥ 

মগ্ডলী মণ্ডল অতি মধুর মঙ্গল গীতি 
মুদঙ্গ মুরজ সী ধরে। 

মন্দ মন্দ সমীরণ মুকুলিত তরুগণ 
মত্ত ময়ূরী নৃত্য করে ॥ (২৫) 

যোজনেক যুড়ি বৃক্ষ যার তলে লক্ষ লক্ষ 
যোগেন্্াদি মুনির ধ্যায়ান। 

যোগমায়! স্থজি হরি তথা রাসক্রীড়া করি 
জানে নাছি যোগেজ বয়ান ॥ 

জ্যোৎ্ায় যেমন জ্যোতি বমুন। বেক্টিত তথি 
যোগপৃষ্টে স্থল চিন্তামণি+ 

জিতুনুন্দ পদছন্্ব যত সেবে 'গোপীবৃন্দ 

, জলদ জড়িত সৌদামিনী./(২*) 

রঙ্গিম অর্থরূস্টাম গা জাখি অন্ন 
রি র কটি গাধা. 


গোব্েনজল. 


রসনা কিছ্বিণী সাজে রতন মঞ্জীর রাজে 
রাঙ্গা পান্গ ঝুঙুবুস্থ বাজে ॥ 

রমণীরতন রঙ্গে রাস রস-্তাম সঙ্গে 
রসময় তরু লতাগণ ।' 

রঙ্গে জঙ্গে অঙ্গ হেলি রহে প্রভু বনমালী 
_ রঙ্গিয়া নাগর নারায়ণ ॥ (২৭) 

লক্ষ লক্ষ স্থরক্রম . নীল পীত স্থৃকুম্থম 
ললিত ধবল চারুডালে।' ৃ 

নাচ্ছে বারা থরেথর মণিরত্ব মনোহর 
নানা চিত্র মুকুতা প্রবালে | 

নীলময় শ্যাম বন্ধু কেবল করুণাসিদ্ভু * 
লাবণ্য মুরতি নটবেশ। 

ললিতাঁদি সখী নানা লগ্রজিতা তুলক্ষণা 
ধপ্রাণনাথে সেবয়ে বিশেষ ॥ (২৮) 

বৃনদাবরতী হরিপ্রিয়া বিশাখা ্ঠামলা প্রিয়া 
বল্লতী হ্থলভী স্থনাগরী। 

বিপুল পুলক অঙ্গে বা বাঁছ ধরি রঙ্গে 
অঙ্গনা অঙ্গনা মধ্যে হরি ॥ 

বাড়ল বহুত রঙ্গ বহে কতপ্রেমগঙ্গ .. 
বরিষে অমিয়া নবঘলে | 

বুঝিতে না পারি মায়! বন্ধু বড় বিনোদিয়! 
বেশ শেষ বিজুরি কিরণে ॥ (২৯) 

শ্রীকষণ গুণের সিন্ধু প্রীমুখে মলিন ইন্দু 
শ্রবণে মকরবর দোলে । . . .' 

শ্রীবংস কৌস্ত হার শ্শ্রীবৎস লাঞ্ছন আর 
সেবয়ে হুরভি রতিপালে॥ . 

হুখময় বস্তা সর্বগুণে আজপাষ 
, যোল কল! পূর্ণ সেই হরি । :.. 

সত্যভাম! আদি যত ুনাগরী শি জু 
শাম সঙ্গে শৌতে সারি সরি ৪ (৩৭) 

মমান বস লেস: মান কন. 
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সেঁউতি মল্লিক কুন্দ শিরীষ চম্পক গন্ধ 
স্থবামিত পারিষ্মাত মাল! ॥ 
সম্ভান সুকজতক্ ুশবন্ধ মেরুয়া চারু 
, সরোদ্যানে হুনির্িত অতি। 
সলিল জিনিয়ামৃত শতদল সুবাসিত 
ষট্পদ পীযুষ লুন্ধ মতি ॥ (৩১) 
সারীশুক ডাকে ডালে সুস্থর কোকিল কুলে 
.সদ্দাই সুখদ বৃন্দাবন । 


দে সব কৌতুক খেল! সমাধান দিয়! গেলা 


স্মঙউরিতে শোক সর্বক্ষণ ॥ 


.৫স হরি সবার প্রা সখা সেই ভগবান 
* সারথি নাহিক শ্যাম বিনে । 


জোতের সিউলী যেন সঘনে চঞ্চল মন 
সমাধি লাগিল রাত্তি দিনে ॥ (৩২) 


হাম হীনমতি নারী হরি গেল পরিহরি 


হইল সকল রস ভঙ্গ । 


হিয়। মো নহে শ্থির - অহর্নিশ মেলে চির 


হানে বাণ দারুণ অন ॥ ৪ 


হরিকে কহিও তুমি হতাশ হই আমি 


হিমে যেন কমলের নাশ । 
হেনু গতি গোপিকার দেখ! দিবে একবার 
, , হুয় তবে রজনী প্রকাশ ॥ (৩৩) 


 ক্ষণেক লা দেখি মুখ অনুক্ষণ বাড়ে হঃখ 


দেবী বে গোবিশদে বক্ষে রাখি পদে 


' কি করিব এ পাপ পরাণে। 
খেদমাত্র আছে সাত স্মরিতে.নাম তাহার 
ক্ষমা দিব এ ধর করণে ॥ . 


তনু তার না পাগুল অন্য । 
যতি-গৌোপীথপ: খাব কোথা নারারণ 

“ইহ মারায় গন ৪০৪) 
সা ারানাদর্চাকি 





৯০৩ 


তোমা সবৃ! প্রেষ্ডঠ সদা ম্মরে নারায়ণ 
ছঃখীহ্বাম ঘাষ স্ুরচন £ ২৩৪.॥ 


উদ্ধব কর্তৃক কৃষ্ণের, বিশ্বপ্রেম 
কথন ॥ 


রাগ কৌশিক। 


শুনিয়া এসব কহেন উদ্ধব 
দূর কর অভিমান । 

ততোম! সবাকারে বোধ, করিবারে, 
পাঠাইয়! দিল কান । 

সেই বিশ্বস্তর আত্ম কিবা পর 
নাহিক তাহার মান ।, 

ত্রিজগতে বত করিল বসত 
সর্বভূতে মতি জান ॥ 

শুন মোর বাণী সর্ব ঠাকুরাণী 
অধিক বলিব কিবা ! 

পরম হরিষে প্রভু পেয়ে পাশে 
করিলে অনেক সেবা ॥ . 

তাঁর আজ্ঞা এই সাদরে সদাই 
অন্তরে আকুতি করি। 

হৃদে অভিরায় রূপ গুণ নাম 
'বলিষে রদন ভরি ॥ 

নিতি ষে নূতন প্রেম পুনঃ পুনঃ 
পরম আনন্দ মনে। 


ধ্যান ধরি লয় কহিন্ু নিশ্চয়: 


প্রবেশিল! নারায়ণে ॥ * , 
তোম্য। সবাকারে পাসরিতে নারে 
পুরুষবর মুরান্ি। 
আমি কি করিব ধন্ত-গোপী সখ 

ধর ধন্য গ্রজনারী 


" জা 


২০৪ 


উদ্ধবের বোলে গোপিকা সকলে 
ভাঙিল প্রেমের জলে। 
লোহ পুছি করে অরুণ অধরে 
পুনরপি কিছু বলে॥ 
আনন্দিত মনে যেবা শুনে ভণে 
উদ্ধব গোপী সম্বাদ। 
ছুঃখীস্ঠাম বাণী ন্থুথে সেই প্রাণী 
প্রবেশিবে পদ্মপা ॥ ২৩৫ ॥ 





. উদ্ধব বারমাসি । 


ভাদ্র মাসে হরি জন্ম ভারাবতারণে। 

ঘববিরিঞ্চির ভাব কপ্পিতে পালনে ॥ « 

ভাগ্যবস্ত নন্দগৃহে দেখি শ্যামরায় । 

ভাব কৈন্থ ভজিব কৃঞ্খের রাগ পায় ॥ 
উদ্ধব! ভরম ভাঙিল। 

ভক্কতব২সল হবি মধুরায় রহিল ॥ ১। 


আশ্বিনে অস্বিক1 পুজা এই তিন পুরে । 

আমর! আরোপি ঘট যমুনার তীরে ॥ 

অথণ্ড শফলদল অগুরু চন্দনে। 

অনেক আরতি কৈন্নু গৌরী ত্রিলোচনে ॥ 
উদ্ধব! অনেক ভাগ্যের ফলে। 

অন্বর হরিয়৷ আজ্ঞা দিলা গোপীকুলে ॥ ২ ॥ 


কার্তিকেতে কক্গতক্র মূলে চিস্তাণি। 
কুঞক্রীড়া কৌতুক কহিতে নাহি জানি ॥ 
কত রঙ্গ জানে কৃঙ্ কিশোর শরীর । 
কষ্ট দিলে যেন দহে কমল শিশির ॥ 
উদ্ধব ছে! কহকি করি উপায়। 
“্ক্দদতদাচনস্কফ কৃপা করে যায় ॥ ৩" 


মার্গেতে গম বহন প্রিরার বিচ্ছেষ্ে । '*. 
আকুল হই রুলি শক গণজবে ॥ 


85১18 
গোবিন্গমঙ্গল । 


আপনি আপন! গুণে প্রিষ্বা। দিল! দেখা । 

অনঙ্গ সাগরে হে আমরা পা রক্ষা ॥ 
উদ্ধৰ! আর কি শ্বোকুলে। 

আশ! পূর্ণ করি কিবা দেখিব গোপালে 8.৪ ॥ 


পৌষে প্রবল লীত পবন প্রবলে। 

পাতিয়া পঙ্বজপত্র শুতি মহীতলে ॥ 

প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি। 

প্রতিবোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী ॥ 
উদ্ধব ! প্রিয়া গুণনিধি ৷ 

পাইন পরশমণি বিড়ন্িল বিধি ॥ ৫ ॥ 


মাঁঘেতে মাধব সঙ্গে এ মণিমন্দিরে | 

মহারলে রমিব মানস নিরন্তরে ॥ 

মাধবী মল্লিকা লতা' কুঞ্জের ভিতরে । 

মনে না*জা নিল হরি যাবে মধুপুরে ॥ 
উদ্ধব! মরি হে ঝুরিয়া। 

মনে করি মরিব মাধব ম্মরিয়া ॥ ৬ ॥ 


ফাল্গুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে। 

ফাগ্ড খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে ॥ 

কুলের দোলায় দোলে শ্তাম নটরায়। 

ফাণ্ড মারে গোপিনী মঙ্গল গীত গায় ॥ 
উদ্ধব! ফাটিয়া যায় হিয়া! । 

ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া॥ ৭ ॥ 


চৈত্রেতে,চাতক পক্ষী ডাকে মন্দ মধু ।' 
সচেতন না৷ রহে অঙ্গ না“দেখিয়] বন্ধু॥ .. 
চিত্ত নিবারিব কত বিরহ ব্যথায় । 
চিতা যেন দছে দেহ ব্সস্তের বায় ॥ 

উদ্ধব! চিত্ত ছলছল করে। .. 
চঞ্চল চড়ই ষেন পড়িযু পিজরে 8৮1 .. 
বৈশাখে বিষেক্ বাণে মলয়ের বার $.. 
বিরহী বিকল করে /কাকিলের রর ॥ 


গোখন্দ হল? 


বাসা ভাঙ্গি বল্পকী করিব তোরে দুর । 

বন্ধুরে আনিয়। দেহ গিয়! মধুপুর |. 
উদ্ধব হে! বিস্মরণ নয়। £ 

বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয়॥ ৯। 


রর 
জৈষ্টেতে যমুন| জলে যাঁদক সংহতি । 
' জলকেলি করে রঙ্গে যতেক যুবতী 
জল ফেলি মারে গোপী গোপালের গায়। 
৬ যৌবন চুশ্বন ধন যাচে যছুরায়। 
উদ্ধব! বত ছুঃখ উঠে মনে। 
জীতত্ত থাকিতে মরা গোবিন্দ বিহনে ॥ ১০ ॥ 


আধাঁঢ়ে আঙ্গিন! রসে আছিন্ শুতিয়!। 

' আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়। | 

আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়্া হাত। . 

খষ্টিঠিয়া আকুল হৈ কোথা প্রাণনাথ ॥ * 
উদ্ধব! অনেক যন্ত্রণী। 

অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা ॥ ১১1 


শ্রাবণে সরস রস বরষা বিপুলে। ৪ 


২০৫ 


এই বৃঙ্দাবুন কু নানা রজ রস পুঙ্জ 
সর্বশৃন্ত শ্যামচাদ বিনে। 

কহিতে অকথ্য হয় অনুরাগে তথ দয় 
জানাইও রাতুল চরণে ॥ 

গোপী উদ্ধবের যত কৃষ্ণকথা সুখামৃত 
অধিক আমোদ দিনে দিনে । 

তবে সে উদ্ধব ভাবে কহেন গোপিক। সবে 
উপদেশ মধুর বচনে ॥ 

শুন কহি সবাকারে' সেই কষ্ণ নিরস্তরে 
দৃঢ়ভক্তি ভাবিয়া যতনে, | 

মনের মানস রজে প্ররেশিবে কফ অঙ্গে 
অনুরাগ না করিহ মনে ॥ 


, অনেক প্রকার করি রাধা আদি ব্রজ নারী 


প্রবোধ করিয়া! সবাকারে । 

কহেন যুগল করে আজ্ঞা দেহ মোর তরে 
যাব আমি মথুরা নগরে ॥ 

এত গুনি গ্লোপীগণ নানা বন্ধ আতরণ 
পুষ্প মাল্য কূরর তান্বল। 


সর্সিজ বিকশিত ষট পদ হিল্লোলে ॥ বিদায় করিতে চরে ভাসিল প্রেমের নীরে 
সুখ বৈভব সব গেল শ্যাম সঙ্গে। কুষ্ণরসে পরম আকুল ॥ 
স্মুরি স্ম্ুরি কান্দি এভব তরঙ্গে ॥ নিবেদিয়ে তৃণদন্তে জাঁনাইও প্রাণনাথে 
, ছুঃখীশ্যাম দাস গায়। গোঁপীগণে দিবে পদস্থায়া । 
্ দুঢ়াইলে গোী পাবে শ্যামরা়॥ ১২॥২৩৬। অনেক বিনতি যেবা মনে আছে তার সেবা 
স্মরণে রাখিও ব্রজড়ায়। ॥ 
উদ্ধঝ অঞ্জলি করি প্রবোধিয়া ব্রজনারী 
্ উদ্ধর বিদায় । মেলানি মাগিল সবাকারে। 
পরম আনন্দ চিত্তে আরোহণ করি রথে 
] রাঙ্গিণী ধান । চলিল চিত্ত গদাধরে | পু 
নতাগে ব্রজনারী আদর কাকুতি করি পথে ন্টী হৈয়া পার রথে কৈনু আগ সুর, 
মাসাধিধি রাখি উদ্ধাবেরে। : উপনীত মথুরানগরে। 


“যে বা গন গোবিন্দ নিকটে গিরা শতদগডবৎ 'হৈয়! 


দেখাইজ রাকা &. 


- ধিমতি ক্রয়ে দামোদর 


হণ 
উদ্ধঘে জিজ্ঞাস! কয়ি কহেন দয়াল হরি 
কহ কহ গোপের কুশল । 
ছুঃখীশ্যাম শিশুমতি ভাঘ। ছন্দে করি পুথি 
গীত কৈল গোবিশ্মর্জল ॥ ২৩৭| 


উদ্ধবের নিকট কৃষ্ণের গোকুল- 
সংবাদ শ্রবণ । 


রাগ বেলওল। 


উদ্ধবে দেখিয়া আশ্বাস করিয়। 
কহেন কমল আখি ॥ 

নন্ম আদি করি যত ব্রজনারী : 
কহকি আইলে দেখি ॥ 

যোড় কর করি: প্রভু বরাবরি 
উদ্ধব বলেন বাণী । 

ব্রজপুরে যত দেখিলাম কত 
কহিৰ কিবা না জানি ॥ 

তুমি কিনা জান যেবা যার মন 
তোমাতে সবার মতি । 

নন্দ যশোদার আকুতি অপার 
ঝুরয়ে'দিবস রাতি ॥ 

গোপীগণ মনে করুণ সঘনে 
বিনোদিনী সে আকুলী । 

দরশন বিন্ু- জর জর তনু. 
শুন প্রস্থ বনমালী ॥ 

চর মুখে শুনি 'ভাৰে অনুমানি 
মনে গাড়ে বৃক্মাবনে | 

তবে যছুপতি ভন্ধবের প্রতি 
প্রেমে দিল আলিফনে &. 

অনেক“ সুরিফে অধুপুর বেশে: 

হাটি নারারণ 





গোবিল্িঅস্ |. 


আনন্দ সকল মথুরামণ্ডণ 
স্থখে দেখে প্রজাগণে ॥ 

শুন পরীক্ষিত - পুর্বাপ বিহিত 
তবে যে করিল হরি ৫ 

ছুঃখীষ্তীম ভণে নারায়ণে 
যদি যাবে ভব তরি ॥ ২৩৮ ॥ 


জরাসন্ধের সহিত রামকৃষ্জের যুদ্ধ ! 
রাগিণী টৌড়ী । 
. শুক নারদে মহিমা গায় । 
রাম নাম ধরি বীণ। বাজায় ॥ | 


পরম আনন্দ রজে শুন পরীক্ষিত । 
তবে শধুপুরে কৈল ঘতেক চরিত ॥ 
ংসনারী আদি যত ছিল মধুপুরে ৷ 
স্বামীর বিচ্ছেদে গেল পিতার মন্দিরে ॥ 
জরাসন্ধ মহারাজ! মগধ ঈশ্বর । 
কান্দিয় কহিল গিস্ব! পিতৃবরাবর ॥ 
বস্থদেব-স্থৃত কৃষ্ণ কৈল হেন গতি । 
কংস আদি করি মাইল যত সেনাপতি ॥ 
উগ্রসেনে রাজ করি ভূষ্চে নানা সখ ।. 
তোম। বিদ্যমানে তনয়ার এত ছঃখ ॥ 
কহিতে কহিতে কন্ত। কান্দে উচ্চৈঃসবরে । 
মারিব কংসের রিপু কহিল কন্তারে ॥. 
আক্ঞ৷ দিল জরাসন্ধ সাজিতে বাহিনী । 
মাতঙ্গ তুরঙ্গ রথ তেইশ অক্ষৌহিণী ॥ | 
কালযবনেরে রাজ। পাঠাইল চর। 
স্বরিতে সাজিয়া। আইসে .মতুরানগর ॥ 
তুমি আমি ইলিতে বধিব নারাকপে । 
তবে রাজ্য বিভোগ করিব সুখ রনৈ॥ 


'খ্রভ বলি সাজে জক়াধধ নয়পতি। 


মহুপুর আসিয়া বেছি দীযগা্তি 





অব গড বলয়ব ন্থৃভি ঘোষণ। 
দেখিয়! কুথিল যত মধুপুর্রগণ | 
হাসিল গ্ঁবি শুনি জয়ার গমন ।- 
ছুই ভাই গ্রহেশিল করিবারে রণ ॥ 
দারুক সাজজিয়া রখ আনে বিদ্যমানে। 
'হরথে চড়ি মংগ্রীমে গ্রবেশে রামকানে। 
কৃষ্ণ দেখি জরা করে বাণ বরিয়ণু। 
রাম ধরে মুল গ্োঁবিন নুদর্শন ॥ 
৯ অঙ্ঞধ্বনি করি হরি প্রবেশিল রণে। 
দুই ভাই কাটে মেন! নান] তীক্ষ বাণে॥ 
উগ্রমেন ধায় রণে,সর্ধদূল লৈয়া। 
ছুই দলে যুদ্ধ করে মহাতুদ্ধ হৈয়!॥ 
" রথী রধী যুদ্ধ করে ধানুকী ধান্ুকী । 
 বগুকার দুডকার যুঝে ফ্রোধমুখী॥ * 
“আওয়ান হৈয়। যুঝে রাম নারায়ণ ? 
জরার উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
গদণ চক্র ধরি রাম কৃষ্ণ করে রণ। 
খণ্ড থণ্ড হৈয়া পড়ে যত সেনাগণ ॥ 
প্রাণ তেয়াগিয়া পরে দৈন্য যে সকল। 
শৌণিতে বহিছে নদী ধরণী উজল ॥ 
সৈন্য সামস্ত মব রণে গেল কাট। 
উঠিয়া! কবন্ধ কত তথা করে নাট 
& রখধ্বজ গজ বাঁজী যত সেনাপতি । 
ক্ষণেক অন্তরে-গড়ে লোটাইয়া-ক্ষিতি॥ 
সংগ্রামে প্রথর কৃষ্ণ, মহা! যুদ্ধ জিনিখ 
“'তিন প্রহরে নিপাতিব তেইশ অক্ষোহিণী। 
'রখে ভঙ্গ দিয়] জরা যা পলাইবর। . 
যহবল ধায়পাছে দীটকারি বিয়া'॥ 
পরুগ লয়ে জাদদ্ধ ধায় নিজ-বেশ। 
রণ দ্িনিরাম্‌ কৃ কৌতুক খিশেয। 
. হেনমতে সে জরা াদক্তবায়। 
মধুর! পরই দার... 


২০৭ 


রপভিমি রঙ্গে কষ ত্রেলোক্া ঠাকুর । 
পরাভব পেয়ে জর! গেল নিজখুর্‌ ॥ 


গুরে প্রবেপিল কৃষ্ণ পরম হরিযে। 
 গোবিন্বমঙগল দুঃখী্তাম দাস ভাষে। ২৩৯। 


_দ্বারকাপুরী নির্মাণ। 
রাগিণী করুণ!1 


জরামন্ধ রণে জিমি উগ্রগেনে.ডাকি আনি 
বিচারে বসিল রাম হরি । 

নিবেশি মখুরা স্থানে *বেড়য়ে অস্থুরপণে 
বঞ্চিব সংগ্রাম কত করি ॥ 

আজি হৈতে জরাসন্ধ লইয়া অনুর বৃন্দ 
সাঁজিল সে অষ্টাদশ বার। 

ইথে নাহি সুখ লেশ, ত্যজিয়া মথুর! দেশ 
অন্যত্র করিব আগুসার ॥ 


'সাগরে যান্তঞ1]করি করিয়া দ্বারকাপুরী 
বসতি করিব সেই স্থানে ।. 


দ্বারকা ভুবনে রৈয়। অর্জুন নংহতি লৈয়া 
প্রকারে বধিব দৈতাগণে ॥। 

এঠেক বলিয়া! হরি রথে আরোহণ করি 
গেল কৃষ্ণ রঙ$্কাকরকুলে। 

কৃ আগমন দেখি জলধি পরম সুখী 
পুজ! কৈল গোবিদ গ্োপালে। 

কফ বৈল জলরাজ "-স্থ দেহ সিদ্ুমাঝ 
বসাইব দ্বারকানগর | 

সিন্ধু বলে আমি কিবা করিব চরণসেবা 

শুন প্রভূ ত্রিশ ঈশ্বর) , 


বিশ্বে ভাকি আনি. আজা! দিব চুপি 


নির্মীহিতে দ্বারক! নগগর। : 
বিশ্বর্থা,বিদ্যমীন উঠিল সে ত্বীপ খান 


২০৮, 


গোবিলানজল। 


গোবিন্দের আজ্ঞা! পেয়া বিশ্বকর্মা হুষ্ট হৈয়া তবে আজ্ঞ1 দিল কৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনে । 


পুরী নিশ্মাইতে দিল মন। 
পঞ্চার্থ করিয়া স্থান আরভ্তিল গড়খান 
আড়ে দ্বীর্থে ছত্রিশ যোজন ॥ 
গড়ের সে চারি দ্বার মধ্যে নির্শীইল তার 
প্রাচীর মন্দির মনোহর 
গোবিন্দ মল রসে শ্ীমুখ নন্দন ভাষে 
সাঁজাইল দ্বারকানগর ॥ ২৪০ ॥ 


কৃষ্ণের দ্বারকায় বসতি । 


বিশ্বকর্মন। গড়ে পুরী দেখিতে স্থন্দর। 
প্রভুর রহিতে কৈল যোড়। বাস ঘর ॥ 
আসে পাশে নির্মাইল-প্রকার প্রবন্ধ । 
দ্বার পীড়া পরিপাটি অপূর্ব বৃহন্দ। 
কৃষ্ণের মন্দির কৈল অতি স্থশোভিত। 
গৃহোপরি রত্ব কুস্ত পতাকা নিম্মিত।॥ 
প্রতি প্রতি সাজাইল নান! রম্য স্কান। 
দিবা স্থল রম্য-জল করিল নির্শীণ | ' 
+ বস্তু দৈবকীর গৃহ কৈল সুশোভিত 
উগ্রসেনে বাড়ী ঘর করিল নির্মিত ॥ 
অক্র,র উদ্ধব আদি যত যছুকল । 

ক্রমে ক্রমে সাজাইল সবাকার স্থল 
গো মহিষ গৃহ কৈল হস্তী ঘোড়া শাল ।, 
নুরঙ্গ মণ্ডপ কৈল বসিতে গোপাল ॥ 
নগর চত্বর কৈল বসিতে স্ুঠান । 

জন প্রজ্ঞ! গৃহ 'হেতু করিলা নির্মাণ : 
দখিতে বিচিত্র পুরী হৈল পরিসর |. 
গোলক দোসর কিবা বৈকু্ঠ নগর ॥ 
দেখিয়া, এস 





মথুরা-বৈভব আন দ্বারকা ভুবনে ॥ 
আজ্ঞা দিল উগ্রসেন ডাকিয়া কিন্বরে। 
রথে ভরি সর্ব দ্রব্য আন দ্বারকারে ॥ 
যছুবংশ বৃষ্িবংশ কৃষ্ণচতক্ত জন। 
সর্ধারত্তে চলিল সে দ্বারকা ভূবন ॥ 
বিষ্ুপ্রয় লোক যত স্বুবে চলে সাথে। 
শকট পুরিয়া ্রব্য কেহ লয় রথে ॥ : 
ধন রত্ব যত সব ছিল মধুপুরে । 
চাঁলাইয়! দিল সব দ্বারকানগরে ॥ 
আননেতে বৈসে কৃষ্ণ দ্বারক! ভুবনে । 
অগ্পরী করয়ে নৃত্য কিন্নরী গায়নে ॥ 
কালযবন সাজি আইল হন কালে । 
ছুঃখীশ্ঠগাম দাস গায় গোবিন্দমঙগলে ॥ ২৪১ ॥ 


কালযবনের আক্রমণ | 


' রাগিন সিদ্ধুড়া। 
ওহে নাথ এমন মহিমা নিধি কে ॥ গ্রা 


কহেন রাজার আগে ব্যাণের নন্দন 1 
পরম কারণ কথ শুনহ রাজন ॥ 
দ্বারকা নগরে বৈসে দেব নারায্ণ। * 
দেখিতে সুন্দর কোটি মদনমোহন ॥ 

শ্রীবংস কৌস্তভ মণি পিয়ল বসন । 
চরণে নৃপুর বাজে গজেক্রগমন ॥ 
হেনকালে সাজি আসে কালয়বন। 
দেখিলা কৃষ্ণের রূপ ভরিয় নয়ন ॥ 

কিশোর সুরতি কৃষ্ণ কমললোচন। 

শঙ্খ চক্র গলা পল্ম অতি শোভন ৪. 
মকর আকৃতি. রুর কুগুল অবগে। :.. 
ইন্মীবর নিগ্গি ঘি অঞ্জন রজনে-॥... 


গোবিশামঙ্গল। ২০৪ 


কনক মুকুট শিরে অভি মনোহর 
অলক তিগক ভূর মোহে ফুলশর ॥ 
বদ্ধনমণ্ডল চত্র জিনিয়! সুন্দর । 
ভূবনমোহন হাসি বাস্কুলি অধর ॥ 
শ্রীবৎস কৌস্তভ মণি হৃদয়ে বিরাজে। 
_ সুনাভি গভীর কটি গীত ধটি সাজে ॥ 
ভুলন1 কি.দিব কৃষ্ণ রূপের মাধুরী । 
"রণে নূপুর বাজে অতি মনোহারী ॥ 
কৃষ্ণরূপ দেখিয়! যবন ভাবে মনে । 
নারদ বলিল পূর্বে যে সব লক্ষণে ॥ 
শরীক সে বটে এই 'বনুর নন্দন& 
»চতুডুজ বনমালা শ্রীবৎসভৃষণ। 
ইহার সংহতি আজি আমারু সংগ্রাম । 


হারি জিনি তবে সে রহিবে যশ নাম॥ 


এত্েক ভাবিয়া মনে সে কালযবন | 
আগু হৈয়া বলে যুদ্ধ দেহ নারায়ণ ॥ 
যবন সহিত কৃষ্ণ সংবাদ না করি। 
জল ত্যজি বন মুখে পলাইল হর ॥ * 
যবন লিল কৃষ্ণ কেমন করিল। 
গ্রাম না দিয়! মোরে ভয়ে পলাইল॥ 
ধাইয়া'ধরিকক্ষষেে বধিব পরাণে। . 
'কতদূর.যাবেক আমার বিদ্টমানে ॥ 
এত বলি ধায় সে গোবিন্দ ধরিবারে । 


ছঃখীশ্তাম.ডাকে নাথ পার ক্র মোরে |২৪২। 
এ 


কালযবনের নিধন.। 
রাশিনী, ধানপ্রী” 


কালম্বনের মতি  ঝুঝিয়। তুব্পতি 
বনগখে খায় নারায়ণ? 


পশ্চাতে যবন ধান হাতাহািষ্লাগে গার 


ঠেকাঠেকি বনে টপ - 


হেন রূপে ভারে লৈয়! এবেশ কিল গিযবা 
মহাঘোর গহন কানন। 

বন এড়ি গিরিবরে গেল গুহা! অন্ধকারে 
পাছে ধায় সে কালষবন ॥ 

গোহে গিয়া তৃরাত্বরি অন্তর হইল হরি 
পুরুষ এক করিছে শয়ন । 

যবন বগয় হরি শুয়ে আছে মায়া করি 
প্রাণ ভয় না করে এখন ॥ 

শুনি পণ্ডিত স্থানে চিয়াইতে নিদ্রা জনে 

পাপ হয় শান্্নিবন্ধন। 

বধিব সে শক্র জনে পাপণনাহি কোন স্থানে 
ক্রোধ হৈয়া প্রহারে চরণ ॥]| 

চরণ বাজিতে বুকে শিহরী উঠিয়া দেখে 
দৃষ্টি-অগ্নি প্রজ্ল আছিল। 

গোবিন্দের মায্স। হেতু যেন মহাধূমকেতু 
যবনেরে তন্মরাশি কৈল ॥ 

এ সব বচন শুনি পরীক্ষিত নৃপমণি 
জিজ্ঞাসিল মুনির চরণে। 

গোবিন্দ মঙ্গল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাঁষে 
তার হরি দারুণ শমনে ॥ ২৪৩ ॥ 


মুচুকুন্দ উপাখ্যান । 
রাগ ভীটিয়ারি। 
হর্কথ। বড়ই মধুর 
শুনিলে শ্রব্ণনুখ পাপযায় দুর ॥ ক্র 
রাজা বলে সুনিবর বিন্য় হইন। 
গিরিগুহা ভিতরে সিত্রায় কেবা ছিল ॥ 


কোন বংশে জন্ম কোথা কাহার ননন, ৷ 
তাহার শ্োচনে অগ্নি কেমন কারণ ॥ 





চা ৮ 
৭ গোরিন্রজল। 
সী কা হী নী । সই 


গুনিম হারিসিয়। শুক কহেন রাঙ্ধারে। 
ু্ঘযবংনৈ মান্কাত। নৃপতির কুমারে ॥ 
মুহুুন্দ নামে রাজা, মহাপরচণড। 
ভুজবলে ভোগ করে সর্ব ক্ষিতি খণ্ড ॥ 
হেন কালে তারকাদি অন্থরের ডরে। 
্বণৃতরিষ্ট হৈয়া দেব ভ্রমেন সংসারে ॥ 
ইন্দ্র আদি. করিয়া যতেক দেবগণ। 
রাজারে লইয়া গেল করিবারে রণ ॥ 
দেব-উপক'রে রাজা অন্থুর সংহতি । 
যষ্ঠীশত বর্ষ যুদ্ধ কৈল নরপতি ॥ 

অস্থর সংহার ক্রি সংগ্রাম জিনিল। 
পরম আনন্দে দেবে স্বর্ভোগ দিল॥ 
বর মাগ দেবগণ কহেন রাজারে। 
অনেক দিবস রাঁজ। যুঝিলে সমরে ॥ 
তোর বংশে পুত্র পৌভ্র যতেক জন্মিবে। 
: চিরকাল রাজ্য ভূঙ্জি বৈকুঠে যাইবে । 
বর মাগ নরপতি বলে দেবগণ। 

এত শুনি মুচুকুন্দ বলেন বচন ॥ 
রাজ্যভোগ [বপুল করিতে নাহি মন। 
মহা নিদ্রা আসিয়া করিল আকর্ষণ ॥ 
মহা নিদ্রা হইবে কহিল তোমার ঠাঞ্ি। 
দিব্য স্থল করি দেহ নিশ্চিন্তে নিন্দাই ॥ 
এত শুনি দেবগণ হরষিত মনে । 

রাজ! লৈয় প্রবেশিল গিরিগুহা স্থানে ॥ 
দিব্য স্থল সাজাইল অপূর্ব আসন। 
পাল্ক নেহাঁন্সি আদি বিচিত্র বসন ॥ 
বিচিত্ত আসবে.গুয়াইল নৃপবর । 
আঞ্নি যাঁচিয়! ই দিল অগ্নি বর ॥ 
শুন শুন নরপতি নখে নিজ! যা 
অনেক দিনের বিদ্রা আল এড়াও ॥ 
হেন ঘোরা চিয়ািবে.যেই জন।.. 





এত বলি ্বর্গপথে গেল জেবগণ। 
এ সব বৃত্তান্ত মনে জানে বারায়ণ ॥ 
পালক্ক উপরে নিত! 'লড়িঙ্গ রারন। 
তাহা রাখি গেল ষবে স্বর্মের ভবন.॥ 
এই সব বৃত্তান্ত জানেন নারাঁয়ণে।' 
হেনমতে ভস্ম কৈল সে কালযবনে ৷ 
শুন রাজা পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 
অচিস্ত্য গোবিন্দলীল। জানে কোন জন্‌ ॥ 
তবে মুচুকুন্দ উঠি চতুর্দিকে চায়। 
কেবা ভম্ম হৈল কিছু না জানিল রায় ॥ 
কৃষ্ণের শরুটুর জ্যোতি আমোদ অপার। 
উজ্জ্ করিছে গিরি গুহা অন্ধকার ॥ 
চতুভূণ্জ শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম ধারী। . 
সাক্ষাতে দেখিল রুষ্ণ রূপের মাধুরী ॥ 
করযোড় করিয়া জিজ্ঞাসে পদতলে । 
ছুখীষ্তাম দাস গায় গোবিদমঙ্গলে | ২৪৪ ॥ 


মুচুকুন্দের কুষ্ণপদ প্রাপ্তি | 
রাগ বরাড়ি। ' 
কৃষ্ণের শরীর আতা তুলনা নাহিক শোভা 
চাকু চতুরভূ'জ স্ুপ্রকাশ। 
অগা অনঙ্গ ফাদে তুবনমৌহন ছাদে 
শ্রীবৎস লাঞ্ছন পীতবাস ॥ 
সাক্ষাতে গোবিন্দ দেখি নিমিখ না চলে জাখি 
শ্থির চিত্তে চাহে নরনাথ। '" 
ভাবে ভক্তি উপজিল অন্তরে উত ভেল 
,. প্রমভরে হয় অধ্পাত- 
পুলক্ষিত কলেবর যুগল করিয়া কর 
লেখি! জিকো যম মোন 


গোবিসিখিজল । 


যুডুকুনে করি দয়ী কহে কৃঁক আর্াজিয়। 
মোর জন্ম কর্ম কিছু নাই। 

ভবতয় ধিমোচনে জন্ম দৈত্য নিবারণ 
নিগমে'মহিমা জানে নাই ॥ 

,/আমার নামের ভেদ না জানে যে ভব-বেদ 
অমাধি' জাধন্নে যোগী ধ্যায়। 

দেবাস্থুরনর বিধি তত্বজ্ঞানে নিরবধি 
ভাবিয়। দেখিতে নাহি পায় ॥ 

কেবল একাস্ত মনে থাকে মোর নাম গুণে 

* সদয় হ্থদয়ে হরে দিন। 

পিরীতি প্রেমের ভোরে পাসরিতে নারি তারে 

7. নাম মোর ভকত অধীন ॥ 

পুর্বকালে দেবতার করিয়া উপকার 

18 রাজ্যভোগে না করিলে মন। ০* 

সে সকল পুণ্যফলে সম দৃষ্টি কুতুহলে 
গাইলে তুমি আমার দর্শন ॥ 

এবে মোর আজ্ঞ। লৈয়৷ ব্দরিকাশ্রমে গিয়া 
তপ কর মুকতি পসার। *+ 

বিপ্রক্লপে এক জন্মে প্রকাশিয়। নাম কর্শে 
প্রবেশিবে শরীরে আমার ॥ 

কষ্তমুখে এত শুনি আপনারে ধঙ্গু মানি- 

49- স্ভততি-করে দৃঢ় তক্তিমনে। 

ফঙিল পূর্বের পুণ্য আজি মোর জন্ম ধন্য 
তব পদ দেখিয়ে নয়নে ॥ ঠ 

ওই মোর.নিবেদন ্ুন প্রভু নারায়ণ 

গ" অন্ত সুখে নাহি প্রয়োজন । 

তব প্রেম ভক্তি বিনে মর্ত্যে জন্ম ' অকারণে 
তব ভক্তি, মাগি অহুক্ষণ ॥.. 

টদাপনীর“অগুণনুহে - রাখ রাঙ্গা পদছারে 
এই. মোক মুন, আফিঞন । - 

ধনিয়া রা বুদ গান নারীণ 


২৯১ 


কষ্ণখুখে এত গুনি মুচুকুদ্ম আনন্ব মানি 

_.. ন্ুপমণি মাগিল বিদায় । 

প্রভুর আশ্বাস পেয়ে বদরিকা শ্রমে গিয়ে 
কর্মমতনু ত্যজে তপস্তায় ॥ 

ববন নিধন করি মুচুকুন্দ মোচন হরি 
তবে গেল দ্বারকাভূবন । 

রেব্তীর বিভা এবে শুন রাজ। ভক্তিভাবে 
হুরচিল শ্রীমুগ্ত নন্দন ॥ ২৪৫ ॥ 


ইল িজেরেও 


রেবতীর নিমিত্ত বর অন্বেষণ । 
রাগ ভাটিফশরি | 
জয় রাধাকষ্ নাম বল ॥ঞ॥ 


শ্্তকদেব বলে শুন রাজ। পরীক্ষিত। 
এক মন হৈয়! শুন কুষেের চরিত ॥ 
চক্রবংশে স্থবিখ্যাত রেবত নৃপতি। 
রেবত নগরে রাজ! করেন বসতি ॥ 
রূপে অনুপমা কঁগ্ঠ। হৈল তার ঘরে । 
£রবতী রাখিল নাম আনন্দ অন্তরে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে কন্য। অতি রূপবতী । 
হেন কন্তা কারে দিব ভাবে নরপতি ॥ 
পুছিব ব্রন্মাকে গিয়া কন্য। দিব কারে। 
তনয় সহিত রাজ গেল ত্রন্গপুরে ॥ 
%গুবৎ প্রণতি করিস্ব! নুপমণি। 

আজ্ঞা কর কারে কন্ত! দিব গরযোনি ॥ 
ব্রহ্মা বলে মুহ্র্তেক থাক নৃপবর । 

সন্ধ্য/ করি আসি তবে 'কহিব উত্তর ॥ 
এত বলি গেল ব্রহ্ম! সন্ধ্যা করিবারে । 
মুহূর্েক মাত্রে রাজ। আছে ব্রহ্মপুরে ॥ 
্রদ্ার মুহুর্ত যাটি সহত বখসর। «৮ 
ব্হ্মপুরে থাকিয়া! ন! জানে দৃপধর ॥ 


| _ হেত রাজার বংশে অনেক পুরুষে। 


 হস্ান্তরে পীরে চর ই _ চিরকাল রাজ্য তুজি গেল দরবারে : ১ 


২১২ গোবিনমঙ্গল। 


সন্ধ্যা করি তবে বিধি আইল এ্িরে । 
করযোড় করি রাজ। রছে বরাবরে ॥ 
নৃুপতি দেখিয়। তবে হাসে পদ্মযোনি। 
এত দিন আমা লাগি আছ নৃপমণি॥ 
তব বংশে পুত্র পৌর জন্মিল অপার । 
বৈকু্ চলিল করি চির অধিকার ॥ 
মর্ড্ে যুগ বহি গেল কহি ষে তোমায় । 
তোমার কন্যার বর করিনু উপায় ॥ 
ভারাবতারণে কষ দৈবকীনন্দন । 
ভাভার অগ্রজ ভাই দেব সন্বর্ষণ॥ 
তারে কন্যা দাকর শুনহ নৃপতি। | 
দ্বারকানগরে.তুমি চল শীত্রগতি। 

কুষ্ণ অবতার প্রভু ব্রহ্মাণ্ডের সার । 
অনেক স্ুুকৃতি যশ রভিবে তোমার ॥ 
গুনিয়। ব্রহ্মারে রাঁজা দণ্ডবৎ করি। 

। তনয়া সংহতি গেল দ্বারকানগরী ॥ 
উত্তধিল গিষ! রাজা কৃষেণের্ভবনে 
গোবিন্দমজল ছুংখীশ্টাম দাস ভগে ॥ ২৪৬ « 


বলরামের বিবাহ । 
রাগ মল্লার। 


বিরিঞ্চির বচনে নৃপতি ভক্তিমনে 
সঙ্গে লৈয়! তনম্কারে । 
ত্যজিয়! ব্রহ্মপুর চলিলা সত্বর ' 
গেল দ্বারকানগরে ॥ 
রেবত আগমন জানিয়া নারায়ণ 
৭ আপনে হৈল আগয়ান। 
'আষ্টীঙগ'প্রণিপাত করেন নরনাথ 
দেখিক়! প্রভূ ভগবান &. , 
সৃপতি গ্রাতি হি প্রেম আলিন করি 
. জঙেি্িক্সত্যন্তরে। 


মধুর ভোজন কুহম চন 
ভূষণে ভূষি রাজারে। 
তবে সে নৃপবর স্না যোড়কর 
কহেন কৃষ্ণ ৭ 
দৈব নির্বন্ধনে রেবতী সন্কর্ষণে 
বিবাহ দেহ ভগরান ॥ 
রাজার বাক্য শুনি অগ্রজে ডাকি আনি 
কহেন সকল বিবরণ । 
দৈবকী বস্থদেবে কহিয়া! বন্ধু সবে 
বিভার করি আয়োজন। 
হরষ নাব্রায়ণ ডাকিয়া! মুনিগণ 
করিল স্বয়ন্থর স্থান । 
কন্তার অধিবাস করেন মুনি ব্যাস 
,* যে কিছু বেদের বিধান ॥ 
রেবতী সন্কর্ধণ একই দুইজন 
মিলিল৷ অতি গুভক্ষণে। 
কন্তার কাক্ধে হল দিলেন কামপাল 
“কুহুমহার পালটনে॥ 
আছিল যত মুনি করিল দেবধরনি: 
জয় জয় দিল নারীগণ। .. 
মৃদক্ষ পড়া বীশী সানাই বাজে কাসি 
দ্গড় ছুন্দভি ঘোষণ॥ 
তবে সে কন্য/বর চলিল! বাসঘর 
 বঞ্চিলা এ মধু যামিনী। 
আনন্দময় রীত দ্বারকা! পুর যত 
দেখয়ে পুরুষ কামিনী ॥ 
রেবত নৃপতিরে কহেন: রে 
কি আজ্ঞ। হয় মোর তরে? 
সৈন্ত বাজী গজ দিলেন রধধ্বজ 
চলিল! রৈবত লগরে & . 
গুনহ পরীক্ষিত রি তাশ্ববত 
্বারকানগঞে ঘুরি? 


রি 


গোবিস্দনজল। 


কুলিিণী স্থয়স্বর গুনহ নৃপধর 
হেলে তরিধে ভববারি ॥ 
বিদর্ভ নাম দেশে ভীম্বক হৃপ বৈসে 
_ ভাবেন কন্তার কারণে। 
গৌবিদমঙ্গল কাকুণ্য কেবল 
ছুঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ২৪৭ । 


৬. ক্ুন্মিণী হরণ প্রসঙ্গ | 
রাগ কামোদ। - 


'বিদর্ভ নামেতে দেঙ্ছে ভীগ্মক নৃপতি বৈসে 
কুলে শীলে পুজ্য নরেশ্বর ৷ 
* কুব্পী নামে পুত্র তার রুক্সিণী তনয়! আর 
। রূপে গুণে লক্ষ্মীর সৌসর ॥ ০ 
পখম-যৌবনা কনা এ তিন ভুবনে খগ্ঠা 
দেখিয়া ভাবেন নৃপমণি। 
আমার কন্তার বর যোগ্য দেব দামোদর 
দৈবেতে ঘটায় যদি আনি , 
চিত্তে এত অন্ুমানি * রুক্সীরে ডাকিল্না আনি 
রুক্সিণীর বিভার কারণে। 
্থয়স্থর স্থান কর পাঠাইয়। অন্ুচর 
.. আনহ সকল রাজগণে। 
সয়ন্বর স্থাম কৈল নারিকেল আরোপিল 
গুবাক কদলী থরে থরে। 
রত্বকুত্ত প্রতি গৃহে (নেতের পতাকা শোহে 
** বাদ্যোদ্যম উৎসব নগরে ॥ 
দৃতমুখে বার্তা শুনি আইল যত নৃপমণি 
জরাসন্ধ আদি শিশুপাল। 
.২ সবাকরে পুজ। ফেল অন্ন পানী নিযোজ্ছিল 
ঙ বসিতেন্নুরঙ্গ পাট্শাল॥ 
ডুবে সে ভীন্রক রায় নরপতি,দবাকার 


২১৩ 


কন্তুরী চন্দন চুষা! কণ্ূর তান্বল গুয়া 
জিজ্ঞাসিল সবার গোচর ॥ 

চিত্তের মানস আছে কহিযে সবার কাছে 
যদি আজ্ঞ! কর কৃপা মনে । 

রুক্সিণীনে দান দিতে চাহি দেব জগন্নাথে 
স্থিতি যার ছ্বারক৷ ভুবনে ॥& 

ভীম্মক রাজার বোলে কোপেজরাসন্ধ' জলে 
কহে সে নিন্দিয়। গদাধরে। 

গোবিন্মমঙ্গল পোথা * ভুবনে দুর্লভ কথা 
প্রামুখনন্দন গায় সারে ॥ ২৪৮ ॥ 


ও হারার 


রুক্সিণীর যোগ্য বর বিচার । 
রাগিণনী করুণ! । 
বড় ছঃখ উঠে মনে। 
ভজিতে না পাইনু রাঙ্। ছুখানি চরণে ॥ প্র ॥ 


ভীম্মুর রাজার বোলে কাপে জরাসন্ধ। 
অহঙ্কার করি কছে নিন্দিয়।৷ গোবিন্দ | 
রুঁক্সিণীর বর ভাল বাছিলে আপনি। 
কিব! জাতি সেই কৃষ্ণ স্থিতি নাহি জানি ॥ 
ক্ষত্র বীধ্য বলি বনে পালিল গোপাল। 
বনচর হইয়। বেড়ায় সর্বকাল॥ 

পথে দান সাধে কান নৌকায় কাগ্ডার। 
কামবশ হৈয়! ৰহে€গাঁপিনীর ভার ॥ 
নীচবৃত্তি আচারে বসতি সিন্কুকুলে। 
আমর! না রব হেখ! তারে কন্যা দিলে ॥ 
নাম। মাক়। ধরে যেন-ৰাছিয়ার ভাতি। 
পাছে চু্নি করে আসি রুক্ষিণী যুবতী ॥ , 
ইহ বলি দবরাসন্ধ মৌনভাবে রছে। 
কোপে কুল্ধী রুবির়া বাপের আগে কহে॥ 
কক্িণীর বর যে বাছিলে মহাশয় । 


কুল্সিণীর €ষাগ্য কফ কোন মড়েনয় ৪ 


১৪ 


বন্ধুহীন দেই কৃষ্ণ যছুর নন্দন ৃঁ 
গৌরব না করে তারে ক্ষত্র রাজগণ ॥ 
হেন জনে কন্য। দিতে চাহ কি কারণে । 
রুক্সিণীর 'বর যোগ্য আছে এই স্থানে ॥ 
কুলে শীলে মহামুখ্য দমধোষ রাজা 
সকল নৃপতিগণ করে তার পুজা ॥ 
অস্ত্র শস্ত্রে বিশারদ তনয় তাহার। 
শিশুপালে দেহ কন্যা ঘুষিবে সংসার | 
সভা মধ্যে রুঝ্মী এত বঙ্গিল-বচন। 
ধন্য ধন্য তাহারে বাখানে সর্বজন ॥ 
রুক্পী বাক্য ভীক্মক করিতে নারে আন। 
কহিল কুক্সিণী শিশুপালে দিব দান ॥ 
সভা মধ্যে বৈল ত্বাজ। নির্ণয় বচন। 
প্রভাতে করিব কালি কন্যা সমর্পণ ॥ 
জানাজানি সর্বমুখে এই শব্ধ শুনি । 
বিষাদে বিস্ময় মতি কান্দয়ে রুক্মিণী ॥ 
ভীরু, ম্মরিয়া দেবী ছাড়িল শিশ্বাস। 
হাহ! জগন্রীশ মোরে করিলে নিরাশ ॥ 
তোমার চরণে মোর আছে অভিলাষ ! 
বাল্যকাল হৈতে মনে করিয়াছি আশ ॥ 
শিশুপাল মোরে বিভা করিবে যখন। 
আত্মঘাতী হব প্রাণে কিব। প্রয়োজন ॥ 
সঘনে নিশ্বাস ছাড়ে কান্দিয়া বিকল। 
সখীগণ মেলি তার মুখে দেয় জল ॥ 
আশ্বাস করিয়া! সী কহেন কন্যারে। , 
কৃষ্ণ বিন! তোরে বিভ। কে করিতে পারে ॥ 
ব্রাহ্মণ পাঠায়ে দেহ দ্বারকানগরে | 
শীঘ্রগতি আনিতে গ্োধিন্দ হলধরে & : 
তোমা লয়ে যাবে কৃষ্ণ রখে হয়াইযা। 
পক 
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সখীর বচনে দেবী মনে আন্তমালি । 
কুলপুরোহিত বৃদ্ধে ডাক দিয়! আনি ॥ 
শুন দ্বিজবর মোরে দেহ প্রাণদান। 
ছ্ারাবতী গিয়া আন প্রভু জগরান ॥ 
অন্তর্ধামী সেই হরি জানেন সকল ॥ 
মোরে হরি লবে কৃষ্ণ ভকতবতৎসল ॥ 
বিভা পূর্ববদিনে, যাৰ গৌরী পুজিবারে । 
পথে হৈতে গদাঁধর হরিবে আমারে ॥ 

এত বলি ব্রাহ্মণেরে দিলেন বিদাঁয়। 
গোঁবিদ্দমঙ্গল ছুঃখীশ্যাম দাস গায় ॥ ২৪৯ । 


রুক্মিণীর ব্রাহ্মণ-দুত সংবাদ । - 

ৃঁ রাগ সারেজ। 

কাতর রুক্মিণী দেখি দ্বিজমণি 
গমন তৃরিত করি! 

দ্বারক1 ভুবনে গিয়া সে নয়নে 
দর্শন করিল হরি ॥ 

ব্রাহ্মণ দেখিয়া আগ বাড়াইয়া 
গিয়! প্রভূ ভগবান। 

ষড়ঙ্গে পুজিয়া অন্ন পানী দিয়! 
ফরিল অনেক মান॥ 

তবে নারায়ণ মায়ার মোহন ' 
করিল যুগল পাপি। " 

কোম প্রয়োজনে ভ্রারক! ভুবনে 
আগমন ছিজঙ্গণি ॥ 

কহে দ্বিজরর গুন। দাঁমোধর 
আমা পাঠাইল রঝিশী। 

ছট্ট কী বোলে রাজ! শিপানে . 

ৃ অন্ধ করিল আসি... 

ভাঁ্ষক বৃঃতি দিল আখি 

িহ কারি কম্ছিশীয রি 





ইঠা দেখি শুনি ঝুরয়ে কল্িণী - 
জীয়ে কি.না জীয়ে কিবা ॥& 
কি বলিব আমি তুমি অন্তর্থামী 
রাখহ কুক্িণী মান। 
শুনি দ্বিজমুখে হাসিলা কৌতুকে 
প্রতিজ্ঞ! পুরণ কান॥ 
বিদর্ড নগরী যাব রথোপরি 
... কুক্সিণী আনিব হরি। 
এতেক ভাবিয়া দারুকে ডাকিয়া 
রথ সুমণ্ডন করি॥ 
তবে চক্রপার্ণি, বলরামে আনি 
কহিল সব চরিত । 
প্রীগুরচরণে ছুঃখীশ্তাম ভণে 
গোবিন্মমল গীত ॥ ২৫০ ॥ 


বিদর্ভ নগরে কৃষ্ণের আগমন । 
প্রতিপদ ধুয়া । 


দ্বিজবর ঘচনে শুনি ভগবানে, 
দারক সাজায়ে রখ আনে বিদ্যমান ॥গ্রা 


বলরাম সাজিল আপনি দিব্য রথে। 
আনন্দেত্ডে বৈসে কৃষ্ণ দ্বিজ লৈয়া, সাথে ॥ 
"সারথি সন্ধানে ধথ দিল চালাইয়!। 
বিদর্ভনগরে রথ উত্তরিল গিয়া ॥ 
গশুন-দ্বিজ কহ গিয়া রুক্মিণী গৌচরে,। 
টের আইল রর্ষে বিদর্ভনগরে ॥ 
হর্দি নিবে কৃষ্ণ সভা বিদ্যমানে। 
বিজ্ঞ করিবেন লৈয় বীর ভুবনে ॥ 
আজ্ঞা পাইয়া বিগ্র বেগে করিল! গমন। 
কহিল রয়ে কাথা ষ্িণী সন, 
পাইস্কা পুর খজ। তীঙ্ষকনদ্দিনী। : 
নানা রহ বন হি ীতিশেরে আছি). 


বিষাদ বিচ্ছেদ গেল হর্ষ অন্তরে । 
সবীগণ সহ্ধে 'দেবী স্থবেশ যে করে॥ 
তবে রাম কৃষঃ গেল বিদর্ভনগরে। 
উপনিত হৈল রখ রাজার ছুয়ারে | . - 
সভ। মধ্যে গেলা যবে ভাই ছুই জন। 
দেখিয়া বিরষ মতি হৃষ্ট রাজগণ ॥ 

কুশ করে করিয়া ভীম্মক নৃপমণি ।” 
বেদীতে বগণে বাক্য সঙ্গে লৈয়। মুনি॥: 
কষে দেখি কহে রাজ]! নরপতিগণে। 
নিমন্ত্রণ বিনে কৃষ্ণ আইল আপনে ॥ 

ভাল হৈল আইল যদি সভা বিদ্যমানে। 
পাদ্য অর্ধ্য দিয়! কৃষে। বসাঁও আসনে ॥ 
ভীম্মুকবচনে রুষ্ট হুষ্ট রাজগণ,। 


(কেমনে আইল কৃষ্ণ বিন। নিমন্ত্রণ । 


দণ্ড ছত্রধারী নহে নৃপতিকুমান |. 
কেমনে বসিবে সঙ্গে আমা! সবাকার ॥ 
দেখিল আদর লা করিল কোন জন। 
মর্মে পরম দুঃখী হৈল নারায়ণ ॥ 


অভিমানে জলে কৃষ্ণ কমললোচন।* 


পদনখরেখা ভুমে দেন ঘনেঠঘন ॥ 

মনে মনে গরুড়েরে করিল। স্মরণ । 
কুশদ্বীপে ছিল বীর বিনতাননন ॥ 
গোবিন্দম্মরণ মনে জানি খগপতি । 

পবন গ্রমনে বীর চলে শীঘ্গতি ॥ 
পাকশাটে উতড়িল পর্বত*সকল। 
ুঃখীশ্যাম দাস গান গোবিনমজল ॥ ২৫১॥ 


গরন্ড়াগমন।, 
ললিত গ্রবন্দ। রর 
 গো্বিন বিমান 'মনে জানি স্মরণ ।. 
পাখে সমীরণ পঞ্চাশ পুরে গণ. 
. খগপতি ক্রোবিত মন। 


এটি 4:2৮ 
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পাকসাটে পর্বত উড়ি পড়ে কত শত । কৌঁশিক-গৃহে. কৃষ্ণের এভিষেক । 


তরুবর উড়িয়! পড়ে । রাগিণী টোড়ী।. 
নাস! খর শ্বাসে সিজ্ধুনীর উচ্ছাসে শুক নারদে মহিমা গায়। 
তরঙ্গ তর তর বাড়ে॥ রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ গ্র॥ 
প্রচ খগবর পরশই অন্বর সভা মধ্যে আছিল যে কৌশিক রাজন। 
গগণে উড়িয়া! চড়ে। চন্্বংশে জন্ম রাজ! বিষুঃ পরায়খ | 
বিদর্ভনগরে প্রবেশিতে সমীরে দণ্ডবৎ প্রণতি করিল নরেশ্বর | 
ঘর তরু ছুড় ছুড় পড়ে॥ কৃষের চরণে কছে করি যোড় কর ॥ 
ধূলি'উড়ি আন্ধার না দেখি ঘর বার চিত্তের মানস মোর রাখহ মুরারি। 
উড়ি গেল মণ্তপ ছায়া । পদয়জ দিয়া শুদ্ধ কর মোর পুরী॥ 
থাট পাট সহিতে উলটে ভূমিতে বুঝিয়! রাজার মম দেব নারায়ণ। 
দৈত্যগণ পড়ে মোহ গিয়া ॥ বলিল তোমার গৃহে করিব" গ্রমন ॥ 
ধরণীতলে পড়ি রাজগণ গড়ি গড়ি | গোবিন্দ গ্ররুড়েকৃতকৌশিক রথে । 
ভয়ে আখি মেলিতে নারে। ' নিজ দল লৈয়া চলে রামকু্ণ সাথে ॥ 
প্রলয়ের কালে যেন মেঘমালে উপনীত হৈল গিয়! অরবিন্দ দেশে। 
দুজন ঝড় বাহ জোরে ॥ অভ্যন্তরে লৈয়! গেল র.ম হৃধীকেশে ॥ 
ছিল যে অসুর মুনি বেদ পুথি ধরি পানি ! বিচিত্র আসন মধ্যে কষে বসাইল। 
পলাইল ইঙ্গিত জানি। , 1 সুশীতল জল আনি পদ পাখালিল ॥ 
পরনগাশ্বন পুনঃ গর্জয়ে ঘনে ঘন | পাদোদক প্লান কৈল আনন্দ বিহ্বলে। 
কম্পয়ে ত্রিজগত প্রাণী ॥ স্বকুটুম্ব সহিত পড়ির পদতলে ॥ 
ভু পদগোচরে পুণকিত শরীরে খপ দীপ গন্ধ পু্প মঙ্গল আরতি। 
রহে খগ করি পুটপাণি। অভিষেক করতে আইলা প্রজাপতি 
হেরিয়ে সব রূপ কৃতকৌশিক নৃপ ইন্্র আদি করিয়। যণ্েক দবেবগণ। 
নিবেদয়ে গদ গদ বাণী ॥ দণ্ড ছত্র দিতে আইল বত তপোধন ॥ 
বিনতি শুনহ হার চল অরবিন্দ পুরী আপনি বসিল বিধি বেদের বিধানে। . 
মানস রাখহ মোর। . ৭ পঞ্চ তীর্ঘজল আনি পরম যতনে ! 


গোবিন্দ পদ গত ছ্/খীষ্তাম হুরচিত অভিষেক কৈল কৃষে দবর্শগঙ্গানীরে । 
হাম শরণ হরি তোর ॥ ২৫২॥  ইন্্র আদি হত্র ধরে গ্োবিদ্মের শিরে ॥ 
তি. বেদ পাঠ করে বিধি মুনিগণ 'লৈয়। । 
পবন চামর ঢুলায় রুষ্ণগুখ চাইয়া &. 
কিন্নর কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাধরী। .. 


(ক্কতকৌশিক রান্বা কুচ কৈল পুজা। 


্কুটুম্ব সমর্পিল ধন জন গ্রজা। 


রাজরাজেশ্বর ছৈল আপনি শ্রীহরি। 
স্বর্গে গেল স্থরপতি কৃষে রাজ। করি ॥ 
এত শুনি পরীক্ষিত বিশ্বয় হইয়! 
,স্ঁকদেবে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া] ॥ 
বৈকুাধিপতি কৃঞ্চ ব্রহ্ম।গ্ডের সার। 
কি নিমিত্ব দণ্ডছাত্র নাহক তাহার | 
৬ কংস ধ্বংস করি রাজ! কৈল উগ্রসেনে। 
আপনি ন! হৈল রাজা কিসের কারণে ॥ 


দুষ্ট জরাসন্ধ জিনে অষ্টাদশ বার। 


কালযবনেরে কৃষ্ণ করিল! সংহার। 

* তবে ছত্রধারী রাজ। না! হইল! কেনে । 
অরবিন্দ দেশে ছত্র নিল ক্কি কারণে ॥ , 
ইছোর সন্দেহ মোরে কহিবে আপনে ।** 
শুনিক্া হাসিয়া মুনি কহেন রাজনে ॥ 
যযাতি নাথেতে রাজ। ছিল চন্ত্রবংশে। 
পরম ধার্িক রাজা গোবিন্দের অংশে ॥ 
দেবযানী বিভা! কৈল.দৈবের ঘটনে। 
বৃদ্ধাবস্থা হেতু শাপ দিল পুত্রগণে ॥ 
তোমাকে বলিব সে সকল বিবরণ 


যছুবংশে ছু নাহি তথির কারণ " 
. মদ দিয়া গুন রাজা পুরাণ বচন । 


_গ্রোবিদদমজর দুঃখীন্টাম বিরচন 1২৫৩ ॥ 


জা 


কচ-শুক্র বৃত্বান্ত | 


রাগ পাহাড়ি। 


পা ই ন্ ২১৭ 


রণে পরাভৃব পেয়ে যত দেবগণ গিয়ে 
জীবেরে মাগেন উপদেশ । 
দ্বেবপ্ডর বলে বাণী অন্ত মৃতমঞ্ধীবনী : 
হেতু জীয়ে অন্থর ধিশ্বে। 
মোর পুত্র কট নামে গিয়! দৈত্যগরু স্থানে 
যদি মন্ত্র করয়ে গ্রহণ । 
কহিল সবার ঠাঞ্ি মৃতসঞ্জীবণী পাই 
তবে রক্ষা পাবে দেবগণ ॥ * 
এতেক মন্রণা করি * কচে ডাকি বরাবরি 
পাঠাইল দৈত্যগুরু স্থানে | 
দৈত্যগুরু কচে দেখি স্তরে অনেক সখী 
অধ্যয়ন করান যতনে ॥ 
অন্থজন নিয়েজনে রাখল কচের স্থানে 
" _ দেবযানী নামে নিজ কৃন্তা। 
বিশীরদ সর্ব তন্ত্রে নান! জ্ঞান গুণ মন্ত্রে 
অকুমারী রূপে অতি ধন্তা ॥ 
নিতি.নিতি পাঃশালে দৈত্যস্থত সম্গ মেলে 
কচ তথি করে অধ্যন্বন। 
/ দৈত্যে কুমার মেলি কচে দেখি কোপেজলি 
যুক্তি কৈল করি সংহারণ॥ 
এতেক ভাবিয়া মনে দৈত্যশিশুড এক দিনে 
ছাত্র শালে করি অধ্যয়ন । 
কচ সঙ্গে ক্রীড়। ছলে নানন্বাাদ। জন 
লয়ে গেল মারিবার মন ॥ 
এ সব সম্বাদ নিতে তক্তিভাবে শ্রুতি পথে 
শুন জীব নিস্তার কারণ। 
গোবিদ্দমঙ্গল পোথা ভূধনে হুর্লভ কথা 
বিরচিল স্রীমুখনন্দন॥ ২৫৪ ॥ 


সত্যযুগ্ন অবশেষে 'ত্রেত আষি পরবেশে 
৪২ “দেবাহুর জংগ্রাম স১ত। 


নিত্য নিত্য যুদ্ধ কুরে দেবতা! সকল মরে - 
চিরজীবী হা মৈড্য ঘড় ॥ . 


২১৮ গোক্কি 


শুক্রের সঞ্জীবনী মন্ত্র বিবরণ। 
০" রাগ বরাড়ি। 


জীব দেখ দেখভবন ভরিয়া । 
গৌরাজ চাদের লীলা! ॥ গ্রা॥ 


হেন মতে দৈত্যস্থত কচ সঙ্গে লৈয়া। 
স্বর্গগঙ্গাতীরে সবে উত্তরিল ণিয়া ॥ 
গন্ধবর্ব মারুশী করি কচেরে মারিয়া । 
সথরধুনি পঞ্ক মধ্যে রাখিল পুতিয়। ॥ 
ন্নান দান আচরিয়! দ্ববে গেল ঘর। 
' দৈত্যগুর চাহে ওথ1 জীবের কুমার ॥ 
শুন দেবযানী কচ গেলা কোথাকারে। 
দেবষানী বলে গ্রেল স্ত্রান করিবারে ॥ 
দৈত্যের কুমার সঙ্গে যাইতে দেখিল। 
দ্ৈত্য্ডর বলে কচ কেন না আইল ॥ 
ছাওয়ালে জিজ্ঞাসা করি ভত্ব নম পাইল। 
ধেয়ানে জানিল শিশু কচেরে মারিল ॥ 
নদীকৃলে গিয়া কচ নামে মন্ত্র জপে। 
উঠিয়া আইল কচ গুরুর সমীপে ॥ 
সঙ্গে করি দিল ল”য় দেবযানী স্থানে । 
ভোজন করায়ে বলে কর অধ্যয়নে ॥ 
হেনঃতে জীবপুত্র পড়ে ছাত্রশালে। 
কচে দেখি দৈত্যের কুমার ক্রোধেজলে ॥ 
আর এক দিন সবে বিচারিয়া মনে 
দান ছলে কচে লয়ে গেল ঘোর বনে ॥ 
ক্রীড়া! ছলে কচেরে মারিল সবে মেলি। 
শরীর.দছিল' তার কাঠ অশনি জালি। 
»শরীর পুড়িল না পুড়িল নাভিদেশ। 
দেখিয়া ই আন বিগেষ 








সে নাভি বাটিস্ব! তার! গঙ্গোদ্ক করি। 
তৃঙ্গারে ভরিয়া দিল শুক্র বরাবর ৪ 
জলপান কৈল শুক্র মুনি মহাশয়'। 

কচ কোথ। গেল দেবযানী প্রতি কয় ॥ 
ছাওয়ালের সঙ্গে গেল দেবযানী কয়। 
কচেরে ন। দেখি শুক্র বিশ্রিত হৃদয় ॥ 
স্বর্গ মর্তর্য পাতাল ভাঁবিয়। যোগবলে। 
কচের উদ্দেশ না পাইল কোন স্থলে 
অন্তরে অত্যন্ত ছুঃখ কচের কারণে। 
কি বোল বলিব আমি বৃহস্পতি হ্থানে। 
কচ লয়ে শিশুগণ কাঁরল কি গতি । 
ব্রহ্মযোগ ধেয়ানে বসিল ভূগুমুত | 


কচ প্রতি ভাবিয়। বলয়ে যোগবলে। 


বলে মোরে খাওয়াইল গঙ্গাজল ছলে । 
কচেরে*জীয়াব বলি চিত্তিল হাদয়। 
তবে দেবযানীরে ডাকিয়া তথা কয় ॥ . 
গঙ্গ! জলে বাটি কচে খাওয়াইল মোরে । 
এ বড় বিষমু কথা বলিল তোমারে ॥ 
মন্ত্বলে জঠোরেতে জীয়া্ঘ শরীর । 
কুক্ষি চিরি কচে তুমি করহ্‌ বাহির ॥ 
তবে এই মন্ত পড়ি জীয়াবে আমারে। 
মৃতসন্ভীবর্ী মন্ত্র দিলেন কন্ঠারে ॥, 
মন্ত্বলে নির্মাইব কচের মূরত। ". 
তবে দেবধানীরে বলিল ভূখস্থত ॥ 
কক্ষ চিদ্নি কচে কন্ঠ! বাহির করিল। 
সেই মন্ত্র জপি কন্তা বাপে জীয়াইল'। 
কন্যারে বলিল শুক্র কচের খাঁগিয়া। 
বিদ্বায় করহ মৃতস্গীবনী দিয়া ॥ 


-তধে দেবযানী কচে দিল মন্ত্র দীন । 


মন্ত্র দিয়া সত্য কৈল নট হি্ীন 
মোরে বিভী ফ্লু ভুমি ভুনক্ধচর |. 
শুনিয়া ছবি ছক কয়ে জিনেকনি। 


গো কিরাম? 


একে গুরু কন্তা তাহে মন দিলে দাস । 
বিভা যোগ্য নহ তৃমি জননী সমান $ 
এত শুনি দেবযানী ছঃখিত অন্তরে । 
দিলেন সপ্পাঁত মন্ত্র না শ্ষ,রিবে তোয়ে ॥ 
মন্ত্র হত হৈয় কচ গেল সিজ খর। 
'দবষানী দেখি কোপে দৈত্যোর কুমার ॥ 
বলে মন্ত্র দিয়া কচে দিল পাঠাইয়া । 
কূপ মধ্যে ফেলিলেক গুরুর তনয়! ॥ 


' কুপমধ্যে গড়িয়া রহিল দেবযানী । 


হেন কালে ষষাতি নামেতে নৃপমণি ॥ 
নিত্যকর্ম্ম করে রান্বা অশ্ব আরোহণে। 


,গোবিন্দমঙ্গল ছুঃখীন্তাম দাস ভণে ॥ ২৫৫॥ 


টযাতির সহিত দেবযানীর কিন্কাহ। 
রাগিণী ধানগ্রী। 


উৎপত্তি সোমবংশে কেবল কৃষ্ণের অংশে 


যযাতি নামেতে নৃপমণি। * 
মহা রাজ চক্রবর্তি * ভূজ বলে ভুজে পৃর্ধী 
যার যশ জগতে বাখানি ॥ 


আরোহণ পক্ষরাজে স্নান পঞ্চ তীর্থ মাঝে 


*. নিত্য কর্ম করে মহাবল। 

" তবে গিষধা স্বর্গ পুরে ত্রিদেব দর্শন করে 
গৃহে আসি পায় অন্ন জল ॥ 
_পুরাঁণ বিহিত মত গুন রাজ! পরীক্ষিত 

শু. পঞ্চ তীর্থে করি দ্গান দান ॥ 
স্বরিত তুরঙ্গ পরে বায় রাজ! ন্বর্গপুরে 
দেবযানী দেখে বিদ্যমান ॥ , * 
বম্র্ডির নাম ধরি ডাকে উচ্চরব কারি 
কুগ মো পড়ি ভুরী । 
দেখি কারু তায কৈলধ্বে 
রমার দর কে ধার 























২১৪ 


তবে দেব্রানীবলে কর কেম পরশিলে 
বিভ1 কর আমি অকুমারী। 
কর পরশিলে যবে স্বামীত হইলে শবে 
চলহ আমারে জুঙ্গে বন্তি | 
যযাতি বলেন বামী হুট ছাড় ঘেবষানী 
তুমি মোর গুরুর তনয়া। 
দেবযানী বলে ভাল পিতার সাক্ষাতে চল 
তিহ যে বলিবে রিচারিয়!। 
হেনমতে ছুই জনে ' গিয়া দৈত্যগুকু স্থামে 
বৃত্বাস্ত বলিল দ্রেবষানী । 
যযাঁতিরে ভূগুপতি বলে তুমি হৈলে পতি 
পরশিয়! অকুমারী পাণী।॥ 
 দৈবের নির্বদ্ধ বাণী যযাতি সে দেবমা 
বিভ1 করি চলিল মন্দিরে । 
গোবিনদমঙ্গল পপোথা ভুবনে হুর্গভ কথা 
শীমুখ নন্দন গান সারে ॥ ২৫১। 


যুবংশের শাপ বিবরণ ও 
রুক্সিণীর চণ্ডিক। পূজা । 
রাগিনী টোড়ী। 
কে জানে রামের মহিমা । 
বেদে দিভে-মারে সীমা । প্র | 
এমন প্রকারে সে যযাতি নৃপমণি। 
বিভা করি সংহতি অইল দেবযানী ॥ 
নিজ গৃহে গিয়া রাজা দিল দরেশন | 
কুকু পুরু যদ নামে প্রাত্র তিনজন & 
একে একে ডাকিয়। বলিল নৃপমঞ্চি। 
'দৈব্র বিগাকে বিভা কৈস্ু দেবযানী ॥ 
সহজে যে জর জর অর্ধ বয়স । 
কাম ভোগে কামিনী না পায় গরিডোয॥ 


২২, গোবিঙামজল । 


আমাকে যৌবন দিয়! জরাবস্থা নিকে। 
চির দিনাস্তরে নিজ যৌবন সে পাবে ॥ 
পিতার বচন যছ লঙ্ঘন করিল। 
মনোহ্ঃখে যযাস্ধি যছুরে শাপ দিল ॥ 
তোমার বংশেতে জন্ম হবে যত জন। 


রাজ। হৈলে বুক ফাটি তাহার মরণ ॥ 


কনিষ্ঠ নন্দন পিতৃ আজ্ঞা! শিরে কৈল। 
বাপেরে যৌবন দিক! অধর্ধ হইল ॥ 
তবে সে যযাতি রাজা দেবযানী সঙ্গে । 
দিন কত বিহার করিল রতিরঙ্গে ॥ 
পুরুকে যৌবন দিয়! রাজযপদ দিল। 
হয়িপদে তপ করি বৈকুগ্ে চলিল॥ 
শুন রাজা পরীক্ষিত কহিল তোমারে । 
যছুবংশে ছত্র নাহি এইত প্রকারে ॥ 
শুন রাজ। পরীক্ষিত পুরাণ বচন । 
তবে যেন মতে কৈল কুল্সিণী হরণ ॥ 
হেথা সে বিদর্ত দেশে ভীম্মকরাজন 1 
রাজগণে ন্নানদান করান ভোজন ॥ 


ছয়ন্বর স্থান রাজ কৈল জ্ুশোভিত। . 


বিভা কার্যে বসিল লইয়া পুরোহিত ॥ 
সভা করি বসিল যতেক রাজগথ। 

গুন রাজা পরীক্ষিত কৃষ্ণের কথন ॥ 
তবেত কৌশিক রাজা অরবিন্দ দেশে । 
ছত্রদণ্ড দিল কৃষ্ণ পরম হরিষে॥ 
রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজ! সর্বদল বলে। 
বিভাকাধ্যে বিদর্ভনগঞ্জে শীগ্র চলে ॥ 
উপনীত হৈল হরি বিদর্ভনগরে। 
্বযস্বর স্থানে 'কৃষণ গেল'রথোপরে ॥ 
সভামধ্যে বসিয়াছে যত রাজগণ। 
কৃষ্ণ দেখি ধোমুখে রহে সর্বজন |. 
রামককক “আঁচল খে গুনিল্‌ রুষ্সিণী। 
চণ্ডিক। পুজিতে ধা ভীম ম্বকন-নীঃ 


£ 


নানা উপহার দ্রব্য নৈবেদ্য লইয়া 
চঙ্ডিকা মঙ্গিরে দেবী উত্তরিলা গিয়। ॥ 
দেবী-অভিষেক করি পুজিল কুক্সিনী। 
কৃষ্পতি পাবে বর দিল নারায়ণী ॥ 

বর পেয়ে রথে চড়ি যায় দ্বয়স্বরে । 
হেনকালে গোবিন্দ দেখিল রুষ্সিণীরে ॥ 
রুক্মিণী হরিব ছেন ভাবিগ মুরারি। 
ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে চঙণ মাধুরী ॥ ২৫৭ ॥ 


০১১১১ 


রুক্সিণী হরণ । 
রাগ বেলওল। 


ভীম্মকনন্দিনী রথে নিরখি অখিলনাথে 


ব্লথ চালাইল'ভগবান। 

গমন স্বরিত করি রক্ষসিণীর করে ধরি 
রথে তুলে কমলনয়ন ॥ 

জরাসন্ধ আদি যত নরপতি শত শত 
দাণ্ডাইয়! দেখে সর্বজন । 

রুক্সিণী লইয়া! বলে যেন হরি করী পালে 
বেগে চলে কমললোচন ॥ | 

সবে করে হায় হায় কুক্সিণী লইয়! যার .. 
চোরা ককষ্চ সবার গোচরে।' 

জরাসন্ধ বলে বানী কার বলে ক্ণেজিনি : 
আমি জানি গিয়া মধুপুরে ॥ 

তিন বিংশ অক্ষৌহিণী অষ্টাদশ বার আনি 
প্রাণ লয়ে গেনু পলাইয়!। 

এখন ছভাই রথে অস্ত্র ধরিয়াছে হাতে... 
কে যুঝিবে এ মুখে রহিয়! ॥ 

এত সব দেখি গুনি ধনুঃশর ধরি পাণি 
লাজে কন্দী হয় আওয়ান। . 

স্ধ্ঘদূল সঙ লৈ কৃক্েরে বেড়িল গিয়া, 

: «বলে খুদ্ধ দেহ দ্গবান ॥ .. 


৬৪ 
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স।াব্স্দজলল | 


বিপত্তি দেখিয়া কোপে রামকৃষ্ণ বীরদাপে 
বাহুড়িয়! রহিল সমরে। 

রুষ্িণী রু্সীরে দেখি সভয় করুণ মুখী 
* দেখি ক চতুর্ভ,জ ধরে ॥ 

ছুই করে রুক্ষিণীরে চাপিয়া! ধরিল করে 
ছুই করে ধরে ধন্ু্ববাণ। 

তবে সে রেবতীপতি হৈয়া বড় ক্রোধমতি 
সৃষল ধরিয়া আগুয়ান ॥ 

গোবিন্দমঙ্গল গীত. শুনে যেব৷ শুদ্ধচিত 
পরম কৈবল্য পদ পাঁয়। 

কৃষ্ণকথা মধুরাঁশি পিয় মন দ্বিবা নিশি 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ২৫৮॥ 


রুল্সীর সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ 


কুক্সিণী রুক্সীরে দেখি ভয়ে কম্পমান। 
তা দেখিয়া চতুর্ভুজ হৈল ভগবৃট্রা ॥ 
'দ্লিভৃজে রুক্সিণী তবে ধরি নারায়ণ। 
' ছই করে অস্ত্র ধরি করে মহারণ ॥ 
তবে কুক ধনুক ধরিয়া কোপমনে। 
চোখ চোখ শর বাছি বিদ্ধে নারায়ণ ॥ 
রি " ধনুক ধরিয়া কোপে দেব গদাধর । 
রাজার নদদনে বিদ্ধি করিল অর্তর ॥ 
, মুযল ধরিয়। বলদেঝ করে রণ। 
"গড খণ্ড হৈয়া পড়ে বত সেনাগণ॥ 
তবেত গোবিন্দ করে ধরি চক্রুবাপ। 
ুক্ীর সৈস্তেরে কাট করে খান খান | 
না পারি দেনা রণে দিল তঙ্গ। 
ঘোর রে গে সেনা খাত তর ॥ 
“ আপনার খৈপ্ঠ'বীর রাখিতে লা পারে । 
স্থির নাহি রে সেনা প্রথর সময়ে ॥ রা 


২২৯ 


রুল্পীরে জেখিয়া তবে কৃ বলরাম । 
কাটিল রথের অশ্ব হাতের ধনুখান | 
বিরখী হইয়া রুক্ী হইল! কাতর. 
হাতে গলে বান্ধি রথে ভূলে গদাধর ॥ 
অশ্বপুচ্ছে বান্ধে তারে মস্তক মুণ্ডায়া । 
তবে রাম কৃষ্ণে কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ 
এত বড় শাস্তি কেন দিলে বন্ধুজনে । 
প্রাণে না মারিয়া মুণ্ডাইলে কেশ কেনে । 
রুঝ্সীরে রুক্সিণী দেখি করুণ ময়ন। 
তাঁর মন বুঝি কৃষ্ণ কমলনয়ন ॥ 

তবে হরি তাহার বন্ধন*খুচাইল। : 
প্রাণ লয়ে যাহ বলি বিদায় করিল ॥ 
লাজে অধোমুখ বীর না গেল মন্দিরে । 
কৃষ্ণ অরি হৈয়া রহে ভোজকোটিপুরে ॥ 
তবে কৃষ্ণ রণ জিনি রুক্মিণী লইয়া: 
স্বারক! নগরে কষ উত্তরিল গিয়া ॥ , 
দেখিয়! সেস্মানন্দ দৈবকী ভাগ্যবতী । 
যতনে করিল কষে মঙ্গল আরতি'। 
পরম আনন্দে কৃষ্ণ ডাকি বন্ধুজন । 
বিভা হেতু শুভক্ষণ করিল গণন॥ 
তীম্মক রাজারে কৃষ্ণ পাঠাইল চর। 
নানা রত্ব লয়ে আইল বিদর্ভ ঈশ্বর ॥ 
দ্বারক৷ নগরে গেল! ভীস্মক নৃপতি। 
আধবাস-দ্রব্য লয়ে ব্রাহ্মণ সংহতি ॥ 
অনেক আদর কৈল দেব চক্রপাণি। 

বিভা কার্ধ্যে মুনিগ্ণে ডাক দিয়া আনি ॥ 
্বয়স্থর স্থান কৈল অতি মনোহর! 
বিবিধ মক্্রল ভেল স্বারকানগর? 
নানাবিধ বাদ্য বাজে আনন্দ সকু'। 
ছুঃখীষ্তাম দাস গায়-গ্োবিন্দমঙগল। ২৫১ & 


২২ 


রুক্মিণীর বিবাহ: 
রাগ ষঙ্গল। 
শুনহ মহীপতি আনন্দ দ্বারাবতী 
মঙ্গলধর্চন সুপ্রকাশ। 
রুল্সিণী নারায়ণে বিবাহ শুভক্ষণে 
শ্রবণে বিদ্ন হয় নাশ ॥ 
আনন্দ বস্ুদেব আনিয়া মুনি সব 
করিল স্বয়ন্বর স্থান। 
রত্ববেধী তাহে স্ব্ণ কুত্ত শোহে 
যে কিছু বেদের বিধান ॥& 
প্রাঙ্গণে শারোপিন গুবাক নারিকেল 
রত্ত। তরু থরে থর। 
চন্দনে আমোদিত চান্দুয়া স্থশোভিত 
ঝালর পরশ পাথর ॥ 
ভীম্মক লয়ে বাস কন্ত।র অধিবাস 
«করিল অতি গশুভক্ষণে। 
মহী গন্ধ দিল স্ন্তিবাচ 'কৈল 
প্রভূ পায় আরাধনে ॥ 
তবে সে নারায়ণে করিল শুভক্ষণে 
মঙ্গল গন্ধ অধিবাস। 
মুকুট সুমণ্ডন রতন আভরণ 
কিরণে জগত প্রকাশ ॥ 
রুক্সিণী দেব হরি - শুভ মিলন করি 
মাল্য করি. ব্দলনে। 
ছুন্দভি বাদ্য বাজে শঙ্খ মোহরি গাজে 
পুষ্প বয়ষে দেবগণে ৪ 
মুদঙ্গ ভে ভেরী রী, সাল যন্ত্র পীণ। 
কমর কিন্নরী গাক্ষ। 
অপ্সর! ্য করে গন্ধর্্ব তাল ধরে 
আননের ওর নাহি-তায় | 
তবে সে দেব হরি. ্সিদীরে বাবে করি 
বুসিল এ:বেদী' খিক | 


রক হিরন: ম্ ত 
গোধিখাধন্জ । 
্ 
সচ 


তীস্মক আনশ্িত শীত্্র বিহিত মত : 
কন্তা সমর্গিল ব্রজরাঁজে ॥ 

মণিষন্দির মাঝে কুসুম শহ্যা সাজে 
বঞ্চিলা এ মধু রজনী । 

চন্তর চকোর সঙ্গে অন্ুজ অলি রঙ্গে 
কৌতুক কহিতে ন। জানি ॥ 

শুনহ পরীক্ষিত আনন্দ অপ্রমিত 
দ্বারকা নগর উল্লাস। 

গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
রচিল ছুঃখীশ্টাম দাস ॥ ২৬০ ॥ 


রুষ্ের রুক্সিণী সহবাস । 
রাগ বরাঁড়ি। 


আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া 
বল রাম নারারণ ॥ ধর ॥ 

হেন মতে কুক্সিণীহরণ করি বলে। 
বিভ। কৈল' লৈয়া কৃষ্ণ দ্বারকা মণ্ডলে ॥ 
ভীম্মক রাজার ভাগ্য ছিল পূর্বকালে । 
কন্তাদান কৈল রাজ! কৃষ্ণ পদতলে & 
নানা রত ন্রিছনি করিয়। নারার়ণে ।' : 
কিবা আজ্ঞা হয় বলি রছে বিদ্যমানে ॥ 
ভীম্মকে করিল কৃষ্ণ আদর অপার । 
আলিঙ্গন দিয়া বলে তুমি সে আমার ॥ 
ইহ লোকে সুখে থাক পাল প্রজাগণ ) 
অস্তকালে যাবে মোর-বৈকুণ ভূবন ॥ 
এত বলি মেলানি করিল নৃপবরে | 
আনশ্ে চলিল রাজ! বিদর্ভনগরে: রা. 
তবে ক্দেব টসে বাক! ভুনে।.. | 
রুঝ্সিণীর যৌবন বাডরে দিনে: দিনে ্. 
পরধ হুধিরী দেবা লঙ্ী অবতার ।, 
কে কফিতে পীরে ২ 
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োরাদন্বদ- 1 ২২৩ 
সুঘণিম৩৭ মধুর বধ ফিংহাযবে :. .এই শিশুষালে তারে খ্দি-পার বধিবারে 
কৌতুকে খেলেন পাশা লক্ষ্মী লাযায়ণে ॥ তংরততোর হইবে কুশল। 
নিতি নিতি জ্রৌড়ারুজে _বিছরে গোবিন্দ । নিশ্চয় কহিন্থ ভোরে কেবল কামের করে 
ভুঃখী্টাম মাগে বাগ! চরপারবিন্দ ॥ ২৬১ ॥ সবংশেতে মরিবে সকল ॥ 


 কামদেবৈর জন্ম । 
রাগ আসয়ারি। 


আনন্দ দ্বারক। দেশে. রুক্নিণী রভসরসে : 


বৈসে কৃষ্ণ কমল লোচন। 
গুভক্ষণে গুভ দ্রিনে খু সান নিবন্ধনে 
কষ সঙ্গে রজনী বঞ্চন | 


অন্থরে কহিয়! এত চলিল ব্রহ্মার স্থুত 
বীণা গানে নিবেশিক়] চিত । 

গোবিনমন্বল রসে শ্রীমুখ নন্দন ভাষে 
সম্বর হইল সচিস্তিত ॥ ২৬২। 





নন্বরাম্্র কর্তৃক কামদেব,ভ্রণ। 
রাগ্সিণী ক্করুণ]। 
কে নিল হরিয়া মোর শ্যাম গুণনিধি ॥ প্র ॥ 


দৈবের নির্ববন্ধ গতি তাহে গর্ভ হেল স্মিতি নারদের বচন শুনিয়। দৈত্যপতি ৷ 


কামদেব জন্মিলা জঠোরে। * 
দিনে দিনে অতিশয় কুক্সিণীর রূপ হয় 
দেখি কৃষ্ণ হরিষ অন্তরে ॥ 
'দর্শ মাস দশ দিন হৈল আসি জম্পুরণ 
কষ্ট ব্যথা জানায় তখন]. 
কেবল মাহেত্র ক্ষণে প্রগবিল শুভ দিনে 


নিশাভাগ রাত্রে সে চপিলা দ্বারাবতী ॥ 
পুরী মধ্যে প্রবেশিল শীত্রগতি হৈয়া। 
বুঝিতে না পারে কেহ অস্থরের মায়া ॥ 
প্রহ্ু গৃহে প্রবেশিল আপনি সম্বর । 
কোলে করি লৈয়৷ চলে কৃষ্টের কুমার ॥ 
কোলে পুত্র ন৷ দেখিয়| কানয়ে-রুক্সিণী। 


পুত্র হেল অভিন্নবদন ॥ কে নিল বালক বলি কান্দে উচ্চ ধ্বনি ॥ 
আনন্দিত দৈবকী কৃষ্ণের কুমার দেখি দৈবকী রোহিণী আদি পুরনারীগণ। 
৫ রনথগৃহে মঙ্গল আচরি। ত্বরিতে মিলিল গিয়া রুক্মিণী ভুবন । 
_ জালিয়া রতন বাতি নাতিচ্ছেদ করে ধাত্রী কাদ্দিয়৷ কহিল সে. সকল নারীগণে। 
জয় জয় দিল পুরুনারী ॥ কেবা লৈয়। গেল. মোর কোলের নন্দনে ॥ 
ই রাজা হেনকান্ে সন্বর নৃপতি স্থলে কানতয় কক্সিণী দেবী ক্ষিতি লুটাইয়।। 
আজ নারদ আফিয়া! উপনীত। শিরে ঘাত মারে দেবী মদনে হারায় ॥ 


ূ ক্র দৈত্য হাট হয়া. পাদ্য অর্থগাসন দিয়া রাত্রিকালে ক্রশ্দনের শক কেন গুমি। 


হডজেতিপকারিস পূজিত ॥, এ 
রদার আঁদিরে-মুনি কহেদ মলয় বাণি 
ভিত হি 





তথা গ্নেল ছলধর গোঁবিদ আপনি॥ * 
অর্ক অস্থার্দামী রুম জানেন হৃদয় 
নারীগণে শ্রবোয করিয়। কফ.কর ॥ 


, স্িরচিত,বৃহমবে নিত্য আসার | 
: দঃ পুনঃ জম, তর 8... 


১২২৪ গোষিগামজল। 


জন্ম' হেলে মরণ খগন নাহি যায়? 
তত্ব ৰোলে প্রবোধ করিল সবাকায় | 
ওথা সে লম্বর রিপু কামদেবে লৈয়। । 
সমুদ্রের জল মধ্যে দিল ফেলায় 
জলমধো কামদেব পড়িলেন গিয়া । 
রাঘব গ্রিলিল ভারে আহার বলিয়া! ॥ 
গোবিন্দের ৰীধ্যে সেই অক্ষয় শরীর । 
মহন্তের উদর মধ্যে বাড়ে মহাবীর ॥ 
মদন উদরে ধরি মীন ভ্রমে জলে । 
ধীবরের'জালে সে পড়িল রাত্রিকালে ॥ 
মতস্ত বন্দি করিয়া ধীবর হষ্ট মন। 
সেই মহন্ত লৈয়৷ দিল সম্বর সদন | 
মহস্ত দেখি রাজা বড় আনন্দিত মনে। 
বলিল লইয়া দেহ রতির সদনে ॥ 
মহন্ত দেখি রতি মনে আনন্দ অপারে। 
সপকারগণে দিল মস্ত কাটিবারে ॥ 
কাটিলেক সেই মৎস্য হৃপকারগণ । 
মৎস্যোদরে শিশু দেখি সবিশ্ময় মন ॥ 
রাজাকে কহিল গিষ্না শিশু কোলে করি) 
সম্বর কহিল দেহ রতি বরাবরি ॥ 
অপুল্রক রাজা সে যে আছিল সম্বর ৷ 
পুল্রবৎ করিয়! পালিল নৃপবর। 

শন রতি প্রাণপণে পালহ ছাওয়ালে। 
মহাস্থথে রতি সে'মদন প্রাতিপালে ॥ 
হেন রূপে কামদেব সম্বর সদনে । 
দ্বিতীয়ার চন্ত্র যেন বাড়ে'দিনে দিনে ॥ 
তবেত সম্বর রাজা! আনি পুরোহিত। 
অস্ত্র শস্ত্র বিদ্যা ভারে কৈল দুর্শিক্ষিত 1. 
বার বংসরে্ কাম হইল যখন।. 
রতি পাশে আরিধ পাদ তপন ॥ 
নি দেখি বৈ আরা | 





ছঃখীন্তাম দাঁস কহে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী। 
হেলায় তরিয়া যাবে ধোর তরঙ্গিণী ॥ ২৬৩॥ 


রতি কামের মিলন। 
রাগিণী কল্যাণ। 
সম্বর সদনে আসি রতির নিকটে বসি 
কহেন নারদ মহামুনি। 
শুন রতি কহি তোরে পালন করহ ধারে 
এই তোর প্রভূ শিরোমণি ॥ 
পূরব কালের বাঁণী শুনহ কামের রাণী 
হরের করিতে তপ ভঙ্গ। 
লৈয়া দেবতার পাঁন গিয়া শিব বিদ্যমান 
শপে ভন্ম হইল অনঙ্ধ॥ 
দেখিয়া পতির গতি অন্ুমূতা হবে রতি 
কৃণ্ড খুলি জালিল আগুনি। 
তোমার একাত্ত জানি হইল আকাশ বাণী 
শুন রতি স্থির কর প্রাণী ॥ 
সম্বরের ঘরে গিয়া থাক চিত্ত নিবেশিয়া 
দিন কত সময় বঞ্চন। 
ভারাবতারণে হরি রুক্সিণীরে বিভা করি 
সেই গর্ভে জম্মিবে মদন |. . 
তোর বড় শুভদিন ফলিল তপের চিহ্ন 
নিজ কাস্তে কর পরিচয় । 
তবে রতি কামদেবে চাহিল সে রতি. তাখে ৃ 
প্রাণনাথ বলিয়া বিনয় ॥ | 
তবে সে নারদ মুনি মদনে বলেন বাগী : 
রতি তোর'নিদ্ প্রণস্থিনী। 
সমবর সংহাব বারি রি লৈয। স্ারাপূরী 


নেনকিশসশশলা 


এ সকল বিবরণ সন্বরে বলিতে পুনঃ. 
চলিল নারদ তপোধন ॥ 

নারদে দেখিয়া রাজা করিল চরণ পূজা 
বসাইল রত্ব সিংহাসনে । 


২৫ 


দৈত্য দেখি্বাহির হইল রতিপতি 

ধন্ুকে টঙ্কার দিল হৈয়া ক্রোধ মতি॥ 
ধন্ুকে টঙ্কার দিয়া পুরিল সন্ধান। . 
সম্বরে বিন্বয়ে বাছি চোখ চোখ বাঁণ॥ 


শুন দৈত্য কহি তোরে বিপক্ষ আনিয়া ঘরে তবে সে অস্ত্র মায়া করিল স্থজন। 


এ 


মৃত্যু হেতু করিলে পালনে ॥ 


দশ দিক অন্ধকার করিল গগন ॥ 


পূর্বে আসি তোর স্থলে কহিলাম বাক্য ছে মহা ঝড় বহে হেন প্রবল গ্রলয়। 


না পারিলে রিপু বধিবারে, 


৷ চতুর্দিকে অঙ্গার হাড়ের বৃষ্টি হয়॥ ৃ 


সেই আসি তোর ঘরে রতি 'লৈয়া কেলি করে অস্থরের মায়া দেখি কৃষ্ণের তনয় । 


আছে মাত্র তোম৷ বধিবারে ॥ 
'এত বলি গেলা মুনি সম্বর কুপিত শুনি. 
বলে বুদ্ধি কি করি উপাঁয়। 
সঘনে হুঙ্কার পুরে নানা অস্ত্র করে ধরে 
«. মদনে মারিব বলি ধায়॥ রর & 


শরজাল কৈল কামদেব মহাশয় ॥ 
মম্বরের মেনা যত যুঝে রর্স্থলে। 
সকল সৈইন্য পড়ে ঘোর শরজালে ॥ 
তবেত সন্বর কামে এড়ে নাগপাঁশ। 
গরুড় বাঁণেতে কাম তাহা কৈল নাশ ॥ 


এদখে গিয়া বিদ্যমানে রতি মদনের স্থানে নানা রূপে বাণরৃষ্টি করে ঢুই জন। 


বমি আছে কৌতুক মিলনে 


কেহ কাহে জিনে নাহি একই তুলন॥ 


ছঃখীশ্ত।ম দাস বলে দৈত্য কোপানলে-জলে তধেত কুপিল রাম রণে শ্রম পাইয়া। 


তারে দেখি হাসেন মদন্েঠ ২৬৪ ॥ 


সম্বরাহথর বধ। 
কযা স্বাগ শোহিণী। 
_ গোবিন্বগণ গাও গাঁও রে গুনি ॥ ধ। 


মদন মারিব বলি ধায় সে সম্বর। ট 
তা'্নখি ফহেন স্তিপতি বরাবর । 
গুন প্রাণনাথ দৈত্য নান! মায়া জানে। 
পা 
আমি,জানি যোগমায়া কছিবে তোয়ারে। 
বে তৃমি বিনাশিবে স্বর অনথরে | 
এড বলি রতি কাহম দিল! যোগুমারা! । 
এমন সমর টৈত্য মিদিল আসিয়া ॥ 


এধন্ুকে যুড়িল তবে বিষ্ণচন্র লৈয়া ॥" 
দেখিতে উজ্জ্বল চক্র মহা খরশাঁণ। 
সম্বরের মুণ্ড কাটি করে ছুই খান ॥ 
নৃপতি পড়িল ভঙ্গ যত সেনাগণ। 
দেখিয়া আনন্দ রতি মদনের মন ॥ 
ধন রত্ব ছিল যত সম্মরের পুরে। 
সকল ভরিল কাম রাখের উপুরে ॥ 
তবে কাঁমদেব রখে রতি সঙ্গে করি? 
চলিল পরম গ্ুখে দ্বারকানগরী ॥ 
সম্বরের সম্পদ লইয়া! কুতৃহলে। 
উপনীত হৈল গিয়া ঘারকামগুলে॥ 
অভ্যন্তরে খঁং সঙ্গে ৯৩ শহর 
যুগে ঝারে পর বিভা বাদ্য শুনি 
পুত্র শরিয়া দেবী ছাড়িল দিশা । 
গোবিনমইল গান হবার রি 1২৬ 


৬ 


রতি কামদেবের দ্বারক! প্রবেশ । 
রাবী ধানশ্রী | : 
দ্বারক] ভুবনে রঙ্গে বসিয়। কৃষ্ণের সন্ষে 
'শুনিয়া মঙ্গল বাদ্য ধ্বনি । 
পুক্রকে ন্মরিয়া ভাবে স্তনযুগে পর়ঃঅ্রবে 
. বামনেত্র করয়ে স্পন্দান ॥ 


বিধি মোরে বাম ভেল পুত্র কে লইয়া গেল 


রহিলে হইত বিভ। দান । 


গোবিন্দমঙ্গল । 


গোবিন্গমঙ্গল রসে ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে' 
-তপে তুষ্ট হৈল দিবাকর ॥ ২৬৬ 


মণি হরণ প্রলঙ্গ__ 
শতব্রাজিতের স্যমস্তক মণি লাভ । 
আপনা করি চরণে রাঁখ.হে দয়াল ॥ঞ॥ 


কে যায় করিয়। বিভা কৃহিতে ন। পারে সবা' তপ করে শত্রাজিত দ্বাদশ বৎসর । 


নিরখিয়। বিদরে পরাণ ॥ . 
আমি মদনের চর ছারাবতী অভ্যন্তর 
গোবিন্দে ফরয়ে নিবেদন । 
সম্বর সংহান্‌করি রতি সঙ্গে রথোপরি 
আইল কাম তোমার নন্দন ॥ 
সনি প্রভু হরষিত কুক্সিণী সে আনন্দিত 
দৈবকী রোহিণী নারীগণে। 
রচিয়া মঙ্গল থালি বাড়ীর বাহির চপি 
পুত্রবধূ করে ধর আনে॥ 
বত কম্ম কুলাচার সকল করিল তার 
কুক্মিন আনন্দ অতিশর। 
হুনরূপে দ্বারাপুরে গোবিন্দ বসতি করে 
শন অভিমন্থর তনয় ॥ 
তবে বে করিল হরি কহি তোম]। বরাবরি 
পুরাঁণ বিহিত ইতিহাস। ্ 
মণিহরণের বাগ ভক্তিভাবে নৃপমণি 
টএ্রবণে ছুরিত হয় লাশ ॥ 
কুলে শীলে সপ্ডিত নাঁম তার শত্রাজিত 
কৃ মিত্র করিয়া রাজন । 
দ্বারকা নগরে বৈসে নিজ মূন অভিলাষে 
চিত্তে কৈল সেবিব তপন ॥ 
স্নান শুচিমন্ত হৈ সমুদ্রের কুলে গিয়া 
, তরে; সাতশ বখসর।, 


তপে তুষ্ট হৈয়া তার বশ দিবাকর ॥ 
সাক্ষাৎ হইয়া! আপি নৃপতি গোঁচরে। 
অবনী লোটায়ে রাজ। দণ্ডবৎ করে ॥ 
পুটাঞুলি হৈয়! রাজ। রহে বিদ্যমানে । 
স্ততি ভক্তি করে রাজ বিনয় বিধানে ॥ 
পু্যদেহ ভক্ত রাজা দেখিয়া তপন। 
অতিশর কৃপা কৈল হইয়! প্রসন্ন ॥ 
শ্মন্তক মণি হধ্য দিল তার গলে । 
সে মণি তুলনা নাহি এ মহীমণ্ডলে ॥ 
মণি দি। অন্তর্ধান হৈল দিবাকর । . 
মণি গলে চলে রাজ। দ্বারকা নগর ॥ : 
মহা তেজোময় মণি সুধ্যের কিরণ। 
হুর্ধ্য আইল হেন করি ভাবে পুরজন 1 
জনরব শুনিয়া জাণিল জগন্নাথে । 
স্তনন্তক মণি হৃর্ধ্য দিল শত্রাজিতে ॥ 
মণি লৈয়া শত্রাজিত গেল নিজ ঘর 
নিত্য পূজা! করে মণি হুর্য্যের সোঁসর ॥ 
নিত্য অষ্ট ভার স্বর্ণ প্রসবে মণিবর । 
অতি আনন্দিত ভেল দ্বারকা নগর ॥ 
শুনি! মণির কথ! দেব চক্রপাণি । 
উদ্ধবে পাঠায়ে দিল মাগি আন মণি 
গশুনিয়!] রূপৃতি বলে উদ 
গোবিন্দ মি মি বযথি, মি লি পররণে ॥ 





গোঁ ব্নমর । ২২৭. 


উাট ভাই প্রষেনেরে দেখিয়া সুন্দর ৷ 
তারণগলে দিল স্তমস্তক মণিবর ॥ 

মণি না পাইয়া! তবে উদ্ধব চলিল। 
স্কল বৃত্তাত্ত কষে গিয়! জানাইল ॥ 
শুনিলা.ন। দিল মণি উদ্ধাবের স্থানে । 
উত্তর না দিল! প্রভূ রহিন। মউনে 
শুন বাজ। টি কহিন্ন তোমারে । 
গলে মণি প্রসেন ভ্রময়ে বনান্তরে ॥ 

, মৃগয়া করিয়৷ বীর বুলে বনে বন। 

" আচস্িতে সিংহের সঙ্গেতে দরশন ॥ 
মণি দেখি মৃগেন্দ্র সে মনে মনে গণি। 
পুণ্যদেহ শত্রাজিতে হৃধ্য দিল মণি ॥ 

,* অপবিত্র হৈয়। মণি পরিয়াছে গলে। 
চাপড়ে প্রসেনে সিংহ মারে সেই স্থলে ॥ 

'গুলে মণি দিয়। সিংহ বনে, প্রবেশিল ক 
রায়ের মরণ শত্র (জিত বার্ত। পাইল ॥* 
ভায়ের মরণে রাজ! শোঁকাকুল হৈয়। 
বলে মণি নিল কৃষ্ণ প্রসেনে মারিয়া ॥ 
লোকমুখে এই বার্তা শুনি চক্রপচুঞজি। 
ইঞ্ট-মিত্র বন্ধুগণে ডাঁক দরিয়া আনি | 
সর্বজন লৈয়া কষ্ণ বাঁসল। বিচারে। 
হংখীষ্টামন্ডাকে নাথ পার কর মোরে ॥ ২৬৭ ॥ 


বনমধ্যে কৃষ্ণের মণি অন্বেষণ । 


্‌ রাগ*সারঙগ ৷ 
'শউনমুখে রব গুনিল! মাধব 
শত্রাজিত কটু বাণী। 
ইষ্ট মিত্র গণে ডাকি উগ্র্েনে , 
". বন্ুরামে পাশে আনি & . 
সবার গোচর করছে দামোদর 
ঝড় জু: কথা।. ০. 


পিশ পাটি . ৮ 


জমিতে কাননে কে মাঁরে প্রসেনে 
দশে যাইব তথা ॥ 

এই ভাত্র মাসে চতুর্থ দিবসে 
দেখি চন্দ্র হরিতালি। 

তথির কারণে কুযশ ঘোষণে 
লোকে দোষে বনমালী ॥ 


এত বলি হরি সব সঙ্গে করি 


চলিলা গহন বনে। 

দেখিল নেহারি প্রসেন সংহারি 
সিংহপদ টেেই স্থানে ॥ 

সিংহপদ বাই সবে চলি যাই 
উপনীত কত দরে | * 

দেখিল নয়নে সিংহে বধি প্রাণে 
খক্ষপদ ক্ষিতিপরে ॥ 

পদ চার গিয়া সুলঙ্গে নামিয়া 
গেলা রসাতলপুরী । 

তবে সবা অঙ্গে বেড়িয়। তুলঙ্গে 
বিচ্বারে বসিলা হরি ॥ 

শুন সভাজন মণির কারণ * 
যাব রসাতলপুরে । 

তোমর। এখানে এয়োদশ দিনে 

_ বহিও আমার তরে ॥ 

ইথে না আইলে জানিহ পাতালে 
নিশ্চয় 'মুরিল হরি । 

দ্বারাবতী গম শা দান দিয়! 
পালিহ তনয় নারী ॥ 

মাত। পিত৷ স্থানে জানাবে চরণে 
প্রণকিন্িতি আমার । 

সবাকারে এত করি পরিমিত * 
* হুলজেতে আগুসার & 

সুলকের পথে গিয়া গরো্ীনাথে 


৭? 
কিনে 
৪ 
১ 
4 টি 
চ রা প্র রোকোশ 


২৮ 


শ্রীগুরুচরণে ছুঃখীশ্তাম ভপে 
গীত গোবিদমঙ্গলে ॥ ২৬৯ ॥ 


পাঁতালে ভন্নুকের সহিত কৃষ্ণের 
যুদ্ধ। 
রাগিণী ধানশ্রী। 


হলঙগ গমনে হরি গিয়া রসাতলপুরী 
উপনীত রাজার ভবনে। 


চঞ্চল করিয়া ভাখি চৌদিকে চাহিয়। দেখি 


মণির উদ্দেল্ণে সেই স্থানে ॥ 

খক্ষপূক্ত ধাত্রীকোলে কান্দে সে প্রবোধে বো 
হের দেখ স্তমস্তক মণি। | 

স্ঠমস্তক নাম শুনি শিশু গলে হৈতে মণি 
কাড়ি লৈয়া চলে চক্রপাণি ॥ 

। আস্তে ব্যস্ত হৈয়] নারী খক্ষরাজ বরাবরি 
কহে মণি চৌর লয়ে যান 

শুনিয়া ভরুক কৌপে হুঙ্কার পুরি লাফে 
কুষ্ণের পশ্চাৎ বেগে ধায়। 

ম্রণে নাডর তোর আসিয়া মন্দিরে মোর 
লয়ে মণি যাঁসি কোথাকারে । 

নাম মোর জাম্ববান পাঠাইব ষমস্থান 
হাসি কৃষ্ণ বাছড়ে লমরে | 

ভন্ুক সংহতি হি হাতাহাতি যুদ্ধ করি 
কেহ কারে জিনিতে ন1 পারে ।' 

প্রবল সংগ্রাম তায় তিন নব দিন যায় 
গড়াগড়ি অবনী উপরে ॥ 

হেথাত সুলঙ্গ স্থানে রাম আদি উগ্রসেনে 
দেখ না আইল দামোদর ।' 

কানে সবে কৃয্ঃগুণে গিক্কা সে ্বারকা স্থানে 
জানাই সবার গোর ॥ 


গোবিদমন্গল। 


কান্দে বহু দৈবকী রুক্সিণী সে চন্রমুখী 
বলে বিধি কি কৈলে ঘটন। 

পাপমাতি শত্রাজিতে দোষ দিল জগন্নাথে 
তেঞ্ প্রভু বিপাকে মরণ। 

প্রহ্যান করিয়া কোলে কান্দে দেবী শোকানজে 
কবরী বসন গড়ি যাঁয়। 

মরিয়া গোকুলচান্দে দৈবকী রোহিতী কান্দে 
পুরীজন করে হায় হায়॥ . 

উগ্রসেন নরপতি সাত্বায় সবার প্রতি 
ধলে ক্রিয়া কর ক্নান দান ॥ 

ক্ষৌর কণ্ন করি তার শ্রাদ্ধ পিও দেহ ঘশর 
যে উচিত বেদের বিধান ॥ 

গুনিয়! সন্তোষ সব শান্্রমত কামদেব 

. পিও দিল'আনি পুরোহিত। 

গোনিদ্দমজল রসে শ্রীমুখনন্দন ভাষে . 

পিওড গেয়ে গোবিন্দ তৃপিত ॥ ২৬৯॥ 


ধক্যুদ্ধে কৃষ্ণের জয় লাভ। 
রাগিনী করুণা। 


শান্তর অনুসারে কামদেব পরে 
পিও দিল নারায়ণে। * 

রুল্িণী স্থদরী গোবিদ শ্মউরি 
দেখিল শুভ লক্ষণে ॥ 

বাম নেত্র ভুরু কর বাম উরু .. 
সঘন স্পন্দন করে। 

সুপ্রসন্প মন জীানিল তখন 
কুশল কৃ শরীরে । 

দৈবকী গোচরে নিবেদন করে 
শুন শুন ঠাক্রাধ়ী। , 

মোর প্রত দুখে: আছেন কৌতুক 
হেন মনে অহ্যানি॥ 


তও 


, অনেক প্রকারে পুজিল চণ্ডীরে 


গোবিন্দমঙ্গল। 


বাম অঙ্গ মোর উষত অন্তর 
সিম্দুর উজ্জ্বল অভি। 


. ত্বকী সে তবে ঘট স্থাপি ভাবে 


“পুজে দেবী ভগবতী ॥ 


নানারপে স্ততি করে। 
শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
ওথা রসাতল পুরে । 


ধ্ড 
কামদেবষবে পি দিল তবে 


ই 


রঙ 
পার 


৮ 


৫ 
করগ্ষেস্তবন জেবকেরে কেন 


বল বাড়ে কৃঞ্ অঙ্গে । 


: ছন্পুকে পাড়িয়া “বক্ষেতে বসিয়া 


রামরূপ ধরে রঙ্গে ॥ 
তবে জাম্ববান দেখি ব্রিদ্যমান, 
কমললে চন হরি & 


হেন রূপে মায়া করি ॥ 
রাম অবতারে বধিলে বালিরে 

স্গ্রীধে করিলে মিত। 
অমি জান্ববান সঙ্গে হনুমান 

উদ্ধারিলাম তব সীতা ॥ 
বান্ধি স্তব্ধ বধি দশস্বন্ধ 

বিভা ষণে রাজ্য দিয়া । 
অযোধ্যানগ্রী রঘুবংশধারী 

. পতি হইপে গিয়! ॥ 


'ভুন্গুক বিনয় শুনি দ্বয়াময় : 


্ 


' দ্বাগ্ডাইল বক্ষ ছাঁড়ি। 
'খক্ষরাজ তবে প্রণমিল ভাবে 
পাদপদ্ম তলে পড়ি ॥ 
প্রভু পদ ধর্তি লৈয়। নিজ পুরী 
করাইিল মান দান। . 
"ভাবিল অন্তরে দেব দাঁমোদন্ 

জাম্ববতী দ্রিৰ ঘবান॥ 


২, 


স্বয়ন্থর স্ছান করিল নিম্মাণ 
বিভাযোগ্য দ্রব্য আনি । 

কহে হুঃখীন্যাম বল অবিরাম . 
মুখে কৃষ্ণগুণ বাণী ॥ ২৭০ ॥ 


কৃষ্ণের জান্বতী বিবাহ । 


রাগিণী শোহিনী। 
বড়রে দয়ার নিধি হরি ॥ ধ॥ 


পরম আনন্দমতি ভন্ুক রাজন । 

্বয়ন্থবু স্থান কৈল অতি স্থশোভন ॥ 
নারিকেল গুবাক রোপিল থবেখর | 
দ্বারে দ্বারে রোপিল কদলী তরুবর ॥ 
চন্দনের ছড়। বাটি গন্ধে আমোদিত । 
রতন তোরণ ঝা মন্দর গঞ্জিত॥ 
বান্ধিল বিচিত্র ধেদী নানা ধাতু দিয় ।. 
্বর্মকুস্ত আর ডাল রচিত করিয়া ॥ 
কুলপুরোহিত ডাকি আনি মুনিগণে। 
অধিবাস কন্তার করিল ততক্ষণে ॥ 
মহী গ্রন্ধ শিল। ধান্ত দূর্ব। পুষ্প ফলে। 
কৃষে অধিবাস কৈল অতি কৃতুহলে ॥ . 


জাম্ববতী গোবিন্দ মিলিল শুভযোগে। 


পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র দেব আদ্ধি নাগে ॥ 
রত্ববেদী মধ্যে কন্ত| বর বসাইয়া। 
খক্ষরাজ! কত! দিল কষে সমর্পিয়া। ॥ 
যৌতুক করিয়া দিল স্যমক্তক মণি।, 
ন্বান! রত্ব বস্ত্র দিল গোবিন্দেরে আনি ॥ 
তবে বণ মেলানি মাগিল জান্ববান্ণে 
দিব্য রথে বনাইল দেব নারায়ণে ॥ 
নানা বাদ্য কোলাহল করিয়া প্রচুর | 
আগ বাড়াইয়৷ রথে গে কর: রিলে 


২৩০ গো বিশমঙ্গল 


পুনঃ পুনঃ প্রণতি করয়ে নারায়ণে। 
তবে কৃষ্ণ আলিঙ্গন দিল জাম্ববানে ॥ 
মেলানি মাগিয়! গেল রসাতল পুরে। 
আনন্দে চলিল! কৃষ্ণ দ্বারকানগরে ॥ 
নগর নিকটে কৃষ্ণ কৈল শঙ্খধ্বনি। 
ধাইল সকল লোক জয়শঙ্খ শুনি ॥ 
উগ্রসেন রাম আদি শ্রীবস্থ দৈবকী | 
রুক্মিণী আনন্দ অতি প্রতুমুখ দেখি ॥ 
তবেত দ্রেবকী দেবী আনন্দিত অতি। 
রচিয়। মঙ্গল থালি, জালে রত্ব বাতি ॥ 
মঙ্গল আচার করি দেব দামোদরে। 
করে ধরি পুত্রবধূ নিল নিজ ঘরে ॥ 
নানা বিধ বাদ্য বাজে ছ্বারক নগ্ররে। 


শাঙলাররিী, দৈবের যে বশে 





ধারে দেখিবারে নানা যজ্ঞ করে 
_ কাক ক্লেশ তপ করি। 

আমি মুঢ় গণে বঞ্চিত সে ধনে 
বৈন্থ মণিচোর হরি ॥ 

এ পাপ জীবনে গোবিন্দচরণে 
আত্ম নিবেদন করি! 

কন্তা। রত লৈয়া রাজা পায় দরিয়া 
ভজিব ভাবে মুরারি ॥ 

এত ভাবি মনে রাজ! এক দিনে 
্রাহ্মণে লইয়া, সাথে। 

কষ্ণপাঁশে গিয়া প্রণতি করিস্বা 
দ্বাগ্ডাইল যোড় হাতে ॥ 


. পুনঃ পুনঃ স্ততি করয়ে প্রণতি 


ভাট বিপ্রে বন্থদেব শান! দান করে ॥ পড়িয়া পৃথিবীতলে | 
'পন্ ধন্য কৃষ্ণেরে বাখানে সর্ধবজন । প্রতুপদ ধরি দণ্ডবৎ করি 
শত্রাজিতে নিন্দে শুনি মণিরুহরণ | করুণ বচনে বলে ॥ 
বেত শ্রীকষং দেব উদ্ধবের হাঁতে। অদ্োষদরশী তুমি ব্রহ্মরাশি 
সামস্তক মণি পাঠাইল শত্রাজিতে ॥ অপরাধ কর ক্ষম]। 
(মণি পেয়ে হৈল রাজ! লজ্জিত কেবল। মনের আনন্দে তৰ পদগ্বন্দে 
ডঃখীষ্ঠাম দাস গায় গোবিন্দমঙগল ॥ ২৭১॥ সমর্পিব সত্যভামা ॥ 
রাজার অন্তর জানি গদাধর 
রর ভাবে আলিঙ্গন দিল ॥ 
শআজিতের কৃষ্ণ পরিতোষণ ? ০ 
রাগ বরাড়ি। _. সক অনুমতি কৈল॥ 
[ শত্রাজিত .পরম লঙ্িত তবে শত্রাজিত আনে পুরোঠিত. 
পেয়ে স্যমস্তক মণি। কষে দিতে কন্তাদান। 
” অনেক ধিক্কার করে আপনার গোবিসমঙ্গল করিণ্য কেবল 
" মনে মহা দুঃখ গণি মুখ নঙ্গন গান ॥ ২৭২ & 


গোবিশদমঙ্গল ২৩১ 


সত্যভামার বিবাহ। 


রাগ বরাড়ি। 
রাঁধাকৃষ্ণ বলি বল রে ভাই পরম আনন্দ হৈয়। 
কেদনে তরিবে এ ভব সাগরে 
ভজ সাধু সঙ্গে রৈয়া ॥ প্॥ 


হেনমতে শত্রীজিত কৃষ্ণ আজ্ঞা পেম়। 
»মন্দিরে চলিল রাজ। আনন্দিত হৈয়। ॥ 
নিমন্ত্রণ দিয়! পাঠাইল বন্ধুজনে। 
সৃত্যভামা বিভ1 দিব দেব নারায়ণে ॥ 
ব্বন্বর স্থান কৈল অতি স্থুশোভন । 
প্রাঙ্গণে কদলী তরু করিল রোপণ ॥ 
রত্ববেদী মাঝে ঘট করিলওস্থাপন। 
[্রভাকার্যে ডাকিয়া আনল মুনিগণ ঞ], 
নান! দ্রব্য উপহার করিল! বিস্তর । 
বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা! নগর | 
শুভযোগে করিল কন্তার অধিবাঁস। 
নানাবিধ বাদ্য বাজে পরম উল্লার্গ'॥ 
তবে কৃষ্চজ্রে রাজা! নিল নিজ ঘরে। 
ভূষিত করিল নানা রত্ব অলঙ্কাবে ॥ 
শুভযোঁগে বরণ করিয়া নারায়ণে 
'শক্ষিস্তাদান-কৈল রাজ! গোবিনদচরণে | 
যৌতুক করিয়া দিল স্যমস্তক মণি। 
নানা'রত্ব কষ্পদে করিয়া নিছনি | * 
সবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল শত্রাজিতে। 
' মন্দিরে চলিল গ্রভূ সত্যভামা সাথে ॥ 
'দেখিয়া৷ আন দ্নেবী দৈষকী কুন্দরী। 
| বি নিল পুত্রবধূ কবে ধরি ॥ 
আচান্ন কৈল বিবিধ রিধানে। 
-কুহুম বরিষে ঘ্নেব কিন্রী গাযুনে। 
*স্থারকা নগরে রে বিবিধ মহল 1. 





হেনরূপে কৃষ্ণ অবতার ঘ্বারকায় । 
ইচ্ছান্থখে দেখে লোক রাম গ্ঠামরায় ॥ 
শুক বলে শুন রাজা কৃষ্ণগুণবাণী | . 
শত্রাজিত হৃপে কৃষ্ণ ডাক দিয়া আনি ॥ 
গোবিন্দমঙ্গল গীত চিত্তে কর আশ। 

পয়ার প্রবন্ধে গায় ছুঃখীশ্টাম দাস ॥ ২৭৩ ॥ 


শত্রাজিত হস্তে মণি স্থাপন । 
রাগ কৌশিক। 


তবে দেব চক্রপাণি শঙ্বাজিতে ডাকি আনি 
কছে কৃষ্ণ সরস বচন। 

পুণ্যদেহ তোমা জানি জম্যন্তক মহামণি 
রুপা করি দিলেন তপন ॥ 

ছেন ম্ামণিবর ধরিবারে সমসর 

তোমা বিনে না দেখি সংমারে। 

আমার বচন-শুন স্যমস্তক মণি পুনঃ 
লৈয়। চল আপন মন্দিরে ॥ 

যত্ব করি মণিবরে দিল শত্রাজিত করে 
সুখে কৃষ্ণ কমললোচন। 

গৌবিন্দে প্রণীম করি মণিরত্ব লৈয়! পুরী 
নরপতি করিল! গমন ॥ 

হেন রূপে মণি.লৈয়া পরম পবিত্র হৈ! 
নিত্য পুজা! করে শ্ত্রাজিত। 

মর্ণিবর পুণ্যময় রোগ শোক পাপক্ষয় 
ঘবারকায় সদা আনন্দিত ॥ 

শুন নৃপ কহি তোরে এক দ্বিন. অভ্যন্তরে 
রুল্সিণী সহিত নারায়ণ। পু 

ভোজন কিয়! সুখে কর্পর সতাস্থ'ল মুখে 
*. কৌতুকেতে করিল! শয়ন। 

উন তর্বে পাদপন্ম লয়ে ভাবে 
, আছে রাখি চারে এ 1... 


*্২৩২ 


গোবিদ্দমঙ্গল। 


আনন্দে বঞ্চিলা নিশি স্প্রভাতে দূত আসি] শতধনু বলে শত্রাজিত যত কৈল। 


জানাইল গোবিনদগোচরেণ। 

পাঠাইল কুকুরাজ চলিবে হস্তিনা মাঝ 
শুন প্রভু কলমলোচন। 

অন্ুচর মুখে শুনি অন্তরে সকল জানি 
বলে কৃষ্ণ করিব গমন ॥ 

উগ্রসেন আদি করি যছবল ডাকি হরি 
বলে সব থাক দ্বারাপুরে। 

আমি আর সন্কর্ষণ রুথে চড়ি ছই জন 
যাৰ শীঘ্র হক্তিনানগরে ॥ 

দারুকে জাকিয়। হরি রথ স্মণ্ডন করি 
'রামকৃঞ্চ করিল! সাজন। 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে হুর্লভ কথ! 
হুরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ২৭৪ | 


রামকৃষ্ণের হস্তিনায় গমন ও শত- 
ধনু কর্তৃক শত্রাজিত বধ। 

হেনমতে প্লথে চড়ি রাম নারায়ণ । 

হস্তিনানগরে গিয়! দিল দরশন ॥ 

কুরুপতি ভবনে হইল উপনীত । 

ধতরাষ্ট্র গান্ধারী পরম হরষিত ॥ 

ছধ্যোধন রাজ বসিয়াছে বরাসনে। 

ভীম্ম ব্রোণ কর্ণ আদি সেনাপতিগণে ॥ 

রামরুষ্ণ দেখি হরষিত সর্জন। 

ছুর্যযোধন আদি কৈল চরণ বন্দন ॥ 

ধতরাষ্ট্র কহিল বচন ছুই চারি। 

যার যেবা উচিত .সম্ভাষা কৃষে। করি।॥ 

হেনমতে দিন কত রহিলা তথায় । 

গুন পরীক্ষিত যে হইল ছ্বারকায় ॥ 

শতধনু কৃতবর্্া হইজন মিলে | ৃ 

অপমান হইয়া. ক্র পারি বলে ॥ , 


মোরে কন্তা কহিয়! কষ্ণেরে দান দিল ॥ 
ইহ অপমান প্রাণে সহনে না যায় । 
স্তমস্তক মণি আনি কেমন উপায় ॥ 
অক্র,র বলিল মণি জিতে নাহি দিব। 
শতধনু বলে তারে মারি মণি নিব ॥ 
এমন প্রকারে তিনে করিল! যুকতি। 
হেনরূপে শতধনু মহাক্রোধমতি ॥ - 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি যখন অন্বরে। 
মহাক্রোধে যার শত্রীজিতে মারিবারে-॥ 
পাপক্ধে শুয়েছে রাজ! সংহৃতি রমণী । 
তা দেখিয়! শতধনু পুরে সিংহধ্বনি ॥ 
দেখিয়া! মূরতি ভয় হইল অন্তর । 
শত্রাজিতের গল! কাটি দিল! যমঘর ॥ 
স্রীর সঙ্গে মহাবীর দ্বধিষ্া রাঁজারে। 
মণি লৈয়! শতধন্ু চলিল! মন্দিরে ॥ 
কহিল সকল অক্র,রের বিদ্যমান । 

হেন রূপে নিশি শেষ হইল বিহান ॥ 
উঠিল ক্রন্দন শব্দ রাজার ভবনে । 
সত্যভামা দেবী কান্দে পিতার কারণে 
অনেক বিলাপ করে পিতৃলোক লৈয়।। 
মণি লৈয়। মারি গেন অনাথ করিয়া ॥ 
পরম কাতর দেবী পিতার কারণে । 
রথে চড়ি বায দেবী হস্তিনা! ভবনে ॥ 
কৃষ্ণপাশে গিয়। দেবী কহিল কান্দিয়া। 
মণি নিল শতধন্থু বাঁপাকে মারিয়া ॥ . . 
শোকেতে না রহে প্রাণ শুন প্রাণনাথ। 
শুনি কোপে প্রতিজ্ঞা করিল, জগন্নাথ ॥ 


আজি শতধনু মারি করিব স্নান 


সতী সঙ্গে রামকৃষ্ণ করিল প্রয়াণ ॥ 
সারথি ত্বরিত রথ দিল চালাইক়! 
দ্বারকা নিকটে রখ উত্তরিল গিয়া,॥. 


গোবিশ্দমঙ্গল। ২৩৩ 


কষ আগমনে শতধন্থ কম্পমান। 


অক্র,রে মাগয়ে যুক্তি ছধীশ্তাম গান ॥ ২৭৫ 


' শতধন্ুর পলায়ন। 
রাগিণী ধানগ্রী। 


তবে শতধন্ধু সকম্পিত তনু 
দ্রোহ করি নারায়ণে। 

মনের তরামে অক্র,রের পাশে 
কহিল কর রক্ষণে॥ 

তবে সে অক্রু্ধ কহেন প্রচুর 
শুন শুন শতধনু। 

শিশুকাল হৈতে জান ভালমতে 
যে করিল রামকীনু । 

ংস অন্থচর বধিল বিস্তর 

কালিয় দমন করি । 

পুরুছুত মন করিল! গঞ্জন 
করে গোবদ্ধন ধরি। 

অক্রুর বচনে শতধন্থু মনে” 

_.. পাইল অনেক ভয়। 

মণি অক্রুরেরে দিয়া ভাগে ডরে 
যেখানে বান্ধিছে হয় ॥ * 

নান! অস্ত্র অঙ্গে চড়িয়! তুরছে 
চলিল উত্তর দিগে। 


শতধন্ধ দেখি প্রভু পন্-আধি ্ 


|, শ্রথ চালাইল বেগে ॥ 
নিরখি কষ্ণেরে পলাইল ডরে 
প্রবেশে*মিথিলা বনে। 


অশ্ব পড়ে হুড়ি প্রাণ গেল ছাড়ি 


শতধন্থ ভয় মর্নে। 
প্রাণের বিকলে পদররজে [ঢল 
খরতর যহীরলী। .' " 


দেখিয়া তাহারে চক্র ধরি করে 
ভুমি উলে বনমালী ॥ 

পদ চারি গিয়া হুঙ্কার পুরিয়া 
ছাড়ে কৃষ্ণ চক্রবাণ 

শত ধনু মুড করে ছুই খও 
হুঃখীষ্ঠাম দাস গান ॥ ২৭৬॥ 


শতধনু বধ ও অক্রুরের পলায়ন। 


রাঁগিণী গ্রান্ধার। 

সব সুধদাতা শ্টাম রাম। 

বদনে বলহ অবিরাম ॥ গ্র॥ 
পিছে কৃষ্ণ দেখি শতধনু কম্পমান। 
'ততক্ষণে গোবিন্দ এড়িল চক্রবুণ ॥ 
দেখিতে উজ্জ্বল চক্র অতি পরচণড। 
মুকুট সহিত কাটে শতধন মুণ্ড॥ 
মন্তুক পড়িল তাঁর জলনিধি তটে। 
তবে কৃষ্ণচন্ত্র গেল তার সন্নিকটে ॥. 
“তার অঙ্গে চাহিয়া না পাইল মণিবর। 
তবে দেব নারায়ণ ভাবিল অন্তর ॥ 
অকারণে শতধনু বধিনু পরাণে। 
না জানি যে স্যমস্তক আছে কার স্থানে ॥ 
এত.মনে বিচারিয়া শ্রীমধুহদন। 
খ্বথোপরে গেলা বথ! দেব. সন্কর্ষণ ॥ 
বলরামে কহিল! সকল বিবরণ। 
কেব৷ নিল স্যমস্তক আছে কার স্থান ॥ 
মিছা! কাজে নষ্ট কৈন্ু তাহার পরাণী । 
এত শুনি কষে কহে দেব হলপা'ণি-॥ 
শুন কৃ স্যুমস্তক আছে তোর ঘরে । 
কার হাতে দিয়া মণি পল।ইল ভঙ্গ ॥ 
সন্দেহ না কর চল দ্বারকা ভবনে । 
আমি যাৰ মিথিল। জনক নৃপস্থানে ॥ 

চিজ 


২৩৪ 


সতী সঙ্গে গেল কৃষ্ণ দ্বারকা নগর। 
বিদেহ মন্দিরে গেল দেব হলধর ॥ 
বলরামে দেখিয়া! নৃপতি হরযিত। 
নানাবিধ মতে রামে করিল পূজিত | 
নিতি নব আদরে অনেক উপহারে। 
চাঁরিমাস বরষা রাখিল নীলাম্বরে ॥ 

বার্ত। পেয়ে তথ! গিয়। গান্ধারী-নন্দন। 
রামের চরণ পুজ1 করিল*রাজন ॥ 

গ্দাযুদ্ধ তন্ত্র রাম শিখাইল তারে। 

হেন রূপে কত দিন জনক মন্দিরে ॥ 
শতধনু বি কৃষ্ণ সতী সঙ্গে রথে। 
দ্বারকা প্রবেশ করে দেব জগন্নাথে ॥ 
কতবন্ধা অক্র,ব মিলিয় ছইজন। 
গোবিন্দে করিলা ভয়“মণির কারণ ॥ 

মণি না পাইলা কৃষ্ণ শতাদ পাশে । 
পাছে মোরে মারে বলি ভাগিল তরাসে ॥," 
কাশপুকে গিয়া ফোহে প্রবেশিলা ডরে। 
কাশীরাজা যত্ব করি রাখিল অক্ররে ॥ 
নিত্য পুজা করে সে অক্রুর মুনিবরে। 
সকলেতে আনন্দিত হৈল কাশীপুরে ॥ 
অক্র,র ত্যজিল যদি দ্বারকাড়ুবন। 

অনেক অরিষ্ট আসি হইল ঘটন ॥ 
ভূমিকম্প রক্তবৃষ্টি আর অগ্নিভয়। 

ইহা দেখি বৃদ্ধলোকে অন্য অন্ত কয় ॥. 
ছঃখীস্টাম দ্বাস বলে কৃষ্ণ তজ প্রাণী। 
হেলায় তরিয়া যাবে ঘোর তরঙগিণী ॥ ২৭৭ 


অক্র,রের জন্ম কথা ও মণি রক্ষা 
রাগ শ্রী । 
দ্বারকানগ্বরে যত বৃদ্ধ লোক মেলি। 
অরিষ্ট দেখিয়া! সবে করিল মণ্ডলী ॥ 
শুন সবে এ অরিষ্ট হৈল যে কারণ । 
অক্রুর নাহিক বলি এ ভয় লক্ষণ। 
শুন পূর্ব্ব বিবরণ অক্রুর যেমন। 
কাশীপুরে কাশীরাজ। গোবিন্দের জন ॥ 
তার দেশে অনাবৃষ্টি কৈল দেবরাঁজ। 
ব্রা্মণ আনিয়া রাজা কৈল ষজ্ঞ কায ॥ 
তবেত হইল বৃষ্টি কাশীপুর দেশে । 
পরম আনন্দে রাজ প্রজাগণ বৈসে॥ 
তার ম্রখ্য মহাদেবী গর্ভবতী হয় । 
দশমার্দ হৈল গর্ভ প্রসব না হয় ॥ 
ধরিয়া! রহিল গর্ভ বৎসরে বৎসর। 
সহিতে না পারি কহে নৃপতি গোচর ॥ 
পত্তী ক্ষীণ দেখি রাজ পুছিল গর্ভেরে। 
ভূষিষ্ঠ না হও কেন কে-আছ উদরে॥ 
গর্ভ কহে শুন তাত করি নিবেদন। 
শত গাভী করি দান দেহ প্রতিদিন 
তবেত হইব আমি তোমার পুণ্যফলে। 
দ্বাদশ বৎসর গেলে জন্মিব ভূতলে ॥ 
হেন রূপে দান নিত্য দেয় নৃপবরে। 
তবে কন্তা জনমিল দ্বাদশ বৎসরে & ' 
সৌভাগ্য-সুন্দরী কন্ত1 মহাপুণ্যময় । , 
হেন কন্তা কারে দিব.নৃপতি ভাবয় ॥ 
যছুকুলে মঙ্গল নাষেতে বর আনি। 
কন্তাদাম দিল তারে,কালী নপমণি। 
সে কষ্তার গর্ভে হল অন্যের জাত । 
অক্রুর থাকিলে দুখ নহিলে উৎপাত ॥ 
জৰসুখে এড গনি. দের কয়ুধর | 


1» ৬৮৮৭৮ 


গোবিদমঙ্গল। ২৩৫ 


বরষা অন্তর হৈল রাম আইল ঘর। 
অক্রুরে ডাকিয়া আনি সবার গোচর। 
সবাকার মনে সন্ধ আঁছে অপ্রমিত। 
মণি দেখাইয়! সবে করহ পিরীত। 
“স্তমস্তক মণিবর জাছিল বসনে। 
অক্রু,র দেখায় মণি সভা৷ বিদ্যমানে । 
মহাতেজোময় মণি হুর্য্যের কিরণ। 
দেখিয়া আনন্দ সবে গ্রসন্ন বদন 
তবে সে অক্র,রে কহে দেব চক্রপাণি। 
নুমি সে রাখিতে যোগ্য স্তমস্তক মণি॥ 
কৃষ্ণের আজ্ঞায় সে অক্র,র মণি লৈয়া। 
নিত্য পূজ। করে মণি গুদ্ধমতি হৈয়া ॥ 
পরম আনন্দ সুখ দ্বারকা "ভুবনে । 
গণি হরণের কথ! ষেবা শুনে ভণে ॥*৭ 
দীর্ঘজীবী সুখী পুত্র হয় পুণ্যবান। 
অন্তকালে মুক্তিপদ পায় পরিত্রাণ ॥ 
তবে যে করিল কৃঞ্জ গুন পরীক্ষিত। 


ছুঃখীশ্তাম দাস গাত্র গোবিন্দের' গীত॥ ২৭৮। 


কৃষ্ঠার্জুনের স্গয়! ও কালিন্দী 
.. সমাগম ॥ 
রাগ কল্যাণ। 
ব্যাসের নন্দন কয় পরীক্ষিত পুণ্যময় 
শুন কঞ্চকথ্] সুধাধার। « 
“বলরাম আদি করি রহিলা দ্বারকাপুরী 
" হুরি পরে কৈলা আগুসার | 
রথ চালাইয়! ছুরি ত্বরিত গমন করি 
* ইন্্রপ্রশ্থে দিয়! উপনীত। 
মুতসঙগে কুস্তী যথা' তদের গেল তথা 
দেখিয়া গার হরফিড |. 
যুষিটির ভীাঞ্চুন : দ্ধ করি পুনঃ 


?6 


ভোজন কার্প র গান করিল অনেক মান 
নিত্য পূজা করে শুদ্ধমতি ॥ 

যুধিঠির বলে বাণী গন দেব চক্রপাণি 
পিতৃকর্্ম সন্নিকট আমি । 

যদি তুমি কর মন কার্য হয় সম্পূরণ 
দিন কত থাক ব্রহ্গরাশি ॥ 

তবে কৃষ্ণার্জুন রঙ্গে কিস্কর করিয়া সঙ্গে 
মূগয়! করিতে আগমন। 

শ্রীকৃষ্ণ চৌদ্রিকে রুদ্ধে পার্থ নানা প্ত বি্ধে 
শকটেতে বহে ভূত্যগণ | . 

পিতৃশ্রান্ধ শুদ্ধ পিও 'কুরঙগ শশক গও 

*  নান। পণ বিদ্ধিল বিস্তর । 

শ্রমভরে কৃষ্ণার্জন তৃষাযুক্ত হৈয়া পুনঃ 
 জলপানে চলিলা সত্ব ॥ 

তপনতনয়া নদীক্ নীর নিন্দি নুধা নিধি 
তার গুটে গেল ছুইজন। 


রন রহিল ভীরে অর্জুন ভূঙ্ার করে 


নীর আনিবারে আগমন | 
নদী মধ্যে দ্বীপ এক দেখে পার্থ পরতেক 
নবীন তরুণী তপস্থিনী। 
রূপের তুলনা। দিতে নাহি দেখি ত্রিজগতে 
সহজে বরণ কালিন্দিনী॥ : 
দেখিয়! কনার তরে- গেল পার্থ বরাবরে 
. জিজ্ঞাসিল করিয়া যতন। " 
কে তুমি কিসেরতরে তপ কর বন ঘোরে 
কার কন্ত। কেমন কারণ ॥ 
লঙ্জিত! মধুরাননী কহে গুন বরৈমগি 
. *আমি যেবা দিব পরিচয়! 
গোষিনম্ল পৌঁখা ভুবনে ছুর্মভ কথা 
*. প্রমুখ নন্বন রস কয়। ২৭৯। 


২৩৬ গোবিনমঙ্গল। 


কৃষ্ণের কালিন্দী বিবাহ ও 
অঞ্জনের খাগুব দাহন। 
রাগিণী টোড়ী। 


শুক নারদে মহিম! গায়। 
রাম নাম ধরি বীণা বাজায় ॥ প্র॥ 


অর্জুনের বচন শুনিয়া তপত্বিনী । 

নিজ পরিচয় দিব শুন বীরমণি ॥ 
বেদান্ত বচনে স্থল শূন্য রূপে যার। 
প্রকাশ বিনাশে নিশি ঘোর অন্ধকার ॥ 
পুক্রষ পরমপর মহিমা গভীর । 

মোর পিত। সহত্র-কিরণ তেজোধীর ॥ 
তাহার আদেশে পুজি হরি পদান্ুজে। 
কৃষ্ণ স্বামী হবে তপ করি বনমাঝে ॥ 
শুনিয়। সম্তোষ পার্থ জানাণ গোবিন্দে। 
কালিন্দী নিকটে ক চলিষ্ী আনন্দে | 
শুধহ সুন্দরী তপকরৰে কারণ। 
সাক্ষাৎ হইলাম আমি তোমা |বদ্যমান ॥ 
কষ" দরশনে দেবা সলজ্জ বদন। 
কোলে কার রথে তুলে কমললোচন ॥ 
অজ্ঞুন সারাথ রথে কৃষ্ণ কালিন্দিনা। 
কি দিব রূপের সীম! বলিতে না জানি। 
হস্তিন! প্রবেণ হরি যুধিষ্ঠির ঘরে। 

বেদ বিধি বিধানে কালিন্না বভা করে ॥ 
পুরীর্ণনম্মইল এক বিশ্বকর্মা আনি। 
তথি মব্যে গোবিন্দ রাখিপ কালিন্দিনী ॥ 
হেন রূপে দিন কত পাগডব মন্দিরে । 
আইল অনল'দেঁব গোবিত্ গোচরে ॥ 
মরুতের যজ্ঞত্বত খাইনু অপার। 

শরীরে আসিয়! ব্যাধি জস্মিল আর্মার ॥ 
খাব কানন যদি গুড়ে ধনগয়। 

সে ধৃম লাগিলে অঙ্গে যৌগ নাশ হয় 


কৃষ্ণ আজ্ঞা পেয়ে পার্থ অনল সংহতি । 
দ্বহিতে থাণ্ডব বন চলে শীপ্রগতি ॥ 
প্রবেশ করিল গিয়! খাণ্ব কাননে । 
অগ্নিবাণ যুড়ে পার্থ ধনুকের গুণে ॥ 
চৌদিকে বেড়িয়া অগ্নি লাগিল বিপিনে। 
ভল্লুকাদি বনজন্ত ভাগে নানা স্থানে ॥ 
পুড়িল খাঁওব বন মৌষধি সকল। 
ধূম পান করি সুস্থ হইল অনল 
পার্থ প্রশংসিয়। অগ্নি গেল নিঞজ স্থানে । 
চলিল অজ্জুন বীর কৃষ্ণ দরশনে ॥ 
দ্গডবৎ করে পার্থ গোবিন্দচঞ্জণে। 
স্থথে আলিঙ্গন কৃষ্ণ দিলেন অজ্জুনে ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত । 
শীমুখ দন্দন গায় গোবিনের গীত ॥ ২৮০ ॥ 
? 


কৃষ্ণের বিন্দাবতী বিবাহ। 
রাপ্িণী শোহিনী । 


শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
দ্বারক! নগরে হরি । 
ধাবস্তিক গ্রামে বিন্দাবতী নামে 
, কন্যাদানোদ্যোগ করি ॥ 
বিদ্বারক কন্যা বিন্দাবতী ধন্য 
বিবাহ নির্বগ্ধ কৈল। 
ন্রপতিগণে দিয়া 'নিমন্ত্রণে 
নিজ দেশে আনাইল ॥ 
য়ন্থর স্থান করিল নির্মাণ ' 
, আইল নৃপতিগণে। 
দ্ৃতসুখে শুনি ' হ্রি হলপাণি 
আইল শ্বয়গ্বর স্থানে ॥ 
কষ দরশন'' পাইয়! রাম্ধন 
- আপনাকে ভাগ্য মাঁনি। 


8 
রাম দামোদরে অনেক আদরে 


পূজ। কৈল নৃপমণি ॥ 
আছে মোর পণ গুন নারায়ণ 
লক্ষ্য বিদ্ধিবে যে বীরে। 
রূপে গুণে ধন্যা বিন্দাবতী কন্যা 
স্থথে অমর্পিব তারে ॥ 
এত শুনি হরি ধনুক টঙ্কারি 
লক্ষ্য বিশ্বে নৃপ মাঝে। 
তবে নরপতি লৈয়া বিন্দাবতী 
সমর্পিল ব্রজরাজে ॥ 
বহু মুল্য ধনু নানা আভরণ 
দিল গোবিন্দের অঙ্গে । 
অনেক বাজনা! রথ রথী সেনা 
পদাতিকগণ সত ॥ 
মেলানি মাগিয়। বিন্দাবতী '্ৈয়া 
দ্বারক] প্রবেশে হরি । 
্রীগ্ুরুচরণে ছুঃখীশ্ঠাম ভগে 
গোবিন্দ গীত মাধুরী ॥ ২৮১ 


আহি ছাট 


কৃষ্ণের লগ্রজিতা! বিব'হ। 
রাগিণী টোড়ী। 


“ডালি ভালি রে ঠাকুর দেখি লইন্কু শরণ। 
ফল ফুল ছায়া কেন করহ বঞ্চন॥ ধ্॥ 


তবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
ফৌশল দেঁলেতে রাজা নাম লগ্নজিত। 
লপ্নজিতা*নামে তার জনমিল কন্য।। 
রূপে গুণে অনুপম ব্রিতৃবনে ধন্যাঁ॥ . 
নই ক্ুন্য। কারে দিব ভাবে মনে মন। 
বৃপর্ভি এক দৃঢ় কৈল পণ 
সু বণ এক ক্রদে.যে জন বাস্ধিব। 
নিশ্চয় তাহারে আমি এই কদ্যা দিব ' 


গোবিদমঙ্গল। 


২৩৭ 


বয়ছর স্থান রাজা সুনির্দিত কৈল। 
রাজগণে নিমন্ত্রণ দিন পাঠাইল ॥ 
্বয়ন্বর স্থানে আসি যত রাজগণ। . 
ষণ্ডের বিক্রম দেখি ভাবে সর্বজন ॥ 
মহা খরশাণ শৃঙ্গ শিখ! শোভে শিরে। 
ঘন হুহুঙ্কীর নাদ ক্ষুরে ক্ষিতি চিরে ॥ 
এক বৃষ দেখিয়] কম্পিত বীরগণ॥ 
একক্রমে সপ্ত যুণ্ড কে করে বন্ধন ॥ 
জনমুখ রব শুনি দেব"নারায়ণ। 
লগ্রজিত দেশে কৃষ্ণ করিল গমন॥ 
দেখিয়া নৃপতি তবে আন্মন্দিত মনে। 
কষে করিল পুজা অতি শুদ্ধ পণে। 
ধুপ*্দীপ গন্ধ পুষ্প নান! উপহারে। 
অনেক স্তবন রাজা দণ্ডবৎ করে ॥ 
কর যোড় করি রাজ! করে নিবেদন । 
গুনহ গোবিন্ম যাহা করিয়াছি পণ। 
একু রঙ্জু দিয়া,সপ্ত ষও একবারে । 
'যে বান্ধিবে লগ্রজিত সমপিব ভারে । 


শুনিয়া! হাসিল কৃষ্ণ কম্লনোচন। 


সপ্ত ষ্ড কাছে হরি করিলা গমন॥ 
দেখিয়া ষণ্ডের তেজ দেব ভগবান। 
ষণ্ড বান্ধিবারে কৃষ্ণ হেল আওয়ান ॥ 
সপ্ত ষও্ড বান্ধে কঞ্ এক রজ্জু ধরি। 
'মায়াযোগে দেখে লৌক এক্‌ই মুরারি ॥ 
দেখে ঘ্র্ব লোক নখে রাজা লগ্রজিত। 
কন্যা দান দিল কষে, ,হৈয়া! আনন্দিত ॥ 
ধৌতুক দিলেন তবে নানা রত্ন ধুন। 
রথধ্বজ গজ বাজী অনেক বাজন॥ * 
রাজায়ে মেলানি মাগি দেব দাম্ঠেদের । 
লগ্পজিতা লৈয়া গেল স্বারক। নগর ॥ 
দেখি 'আনশিত যত ছারাপুর জন। 
গরম হরিষ বন্ছ দৈবকীয় মন ॥ 


২৩৮ 


মঙ্গল আচার করি দেব দামোদরে। 
করে ধরি পুত্রবধূ নিল নিজ ঘরে॥ 
পরম আনন্দে কৃষ্ণ বৈসে দ্বারকায়। 
গোবিন্দমঙ্গল ছঃখীশ্যাম দাস গায় ॥২৮২। 


কৃষ্ণের স্থুলক্ষণা বিবাহ। 
রাগিণী মুলতান। 
কহে শুক মহাশয় পরীক্ষিত পুণ্যময় 
শুন কৃ্ণ কথা মুধু রাঁশি। 
কষ্ণ'করি বন্ধু পণ নরপতি স্ুলক্ষণ 
দ্বারকানগর মধ্যে বসি ॥ 


নৃপতি করিল'যুক্তি গোবিন্দ চরণে ভক্তি 


শরণ লইতে সুবাসনা । 

“দি কৃষ্ণ দয়া করে দান দিব দামোদরে 
পরম শুদ্দরী সুলি বণ ॥ 

চান্তে এত অনুসরি পুরোহিত সঙ্গে করি 
গেল! রাজা গোবিন্দ গোঁচরে। 

সেব! দণ্ডবং করি আলিঙ্গন দিল হরি 
রাজারে পুজিল সমাদরে ॥ 

বাজ। বলে শুন হরি চরণে গোচর করি 
মোর কন্য। নাষে সুলক্ষণা । 

সেই কন্যা কুতুহলে ও রাঙ্গা চরণ তলে 
সুখেতে করিব সমর্পণা ॥ 

বিবাহ করিব বলি আজ্ঞা দিল বনমালী 
শুনি নৃপ চলিল! মন্দিরে । 


গোবিঙ্গমূর়ল ৷ 


দিব্য বস্ত্র আভরণে কন্ত1 লৈয়! ক স্থাঃম 
ছুই জনে দৃষ্টি শুতক্ষণে।- 

বেদমন্ত্রে মুনিবরে নৃপ কন্যা দান করে 
পুগ্পুবৃষ্টি করে দেবগণে ॥ 

সুলক্ষণা দামোদরে পুষ্পাসনে নিল ঘরে 
রজনী বঞ্চিল! কুতূহলে। 

প্রভাতে দেব হরি বেগে স্নান দান করি 
মেলানি মাগিল নৃপবরে ॥ 

তবে ন্ুুপ স্ুলক্ষণে নান! রত্ব আভরণে 
নিছনি করিয়া নারায়ণে। 

দিব্য রথ সাজাইয়া বর কন্যা বসাইয়া 
কোলাহল করিয়া'বাজনে ॥ 

হুলক্ষণা সঙ্গে হরি রঙ্গে গেল নিজ পুরী : 
দেখি বনু দৈবকী আনন্দ । 

রাধাকৃষ্ণ পদ আশে .্রীমুখ নন্দন ভাঁষে 
গোবিদমঙ্গল সুপ্রবন্ধ ॥ ২৮৩ ॥ 





কৃষ্ছের সুশীল বিবাহ । 
রাঁগিণী দেশ। 
হরি বলরাম গোবিন্দ বল হরি ॥ গ্রু। 
শুকদেব বলে শুন পরীক্ষিত রায়। 
পরম আনন্দে লোক বৈসে দ্বারকা'য় ॥ 
হেন কালে আইল নারদ তপোধন। 


দেখিয়! করিল কৃষ্ণ চরণ বন্দন ॥ 
ধুপ দীপ গন্ধ পুষ্প করি আরাধন। 
কহ কোন কার্ধ্ে প্রভু কৈল আগমন ॥ . 


লোক পিঁখা পাঠাই বন্ধু জনে আনাইয়া হাসিয় নারদ বলে শুন দামোদর । 


, আরস্ত করিল" স্বয়ন্রে। 


মোরে পাঠাইল শ্রুতকৃত নৃপবর ॥. 


তবে নৃপ আনর্দিতে গৃহে আনি গ্রোপীনাথ তার কন্য। সুশীল! নামেতে তব শ্রিষ়। 


কন্যার করিল অধিবান। 
কূর্ষে, অধিবাদ করি ন্যন! অলঙ্কার ভরি 
বাজে বাদ্য হুমড়ি উন্নাস 8 


বিবাহ করিতে চল রথ সাজাটয়া ॥ 
মের উতর কুরু দেশে নরপতি। 


পুরম বৈষ্খর.যান্। তোমাড়ে ভকতি ॥ 


০০ 


গোবিন্মন্্য় | 


স্বিরিতে সাজিতে রথে দারুকে বলিল। 
শুভক্ষণ করি কৃষ্ণ সাজিয়। চলিল ॥ 
গরুড়ে যন্ত্রিত করি করিল গমন । 
উত্তর কুরুতে গিয়া দিল দরশন ॥ ' 
নৃপতি.গুনিণ তবে গোবিন্নাগমন। 
'আগু বাড়াইস্ব। গেল যথা নারায়ণ ॥ 

' সেবা দণ্ডবৎ স্তুতি করিয়া আদর। 
আনন্দে গোবিন্দে লৈয়৷ গেল নিজ ঘর ॥ 


,, ধপ দীপ গন্ধ পুষ্প ষড়গ্ে পৃজিয়া। 


সকুট্ন্বে সেবা করে ভকতি করিয়া ॥ 
স্বয়ন্বর স্থান রাজা স্থুসজ্জা করিল । 


. নিমন্ত্রণ দিয়া বন্ধর্গণে আনাইল | 
" পুরোহিত মুনিগণে আনিল ডাকিয়া! । 


বেদী মধ্যে রত্বকুত্তে চুত, ভাল দিয়া ॥ 
« আপনি বসিল ব্যাস বেদের বিধানে, রর 
“জুশীলার অধিবাস কৈল গুভক্ষণে ॥ * 
মহী গন্ধ শিল! ধান্য পুষ্প ফল দধি। 
গোবিন্দের অধিবাস কৈল যথাবিধি ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ সুশীল। সঙ্গে শুভ দরশল্*। 
পুষ্পবৃষ্টি করে ইন্দ্র আনন্দিত মন 
নানাবিধ বাদ্য বাজে অতি কুতুহলে ূ 
এতকৃত*কন্যা দিল কৃষ্ণ পদতলে ॥ 


.'৫যৌতুক.করিয়া দিল নান! রত্র ধন। 


রথধবজ গজ বাজী অনেক কাঞ্চন ॥ 
তবে কৃষ্ণ মেলানি মাগিল নৃপবরে। 
দিব্য রথে বসাইল সুশীল! কৃষ্ণেরে ॥ 
. প্সঙ্গে পর্দাতিক দিল করিয়' প্রচুর । 


" আগ বাড়াইফ! রথে গেল! কত দুর ॥ 


তবে কৃষ্ণ রাজারে দিলেন আলিঙ্ষন।* 

. শুন রাজ। ঘাটে শিয়া, রাজ্যে দেহ মন ॥ 
ইহ লোকে হুখে থাক-দষ় করি মোরে। 
“অস্তকালে যাবে মোর কৃ নগরে ॥ . 


২৩৯ 


গুনিয়৷ আনন্দে রাজা! গেল নিজ ঘর। 
গোবিন্দ গমন কৈ ঘবারকা নগর ॥ 
দেখিয়। দৈবকী বসু আনন্দ অস্তরে। 
করে ধরি পুত্র বধূ নিল নিজ ঘরে ॥. 
শুন রাজ পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 
হেন রূপে অষ্ট বিভা কৈল নারায়ণ ॥ 
তবে যে করিল কৃষ্ণ গুন পরীক্ষিত।' 
কহে ছুঃখীশ্যাম দাস গোবিন্বের গীত 


নরকান্বরের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ । 
রাগ ৰেদার। 
শুন পরীক্ষিত কৃষ্ণের চরিত 
তবে বে করিল হরি। 
পৃথিবীর স্ুত নরক যে দৈত্য 
বলে জিনে তিন পুরী ॥ 
দেবত্। গন্ধর্ধ দানবাদি সর্ঙা » 
* ক্ষত্রিয় ভূপতিগণে। 
সাজে যার পরে সেই যায় ভরে 
কেহ স্থির নহে রণে॥ 
এমন প্রকারে জিনিয়া রাজারে 
নানা জাতি কন্যা আনি । 
ষোল সহজ্রেক অধিক শতেক 
রাখেত সময় জানি ॥ 
লক্ষ কন্যা যবে »বিভ1 করি তবে 
স্বর্গে হব জুরপতি । 
ইন্দ্র কম্পমান গিয়া কৃষ্ণ স্থান 
করিল অনেক স্ততি॥, 
ইন্জে আশ্বাসিয়৷ বিদাঁয়-করিয়া 
 ্রীক্ণ সাজিল্‌ রখচে। 
*. প্রতিজ্ঞা করিয়া গরুড়ে চড়িয়া 
'মারিতে অবনীলুতে ॥ 


৪০২ গোবিন্দমঙ্গল। 


নরকনগরী প্রব্শিতে হরি 
অনেক অরিষ্ট পথে । 
অপ্তপুর স্থান জিনে ভ 
'চক্র সুদর্শন হাতে | 
প্রবেশিতে পুর বিশেষ প্রচুর 
প্রচণ্ড প্রবল আগি। 
দেখি সেই স্থান জিনে. ভগবান 
করে তিন শর ত্যাগি ॥ 
পুরে প্রবেশিয়া ' হুঙ্কার পূরিয়া 
রণ করে ভগবান । 
ক্ষিতি স্ুতড়রে সাজিল সমরে 
কৃষ্ণ পাশে আগয়ান ॥ 
সৈন্য যে'স।মস্ত বাঁজী গজ রথ 
রণে যায় কোটি কোটি। 
অগ্নি দেখিযেন পতঙ্গ নিধন 
রুষ্ণ করে শরবৃষ্টি ॥ 
এমন প্রকারে কৃষ্ণ কর শরে 
বব দল গেল নাশ । 
প্রভুর প্রতাপে নরান্থুর কাপে 
কহে ছুঃখীশ্যাম দাস ॥ ২৮৫ ॥ 


কৃষ্ণের ষোড়শ সহত্ব কন্যা বিবাহ 


রাগিণী শোহিনী । 

বড় রে দয়ারনিধি হরি ॥ ঞু ॥ 
কৃষ্ণের দেখিয়া তেজ কাপে নরাম্থর | 
প্রাণ লৈয়া'পলাইতে চহে নিজ পুর ॥ 
তা দেখি.গৌবিন্দ চক্র এড়িল প্রচণ্ড 
মুকুট সহিত ফাটে নরকের মুগ 
নৃপতি পড়িল ভঙ্গ দি মত'সেন!। 
তাঙ্গিয়। ফেলিল সধ' বিবিধ বাঁজন! & 


পুরী প্রবেশিয়া কৃষ্ণ নিল রত্ব ধন। 
রথে করি নিল যত রাজকন্যাগণ ॥ 
পরম হুরিয়ে রথ দিল চালাইয়| ৷ 
স্বারকানগরে কৃষ্ণ উত্তরিল গিয়া ॥ 
উগ্রীসেন বস্থুদেব রাম দৈইবকী । 
আনন্দিত পুরজন কৃষ্ণমুখ দেখ ॥ 

তবে আজ্ঞা দিল কষ্ণ রাজা উগ্রসেনে । 
বিভা হেতু শুভলগ্ন করিয়া গণনে ॥ ' 
ব্যাস আদি মুনিগণে আনিল ডাকিয়া । 
্বয়ন্বর স্থান কৈল নানা রত দিয়া ॥ 
তবে ব্যাস অধিবাস করি বন্তাগণে 
রত্ববেদী মধ্যে ঘট করিয়া স্থাপনে ॥ 
কৃষ্ণ অধিবাস করি আনি স্বয়ন্বরে। 
ষোল.সহত্রেক শত কন্তা একেবারে ॥ 
বিবাহ,করিল কৃষ্ণ কমললোচন। 
আনন্দে করয়ে ইন্দ্র পুষ্প বরিষণ ॥ 
কিন্নর কিন্নরী গায় নাচে বিদ্যাঁধরী। 
বীণ! নীশী বাজে কাঁসি দোহরি মোহরী & 
বাসঘরে বিজয় বৈকুণ্ঠ অধিকারী । 
প্রভুর নিকটে সব কন্ত1 সারি সারি ॥ 
নৃত্য গীত আনন্দ কৌতুক কেলি রসে । 
সবাকার মানস পূরল মন তোষে।॥ 
হেন মতে নিত্য নিত্য কৌতুক বিহার । 
দশ পুত্র এক কন্তা হৈল সবাকার ॥. 
হইল ছাায় কোটি যছুরংশ ঘরে। 
দেখিয়া আনন্দ কৃষ্ণ পুত্র পৌন্রবরে ॥ . 
হেন রূপে রাম কৃজ্ঞ বৈসে ছারকায় ? 
লীলামূয় অবতার তুলনা না! বায়॥ 

ওথা সে নার॥ মুনি তাঁবিল' অন্তরে । 
নিশিযোগে দরশন করিব কেরে | 
দেখিব কেম্ম পে কৃষ্ণ বিহরয়। : 

এত খুক্তি মহাহুমি ভাবির রাদয় ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল ২৪১ 





১ 
পুরী“মধ্যে প্রবেশ হইল নিশা! কালে । জয় জনার্দী হরি বিপদনাশ্বনকারী 
ছঃখীশ্ঠাম দাস গায় গোবিন্দমঙ্গলে ॥ ২৮৬ 1 সুজন পালন গুণমণি। 

কেবল করুণাসিন্থু প্রণত জনার বন্ধু 
সমাধি সাধনে ভাবে মুনি ॥ 
নারদ কর্তৃক কৃষ্ণের রজনী-. অয়্রহ্ষ সনাতন ভক্তজনপরায়ণ 
বিহার দর্শন । জয় কৃষ্ণ বাঙ্ীকলপতক। 
রা্গিণী শোহিনী। বিদ্ববিনাশন করি গোপকুলে অবতরি 
অনন্ত মহিমা মৃহামের ॥ 


"* বে জদয়ে 
নারদ মুনি দয়ে আনন্দ গণি জানি নারদের ভাব আজ্ঞ। দিল পগ্যনাভ 


প্রবেশ করিল দ্বারকাঁয়। মনে সন্ধ না কর বিচার। 
*পুরী মধ্যে নিশাকালে একক কৌতুক ছলে শুনি মূনি জুষ্ট হৈয়া প্রতুপদে প্রণমিরা 
. কৃষ্লীল! দেখিয়া বেড়ায় ॥ মন্দিরে করিল আগুসার ॥ 
নিবেশিয়া করে দৃষ্টি পু কোটি কোটি তবে কৃষ্ণ লীলা রঙে রুঝিনী সুন্দরী সঙ্গে 
মধ্যে শোভে রত্বসিংহাসনে । * রৈবত শিখরে উপনীত? 
'ঞারে দ্বারে কল্গতরু প্রহুলপ পল্পব চারি রবির দো ভূবনে দুর্লভ কথা 


ভমর ঝঙ্কার মধুপানে ॥ 

তথি পূর্ণানন্দ হরি আহা! কি বলিতে পারি 
উপম! অতুল ক্ষিতি ম'বে রি 

উকি দিয়া দ্বারে দ্বারে নিরখি নারদ ফিরে পারিজাতহরণ প্রসঙ্গ-_ 


শ্রীমুখ নঙ্গন বিরচিত ॥ ২৮৭ | $ 


সর্বস্থানে দেখে শ্যামরাজে ॥ সত্যভামার অভিমান । 
ক্রীড়। নান 
নানা ক্রীড়া নানা স্থানে সেবয়ে হুন্দরীগণে পরাডিক। 
ক কেহ গন্ধ চন্দন চামরে। 
ৃ কত রঙ্গ জান হে কানাই। 


«কফরূপ প্রতি স্থলে সবে কন্ঠ পদতলে 
পান পুষ্প বস্ত্র ন্কারে। “তামার তঙ্গিমা দেখি প্রাণে -জীব নাই॥ প্র 


নান! রূপ নানা ভাতি, যুগল কিশোর কাস্তি| এক দিন্‌ ্রীৃঞ্চ ভীন্মকৃতা*দক্গে। . 
*' *অপরূপ অদ্ভূত যে লীলা। বিহারে চলিল সে রৈবত গিরি শৃক্কে ॥ 


খ্বকথ্য কথন জানি হরিষে বিষাদ মানি অপূর্ব্ব দর্শন নানা রঙ ফুল ফল। 
নারদ আননঘ্বসে ভোলা । কিবা দিব শোভা তার জতি রম) সুল। 


প্রেম্তুর গদগদে স্তব করে কৃষ্ণপদে দাই বসম্ত খতু বহে মন্দ মন্ম। 
পা কর কপার নিখান। স্থধার সমান নীর সৌরভ হুগন্ধ॥ * 


সামি শিশড অন্নমতি কি জামিন্ডতখ ভক্তি দিব্য রর মন্দিরে বিরাজ বাক্মীনাথ। 
পিত। যার আস্ত নাহি পাঁদ। * উদ্জবাদি পরতিহ্দ মেবে যার পাদ ॥ 


ব্ 


২৪২ গোবিনমঙল 


রুল্সিণার রম রঙ্গে সঙ্গে সেই স্থানে । 
কৌতুকে বসিল দৌহে রত্রসিংহীশ্রন ॥ 
হেন কালে ইন্দ্র স্থানে আইলা নারদ । 
পারিজাত মালা পেয়ে হইলা আনন্দ ॥ 
ত্বরিতে চলিলা মুনি রইবত স্বানে। 
মাল্য দিয়! দগুবং কৈল নারায়ণে ॥ 
পারিজাত মালা কৃষ্ণ দিল রুক্সিণীরে। 
একে লক্ষ্মী আরে শোভা গোবিন্দ গোচরে ॥ 
তা দেখি নারদ মুনি চলিলা সতর। 
সতাভাম! কাছে গিয়া কহে মুনিবর ॥ 
সর্বালোকে সুবিখাতি রাজা শরাজিত। 
চন্দ্রবংশে মথা রাজা জগতে পুজিত॥ 
ভার কন্যা তুমি সে কৃষ্ণের প্রণয়িনী | 
কিবা রূপ গুণ ধরে ভীমঘকননিদনী ॥ 
পারিজাত মাল! কৃষ্ণ দিল রুক্িণীরে। 


তোমাকে না কৈল মনে কি বলিব কারে ॥ 


শুনিরা জন্দরী মভিমান ভরে জছলে। 
অলঙ্কার ঘুচাইয়া ফেলিল ভূতলে। 
কাচলি বসন ত্যজে পবে ক্ষাণ বাস। 
কান্দিয়া ধরণী পড়ে সঘনে নিঃশ্বাস ॥ 
কববী বসন খসি পড়ে রোষ ভরে । 
কুক্সিণীর প।ত কুষ্ণ বলিতে বিদরে ॥ 
সত্যভাম। হুন্দরী বিষাদ হেন রূপে । 
কহিতে নারদ গেল গোবিন্দ সমীপে ॥ ৭ 
শুন প্রভু পারিজাত দিলে কক্সিণীরে । 
তাহ! শুনি সত্যভাম! বিরস অন্তরে | 
সঘনে.নিশ্বাস বেন ভূথিল সাপিনী। 
বিষাদে বির মতি:ত্যজে অন্ন পানী ॥ 
জীয়ে কি না জীয়ে দেবী তুয়া অভিমানে 


'বিমরিষন্দুর ক্র গিয়! ভার স্থানে । 


মুনির বচন ক্নি দেব ভগবান। « 
রুত্সিণী সহিতে রথে করিল প্রয়ণ ॥ 


সপস্পপ পা শশা ৩ শা 
সপ” শপ শপ পপ 


দ্বরকানগরে কৃষ্ণ চলিল! সত্বর। 
রুক্সিণী সুন্দরী গেল আপনার ঘর ॥ 
সতীর অভিমান ভঙ্গ করিবার তরে । 
পদব্রজে গোবিন্দ গমন ধীরে ধীরে ॥ 
সত্বীর সমীপে গেল সখী লক্ষ্য করি । 
দুঃখীশ্যাম দান মাগে চরণে মাধুরী ॥ ২৮৮ 


তত 


কৃষ্ণ কর্তৃক সত্যভামার 
অভিমান ভগ্জন | 


রাগিণী করুণা । 


সত্যভাম। স্থানে গেল নারায়ণে 
সখী লন লক্ষ্য করি। 
দেখিল ভামিনী যেন বিরাগিণা 
রত্রবাস পরিহার ॥ 
সখী-সক্ষ্য হৈয়া বিউনি ধরিয়া 
বিচেন পরমাননা। 
প্রকাশে মন্দিরে কৃঝ্ের শরীরে 
হন্দরী পাইল গন্ধ ॥ 
রোষে বলে বাণী শুন গে! সজনি 
* একি বিপরাত কথা । 
রুল্সিণী স্ন্দরী সঙ্গেতে হরি 
কি কাধ আমার হেথ। ॥ 
কহে নারায়ণ মায়ার মোহন ' 
শুন শুন সত্যভামা। . 
কিন্করেরে জানি কোপে ঠাকুরাণী 
অপরাধ কর ক্ষমা! 
কিবা রোষ তার পারিজাত হার 
সবে সে দিয়াছি তারে। 
সুরপুরে গিয়া সে বৃক্ষ আনিয়া 
স্থাপিব তোমার পুরে ॥ 


ক এক 


চিত এ ক 


োরিজ্ঞসক্তল 


পার্রজাত ধনি দিবস রজনী 
: পরিবে আপন সুখে । 

গোবিনের বাণী সত্যভাম। শুনি 
হানা উপজিল ছূঃখে॥ 

নানা রসভাষে সতী মন তোষে 
মায়ার মোহন হরি। 

বেগে স্নান দান জারি ভগবান 
বিনতাহ্থতে ই[কারি ॥ 

সতী সঙ্গে করি গরুড় উপরি 
চলিল। অমরপুরে। 

গোবিন্দমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
হুঃখীশ্যাম গায় সারে ॥ ২৮৯ ॥ 





 ইন্তরপুরী হইতে পারিজাতু* 


বক্ষানয়ন। 


শ্রীরাগ। 
সতী সঙ্গে দেব হরি বিনতানন্বখ্শপরি 
* অমর নগরে উপনীত । 
মধুবনে প্রবেশিয়া পারিজাত উপাড়িয়৷ 
' সঙ্কে করি চলিল। তরিত ॥, 


প্িক্ষক আছিল বনে হরিহয় বিদ্যমানে 


জানাইল ত্বরিত গমনে। 
গুন শুন শচীনাথ লয়ে বৃক্ষ পারিজাত 
এ যায় সে মন্ষ্য'একজনে ॥ . 


২৪৩ 


| হেরি হরি তার বাণ করিল যে ছুই খান 


চক্রে ছেদি ফেলিল সমরে ॥ 
তবে শক্ত রুষ্ট হৈয়া হানিল কুলিশ লৈয়া 
বিপক্ষ বিনাশ হেতু মন। " ' 
এক গুটি পাখা দিয়া দিল তাহা নিবারিয়া 
ততক্ষণে বিনতানন্দন ॥ 
তবে কৃষ্ণ কৌপভরে শারঙ ধরিয়! করে 
ধায় কৃষ্ণ গরুড় ৰাহনে। ্ 
৷ দেখি শচী পুরন্দর ভ্রান্তরে পাইয়া ডর 
ৰ পলাইয়। গেল নিকেতনে ॥ 
সংগ্রাম জিনিয়া! হরি প[রিজাত সপ করি 
সত্যভামা গোবিন্দ গমন । 
পরুম আনন্দে হরি প্রবেশে. দ্বারকাপুরী 
* গেলা তবে সতীর তুবন। 
তবে প্রভু জগন্নাথ আরো।পল পারিজাত 
লাগিল সে গোরিন্দ আজ্ঞয়। 
গোবিনদমঙ্গল*পোথা ভুবনে ছুলভ কথ 
শ্রীযধ নন্দন রস গায় ॥ ২১০ ॥ 


হ্বদামাচরিত কথন । 
হরি তোর পতিতপাবন বাল! ॥ প্র ॥ 


। শুকদেব বলে শুন রাজ পরীক্ষিত। . 
*তুবন মঙ্গল কথ। কর্ণের অমৃত ॥ 
৷ একান্তে যে শুনে ভণে কুষ্জের মঙ্গল। 


সেই গায় মুক্তিপদ বৈকুঠের স্থল ॥ ' 


শুনি ক্র ক্রোধভরে কুলিশ ধরিয়াকরে | সাবধানে গুন রাজা কহি যে তোমারে । 


ধায় বেগে কের গশ্চাৎ। 


মুদাম! নামেতে ছি রহে কাশীপুরে ॥ 


পারিদাত লৈয়! মোর কি লাগি পল্ায়,চোর.] পরম বৈষ্ঞব দ্বিজ কৃষ্ণপরায়ণ। 


” হাসিয়া বাড়ে গোপীনাথ ॥ 


না লয় কুদান সে না করে কুতোন ॥ 


তরিগত চিন্তমুশ হেন প্রত নাহি চিনি | কুত্ি্ী নামেতে তার গতিব্রতা নারী।. 


মারিল মুযল কোপভরে 


বডই দরিদ্র দ্বিজ স্বধর্দ আচরি ॥ 


২৪৪ গোবিন্দমঙ্গল। 


ছঃখে দুঃখে ভাবি দ্বিজ কৈল অনুমান । 
শৈশব কালের মোর বন্ধু ভগবান ॥ 
অতুল বৈভবদাতা৷ সেই নারায়ণ । 

দয়! কৈলে হবে মোর ছুঃখ বিমোচন ॥ 
ব্রাহ্মণীরে কহিল সকল বিবরণ। 

কি লৈয়। দ্বারকা যাব মিত্র সম্ভাষণ ॥ 

তা শুনি ব্রাহ্মণী কহে পুটপাণি হৈয়া। 
সবে সে মন্দিরে আছে খুদ এক পোয়া ॥ 
প্রেমযৃক্ত হৈয়া খুদ ববান্ধি ছিন্ন বাসে। 
ভাবে ভোর হৈয়া চলে গোবিন্দ সম্তাষে॥ 
ত্বরাস্থরি যায় দ্বিজ ছবারক1 ভূবন। 

কৃষ্ণের ঢয়ারে গিয়া দিল দরশন ॥ 
জানাইল দ্বারী গিয়া দেব দামোদ'রে । 
সুদামা নামতে দ্থিজ আইল দুয়ারে ॥ 
শুনিয়া সানন্দ কৃষ্ণ কমল। সংহতি । 
সুদামে আনিল করি মঙ্গল আরতি ॥ 
অভ্যন্তরে লৈয়া বসাইল সিংহাসনে । 

ধ্প দীপ্প গন্ধ পুষ্প নান! আমোদনে ॥ 
স্ান দান করাইল মধুর ভোজন । 
কপূর তাম্ব,ল মাল্য সুগন্ধি চন্দন ॥ 
আদর গৌরব করি নিকটে বসিয়া । 
স্বদামে জিজ্ঞাসে কৃষ্ণ আশ্বাস করিয়া ॥ 
কহ আম! তোমায় মিত্রতা কোন স্থানে । 
স্ুদামা বলেনঃপ্রভু করাব স্মরণে ॥ 

মনে পাসরিলে কিবা অবস্তি নগরে । 
একত্রে পড়ি যে পাঠ মুনির মন্দিরে ॥ 
গুরুগৃহে কাষ্ঠ আনি রম্ধনের তরে । 
তোমায় 'আমার গেলাম দণ্ডক ভিতরে ॥ 
কাষ্ঠ কাটি বোঝ! বান্ধি আসি নিকেতনে । 
হেনকার্লে আইল পথে ঝড় ররিষণে ॥ 
আসিতে নারিহু- হে রহিম সে স্থানে । 
বটমূলে বসি কৈনু নিশি জাগরণে 4 


তবে মহাশয় গুরু গঞ্জিয়। ভ্রা্গণী। . 
তল্লাস করিয়া আম! ছুই জনে আনি ॥ 


ক্নানদান করাইল মধুর ভোজন। 

বিদ্যা পড়াইল গুরু করিয়া যতন ॥ 

সেই হৈতে তোমায় আমায় মৈত্রপণ। 
অখিল ব্রহ্মাণপতি তুমি নারাক্ণ॥ 
তোমার চরণে মোর বহু অভিলাষ । 
গোবিন্মমল গায় ছুঃখীশ্টাম দাস ॥ ২৯১ ॥ 


স্বদ্ামার সম্পদ বিধান । 


রাগ বরাড়ি। 


হ্দামার বাণী শুনি চত্রপাণি 
ভাঁবে দিল আলিঙ্গন । 
আনিলে কি বলি লৈয়া খুদ গুলি, 
ত্রিগ্রাসে কৈল ভক্ষণ ॥ 
ভ্রিলোকেতে শক্য কৈবল্য মোক্ষ 
দিল দয়া করি হরি। 
কৃষ্ণে প্রণমিয়! মেলানি মানিয়া 
চলে দিজ নিজপুরী ॥ 
তবে চক্রপাণি বিশ্বকর্মা আনি 
' আজ্ঞা দিল দেব হরি'। 
আজির ভিতর হ্দামার ঘর. 
নিশ্বাহ বিপুল করি 
প্রভুর চনে ত্বরিত গমনে 
কিন্কর সংহতি লৈয়া। 
কাশীপুর স্থানে সুদাম! সদনে 
পুরী নির্মাইল্‌ শিয়া ॥ 
নানা রূপ ঘর করিলা সুন্দর 
বিচিত্র প্রাচীর তধি। 
সপ্তপূর স্থান করিঙ্গ নির্মাণ 
সিংহদ্বার শোভা অতি॥ 


গোবিন্দমঙ্গল । ২৪৫ 


2 
অশ্নুগজ-গৃহ করিল সমূহ 
গো মহিষ প্রতি ধাম । 
দামের তরে রতন মন্দিরে 
| মধে করে সুনির্ধীণ ॥ 
কিস্করী কিষ্কর হেতু কৈল ঘর 
স্থানে স্থানে নানাবিধি । 
ধন ধান্ত আর বিপুল ভাগার 
রজত কাঞ্চন নিধি ॥ 
* ব্রা্মণীর তরে রত্ব অলঙ্কারে 
পরাইল নিদ্রাছলে। 
*বিচিত্র বসন ভূতা দসীগণ 
্ সেবা করে পদতলে ॥ 
নিশি মধ্যে এত করি জুনির্ষ্িত 
ূ বিশ্বকর্মা গেল ঘরে। 
“র্বহানে সাম আদি নিজ ধাম *' 
গৃহ চিনিবারে নারে ॥ 
না দেখি ব্রাহ্মণী চঞ্চল পরাণী 
কি হৈল কুটীর ঘর। ২৭ 
কোন সেনাপতি গৃহ কৈলইথি 
ভাবে দ্বিজ সকাতর ॥ 
আ'সয়া ব্রাহ্ষণী ধরি পতি-পাঁণি 
£ . লৈয়া গেল গৃহ বাসে। 
* গোবিদমঙ্গল কারুণ্য কেবল 
'ছুঃখীশ্তাম দাস ভাষে ॥ ২৯২। 


ডি 





“উষাহরণ প্রসঙ্গ__উষার 
স্বপ্নশ্যোগ? 
ক রাগ সারেছু। 


নব্ুখি মন্দির প্রতি* সুনাম কাতত্ু মতি 
ছেন জানি আইল ব্রাঙ্ষণী | 


ধরিয়! পতির করে লৈয়া গেল নিজ ঘরে, 
হাসি হাসি বলে মৃহ বাণী ॥ 

কেবল রুষ্ণের বর হইল সুন্দর ঘর 
হৈল দেখ অমূল্য ভাণ্ডীর। ' 

বৈভব অনেক বিধি দাস দাসী রত্ব নিধি 
কৃপা কৈল দৈবকীকুমার | 

হামা সম্পদ পেয়ে পরম আনন্দ হয়ে 
গোবিন্দ ভজনে দিল মন। * 

গুন রাজ পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত মত 
তবে ষে করিল নারায়ণ ॥ 

স্বনীত নামেতে পুরী বাঞ তথি অধিকারী 
মহাতেজ। বলির নন্দন । 

ধরি সৈ সহত্র ভুজে সদাই শঙ্কর পুজে 
তারে তুষ্ট হৈল ত্রিলোচনএ। 

উযা নামে কন্ত! তার রূপ অতুলন যার 
গুণময়ী পরম্‌ সুন্দরী । 

ু্িক্ষিতা সর্বব তন্ত্র, উপাসনা শিবমগ্র 
নিত্য পুজে শঙ্কর শঙ্করী ॥ 

বাণের ষে পুত্র আর কুভাগক নাম তার 
তনয়। যোগিনী চিত্ররেখা । 

বিশারদ চিত্রকারী উষার সে পরিধারি 
ধ্যানে ধ্যায়ে দেখয় অন্বিক ॥ 

উধাবতী এক দ্িনে শয়ন স্বপন স্থানে 

* * সুপুরুষ সঙ্গেতে মিলন 

একত্র শুয়ন সঙ্গে চুম্বন রর্মণরজে 
রূস ভেল রমণীর মন ॥ 

কৌতুকে বঞ্চিয়া নিশি উঠিয়। সুন্দরী বসি 
না.দেখয়ে পুরুষ শ্রন্দর।  * * 

'বিষম নিশ্বাদ্স ছাড়ি .কান্দিস্বা অবনী গড়ি 

, হইলেন অতি যে কাতর ॥ * 

গৃহ মধ্যে উষ! একা হেনকালে চিত্ররেখা! 
তথাত্ব আসিয়া উপনীত। . 


২৪৬ 


গোবিন্মমঙ্গল গীত শ্রবণেতে '্লললিত 
নন্দন স্বরচিত ॥ ২৯৩ ॥ 


চিত্ররেখা কর্তৃক অনিরুদ্ধ আনয়ন 


রাগ বসন্ত । 


স্পনে কি পেখিঙ্ু প্রিয়! মোর সাথ। 

জাগি উঠে কহু" গেয়ে! প্রাণনাথ ॥ 

আরতি পিরীর্তি ষাচন্ কান! 

তঃখ রহিল দিয়] প্রেমদান | 

তুহি অনুভরু মরম গহি। 

শামস্থন্দর অঙ্গ পরশ নহি ॥ 

কাছে ঘুমায় আপন থাই । | 

£খীশ্ঠাম পহ মিলন রাই ॥ পচ ॥ 

উঠিয়া বসিল উষ্ণ! দেখিড়া স্বপন । 
, প্রাণ ভরি নিলা প্রিয়া দিয়া'দরশন ॥ 
সে জন না দেখি প্রাণ 'না বহে শরীরে ॥? 
আকুল বিকল উষ! কান্দিয় মন্দিরে ॥ 
উষার কিস্করী স্যে কুত্তাণ্ডের সতী! 
আসিয়। উষার পাশে হৈল উপনীতা ॥ 
স্রন্দরি শুনহু কেন হৈল অভিমান । 
”কবা,কি কিল কেন করুণ নয়ন ॥ 
উষা কহে চিত্ররেখা শুন কর্মরবাণী । 
ক্থপনে প্রুরুষ দেখি বিদরে পরাণী ॥ 
রূপে গুণে অতুল বে রসিক স্থঠান। 
তা বিনে না জীব আমি কহিল নিদান॥ 
চিত্ররেখা বলে উষ্বা দূর কর মান। 
চিত্রপটে ত্রিজগৎ দেখাব তোর স্থানে ॥ 
পতি চিনি তুমি তাহা নিবে যোগ ধ্যানে । 
॥ চিত্রে ত্রিদ্ধুবন লিখে উা বিদ্যমানে ॥ 
অমর অপ্র ধক্ষ রক্ষ দিক্পালে। 
লে পুরুষ সুন্দরী ন! দেখে কোন স্থলে ॥ 


গোবিন্দশঙ্গল। 


তবে চিত্ররেখ। মনে ভাবিয়া কারণ। : 
চিত্রপটে লেখে তবে দ্বারকা ভুবন ॥ 
কষ কামপাল লেখে প্রহ্য সঙ্গতি । 
তার পুত্র অনিরুদ্ধ দিব্য মুর্তি অতি.॥ 
তা দেখি বলেন উষ! এই মোর কান্ত! 
আনিয়! মিলাহ সখি তবে হই শান্ত ॥ 
চিত্ররেখা বলে উষ্ণ! শুন মোর বাণী । 
আজু নিশি তব পতি মিলাইব আনি | 


ূ উষা প্রবোধিয়া রাঁমা রাখিয় মন্দিরে 


স্ীপপপাপাপাসপিপপশি পাপ সস 


দ্বারকা চলিলা অনিরুদ্ধে আনিবারে ॥ 
পুরী মধ্যে প্রবেশিল সেই নিশা কালে 
অনিরুদ্ধ মন্দিরে প্রবেশে যোগবলে ॥ 
পালঙ্ক শুতিয়। বীর নিন] যায় স্থথে। 
পাঁস্কে সভিত ভারে তোলে অন্তরাঁক্ষে ৷ 


. উর মন্দিরে গিয়া! ভৈল উপনীত । 


অনিরুদ্ধে দেখি উষ! পরম পিরীত ॥ 

উষ। সঙ্গে অনিক্ুদ্ধু হইল মিলন । 

অতি উন্লাসিত মতি ঢজনার মন ॥ 

উষামুখ দেখি অনিরুদ্ধ হৈল ভোলা! . 
বরণ করিল উষা দিয়! বরমাল। ॥ 

পুষ্পবিভ! ছুই জনে হৈল গুপ্ত পণে। 
ভোজনে শয়নে দৌহে একত্রে মিলনে ॥ * 
উষার বয়স বেশ বাড়ে দিনে দিনে। 
গোবিন্দমঙ্ল ছুঃখীশ্যাম দাস ভণে ॥ ২৯৪ ॥ 


অনিরুদ্ধের কারাবন্ধর | : 
রাগ মারাতি ! 
নিশাকালে উষা হয়ে দ্বিব্য বেশ! 
পুরুষের. সঙ্গ পেয়ে 
সঙ্গের কিন্করী মনে ভয় করি 
রাণীরে কহেন গিয়ে ॥ 


গোবিন্মঙ্গল ২৪৭ 


ঈন ঠাকুরাণি উধাঁর কাহিনী 
কহিতে করিয়ে ভয়। 
পুরুষের সঙ্গে রতিরস রঙ্গে 
. পিরীতে করি নিশ্চয়। 
তবে নৃপজায়। নিরখি তনয়! 
মরমে পাইল শঙ্ক। 
উধার কারণে কহিল রাঁজনে 
' কুমারী হৈল কলঙ্ক ॥ 
স্টনি নৃপ কোপে থত্র থর কাঁপে 
লোহিত লোচন হৈয়া । 
উমার মন্দিরে চলেন সত্বরে 
করে *ণগপ।শ লৈয়া ॥ 
উষার ভবনে নিরখি নয়নে 
কামস্থুত অনিকুদ্ধে। ৪ 
কন্তারে গ্রজিয়! ত্বরিত হইয়া “& 
নাগপাশে তারে বান্ধে॥ 
বন্দী দেখি পতি কান্দে উষাবতী 
অনেক বিলাপ করি বে 
মনিরুদ্ধে লয়ে কারাগারে থুয়ে 
গেল দৈত্য নিজ পুরী ॥ 
পুরাণ বিহিত শুন পরীক্ষিত 
দ্বারক1 নগরে ওথা.। 
ব্রহ্মার নন্দন করিল গমন 
... কহিতে এ সব কথা । 
গোবিন্দের পাশে বসিয় বিশেষে 
' কহেন নারদ মুনি। 
কহে ছুঃখীন্তাম বল কৃষ্ণ রাম 
তরিষারে তরঙ্জিণী ॥ ২৯৫॥ 


বাণরাজার সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ। 
রাগিণী ভাটিয়ারি। 


বড় সাধ লাগে সে কানুরে দেখিতে গো ॥ধ॥ 


গিয়৷ সে নারদ মুনি গোবিন্দ গোচরে | 
অনিরুদ্ধ বন্দীকথ! কহে ধীরে ধীরে। 
শুনহ শ্রীকৃষ্ণ কথা শোণিত নগরে । 
অনিরুদ্ধ বন্দী হৈল বাণের মন্দিরে ॥ 
উধা নামে কন্য। তাক সঙ্গে রঙ্গ রমে। 
শুনি নৃপ বান্ধিরা রাখিল নাগপাঁশে | 
শুনিয়া গোবিন কোপে পামরে আপনা । 
আঙ্ঞা দিল রখ রথী সাজ দর্দজন!॥ 
উগ্রসেন র'জা সঙ্গে যুগণ লৈরা। 
শোণিত নগরের মুখে চলিল সাজিয়] ॥ 
বলরাম কাম সঙ্গে দেবু চক্রপাণি ॥ 
পরন গননে চপে কৃষ্চের বাহিনী ॥ 
স্বুরিতে মিলিঠী গিয়া শোণিত নগরে 
বাত্ত। জানাইল চর বাণ হৃপবরে ॥ 
শুনিয়া নৃুপতি বাণ কাপে থরে থরে | 
শীন্গতি গিয়া! সে জানাইল শঙ্করে ॥ 
শুন প্রভু সদাশির মোন নিবেদন। 
টানিল উমার মতি কানের নন্দন ॥ 
তেকারণে তাহারে বান্ধিন্ন নাগপাশে । 
গুনিয়! সাজিল কৃষ্ণ যুদ্ধ সমাবেশে ॥ 
কুপিল শঙ্কর উষার সতাঁ*ত্র ভঙ্গে । 
আপনি সাজিল হর কুদ্রগণ সঙ্গে ॥ 
শিব সঙ্গে বাণ আদি যত সেনাপতি । 
প্রবেশ হইল রণে প্রথম সংহতি» 
হরি হর দুই জনে বাঁজে মহারণ। 
কুভাওক উনগ্রসেন যুঝে ছুই জন ॥ 
কৃপকর্ণ কামপাল যুঝে ক্রোধমুখী । 
রথী রথী যুদ্ধ করে ধানুকী ধান্ুকী ॥ 


৪৮ 


গজে গজে মহাযুদ্ধ অশ্বে অশ্বগণ। 
কুস্তকার কুস্তকার পত্তি পত্তিগণ ॥« 

কষ সঙ্গে যুঝে বাণ রধী মহেশ্বর। 

বড়ই প্রম্াদ যুদ্ধ অতি ঘোরতর ॥ 

শুল লয়ে মারে বাণ কঞ্ের উপরে । 
অর্থচন্ত্র বাণে কৃষ্ণ ত্রিশুল সংহারে। 
আকাশে থাকিয়। দেখে যত দেবগণ। 
হরিহর ছুই জনে প্রমাদ ঘটন। 
কুভাগুকে উগ্রসেন করিল সংহার। 
কপকর্ণে বিনাশিল কৃষ্ণের কুমার ॥ 

পুজ পৌত্র নষ্ট দেখি বাণ কম্পমান। 
গোবিন্দে বিদ্বয়ে যুড়ি,পাঁচ শত বাণ ॥ 
তা দেখি গোবিন্দ কোপে চক্রবাণ যুড়ে। 
বাণের সহত্র ভুজ কাটিয়া সে পাড়ে ॥ 
সবে মাত্র দুই ভুজ রহিল তাহার। 
দেখিয়' কুপিত হর হৈল আগুসার ॥ 
হরিহর ছুই জনে হয় মহারণ। 
দেখিয়। ["ম্ময় মনে সর্ব্ব দেবগণ ॥ 
ছুঃখীশ্রাম দস বলে কৃষ্ণ ভজ প্রাণী । 
হেলায় তবিয়া যাবে ঘোর তরঙ্গিণী॥ ২৯৬ 


হরিভরের যুদ্ধ ও তদন্তে উষা- 
অনিরুদ্ধের মিলন। 


রাগিণী' বেলওল। 
দেখি বাণে শোকমতি. কোপভরে পণ্চপতি 
কৃষ্ণ বামদেবে হয় রণ | 
ঘন পুরে হুহুঙ্কার' ধনুক ধরিয়া আর 
বাণ বৃষ্টি করে দুইজন ॥ 
তবে প্রভু শূলপাণি পাঁগুপত অস্ত্র আনি 
ধনুকেতে পুরিলা-সন্ধান। 


গোবিন্দমঙ্গল | 


তা দেখিয়া দেব হরি হয় গ্রীব বাণ ধরি " 
রুদ্র অস্ত্র কৈল ছুইধান॥ | 
ব্যর্থ গেল পাশুপত কোপতরে ভূতনাথ 
অগ্রিনাণ যুড়িলেক গুণে । 
বরুণ বাণেতে হরি অনল নির্বাণ করি 
কোপে যুদ্ধ কবে দুইজনে ॥ 
কোপ ভরে পঞ্চানন বৃস্কারিয়৷ রুদ্রগণ 
প্রথম ডাকিনী দানাগণে। 
তবে দেব চক্রপাঁণি নারায়ণী সেনা আনি 
রুদ্র ঠাঁট করিল নিধনে ॥ 
দৌহে নান অন্তর ধরে দৌহে মহা যুদ্ধ করে 
কেহ কারে জিনিতে-না পারে। 
শূল ধরে ত্রিপুরারী নুদর্শন ধরে হরি 
দেহে বাণ যুড়িল সমরে॥ 
দেখি ব্রণ দৌহাকার সুর লোক চমত্কার 
দশদিকে লাগিল বিম্ময়। 
দেখিয়া হার রীতি আদ্য! আসি শীঘ্ঘগতি 
দেৌহা মধ্যে দিগন্বরী হয় ॥ 
ত্যাগ করি মহারণ হরিহর আলিঙ্গন 
দূর গ্রেল যত বিসম্ব।দ। 
তবে শিব আনি বাণে সমর্পিল! নারায়ণে 
কৃষ্ণ তারে দিলেন প্রসাদ ॥ 
বাঁণ রাজা আনন্দিতে শিবসঙ্গে জগনাথে 
কাম আদি উগ্রসেন করি। 
বত্ব করি ঘরে লৈয়া নানা উহার দিয়া 
শুদ্ধভাবে পুজে হরহরি ॥ 
উষ্বা সঙ্গে কামন্তে দিল লৈয়। জগন্নাথে" 
নান। রত্ব অপুর্ব বসন। 
বুঝিয়া বাণের মতি কৃপামক্ক যুপতি 
বাণ প্রতি দিল আলিজন॥ 
মেলানি মাঁগিয়! তারে ' চলিল! ্বারকাপুরে 
যছুব়্ সঙ্গে নারায়ণ | ' 


গোবিন্দমঙ্গল 


"বাণ ছই ভুজ ধরি রহিল শোণিত পুরী 
* হর গেল কৈলাস তুবন | 
গিয়া সে দ্বারকা মধ্যে উধা আর অনিরুদ্ধে 
,  উভ দিনে বিবাহ মক্ল। 
আনন্দে ঘারকাপুরে গোবিন্দ বসতি কবে 
]. প্রজাগণে কৌতুক সকল ॥ 
*তবে যে করিল হরি প্রবেশি হস্তিনাপুরী 
সেই কথা গুনপ্পরীক্ষিত। 
গোবিন্দমঙ্গন পোথা ভুবনে ছুর্শভ কথ 
দুঃখীশ্যাম দাস বিরচিত ॥ ২৯৭ | 


, যুধিষ্ঠিরের রাজসুয যক্ঞ প্রদঙ্গ 


রাগ ভাটযনার্রী। 
) সব হুখ রাধাকৃঞ্ত নাম। ফ্র॥ 


দ্বারকানগরে.কৃঝ্ বেসে আনন্দিতে। 
শুক বত, পরী্ষ৩ শুন এক 1চতে। 
্বর্ণে গেল পাও, রাজ। কণ্ম অনুসারে | 
শঞ সপে সুখে নাপাংল বাঁসবারে ॥ 
সপ্ত পাচ ওণে পাও, আছে দাও্ডাহয়।। 
নারদ, দেখল তাহ। হন্্রাণয়ে গিয়! ॥ 
কন কহিল পাও, নারন সমীপে । " 
গুকাত ন। হৈল মোর ক্রন্মবধ পাপে॥ 
বুধষ্টিদ রাজ। বাদ রারহুয় করে। 

"তবে মুক্ত হেয়া বাহ বৈকু্ নগরে ॥ * 
এক পে শারদ তাহে পাও ছঃখ জানি । 
হস্তিন! নগ্ররে শীগ্র চলিলা! আপনি ॥ 
দেখি যু|ধাটর রাজা দ্বওডবৎ কৈল। 

পাদ্য ত্বর্ধ্য দিয়া তারে ষড়গগে পুজিল| 
ঈরপুট হৈয়া রাঁদা করে দিবেদন। ' 


চ্ কোথাকারে মুনি কৈলে আগমন ॥ 


২৪৯ 


নারদ কহেন গুন যুধিষ্টির রাজ। 

দেখিন্থ পাও্ডর বড় দুঃখ স্বর্গ মাঝ | 
সপ্ত পাছু তলে পা আছে দাণ্াইয়া। 
মোরে দেখি তোমা পাশে দিল পাঠাইয়। ॥ 
যুধিঠির রাজনুয় যজ্ঞ যদি করে। 

তবে মুক্ত হৈয়া যাই বৈকুঠ নগরে ॥ 
নহিলে ন] হয় মুক্তি কহিনু নিশ্চয় ।স* 
পুত্র-গুণ কর দান যজ্ঞ ধর্মময়॥ 
যুধিষ্ঠির রাজ! কয় নারদের পায়। 
রাজস্য় যজ্জ করি কেমন উপায় ॥ 
নারদ বলিল তোর সখ! নারায়ণ। 
তাহারে আনিয়া কর যজ্ঞ ন্সরত্বণ ॥ 
কহিয়া চলি মুনি বীণা বাজা ইয়া । 
যুধিষ্টির করে যুক্তি পাচ ভাই লৈয়া ॥ 
রাজহুয় বিনা নহে পিতার মুকতি । 
রুষ্ণ আনিবারে ভীম চলে দ্বারাবতী ॥ 
ত্বরিভেচলিল ব্টীর রথ আরোহণে। 
দ্বরকানগরে গেলা কৃষ্ণ সনিধানে ॥ 
স্বান দান করাইল মধুর ভোজন। 


ূ কি নিমিত্তে এলে ভীম কহ নিরূপণ ॥ 


ভীম বলে অন্তর্ধামী তুম যছুপতি। 
মোক্ষ না পাইল স্বর্গে পা নরপ'ত ॥ 
নারদ কহিল রাজস্থয় করিবারে । 
যুধিহ্টির পাঠাইল লইতে তোমারে | 
হাসিয়। কহিল কৃষ্ণ করির গমন। 
বলরাম ফাম আদি যত ষুগণ ॥ 

দারুক সাজায়ে রথ আনিল সত্বর। 
সর্ধারন্তে চলে কৃষ্ণ হস্তিন। নগৃর | 
দেখি যুধিষ্ঠির রাজ। দণ্ডবৎ কৈল। 
পাদ্য অর্ধাছিয়। কষে যড়জে পুজিল ॥ 


শান দান করাইল মঙল আরতি । 


পানোদক পান কৈগ অতি শুদ্ধমতি ॥ 


২৫০ গোবিন্দমঙ্গল 


দ্রপদনন্দিনী শীপ্র করিল! রন্ধন। নান! দ্রেশের রত্বধন আইলা সে ছুই'জন 
রামকৃষ্ণ সঙ্গে রাজা করিলা ভোজন ॥ চারি সহত্রেক রাজা টেলর! ॥ 

কর্প্র তাশ্ব,ল দিয়া কৈল মোড় কর। দূর্যোধন শিুপাল বিরাট দ্রুপদ মাঁর 
প্রণতি করিয়া কহে গোবিন্দ গোচর ॥ আনাইল যজ্ঞের কাযগ। 

মুক্তিপদ না পাইল পাণ্ড, নুপবর। য্ধিষ্ঠির তবে কয় লক্ষ হবপ বি হয় 
নারদ কহিল রাজস্য় যজ্ঞ কর ॥ . তবে ক'র সবার বরণ ॥ 

তাব পাণ্ড, পাবে মুক্তি শুনহ রাজন । নারদ বহেন কগা ছিয়ানই সহত্র তথ 
তোমাকে আনান তেঞ্ি করিয়া! যতন ॥ রাজ। বন্দী জরসন্ধ ঘরে। 


রাজস্য় যজ্ঞ কর তুমি দয়াময় । 


ভীমাজ্জুনসঙ্গে হরি আন গিয়া মুক্ত করি * 
স্টনিয়া হবরিষ কষ যৃধিটিরে কয় ॥ 


প্রব্শিঘ্। ধাবন্তি নগরে ॥ 
ভীমার্জন সঙ্গে হরি সন্স্যাসীর বেশ ধরি 
ূ গেলা তিহ ধাবন্তি নগরে । 
কাষ্ণের আজ্ঞায় হর্ষ ধিষ্টির রাজা। ৃ মিংহদারে অন্থসরি বিপক্ষ বিনাশ করি 


ব্যাস তপোধনে অঃন করিয়া তন । 
উপস্থাল দ্রবা কর বচ্গ আযোজন ॥ 





বাস আদি মনিরে "নিয়া কৈল পূজা ॥। 1. যদ্ধ বান মাগিল রাজারে ॥ 
ন্াসদেব আজ্ঞা কৈল সবার গোচরে । . শুন্দিজরাসন্ধ ছাপে রণ করিবার রোবে . 
এক লক্ষ বাজ] চাতি ধজ্জ করিবারে॥ বাহির হইল ততক্ষণে! 
রর কচ গনি চাঠি করিতে বুরণ | ৮" কৃষ্ণার্ঞন দৌহাকারে দেখি তিরক্কার করে 
স্রবণেনি ফব্য সব সোণার আসন ॥ | জয় সঙ্গে সংগাম সদলে। 
নুপতি সকলে আ'ন করিসা বরণ । দেখি দৌহে ভাঁতাহাতি মারামারি মাথামাথি 
কুষ্তর প্রসাদে হবে যক্ত সম্পরণ ॥ গদায় গদাক্ম সমসর। 
চৈত্র মাসে পৌর্ণমাসী বজ্ঞ আরম্ভণে। দৌছে দেয় সিংহরড়ি রণরজ্জে ছে, পড়ি 
গোবিঙ্দমজল দঃখীশ্টাম বিরচণে ॥ ২৯৮ ॥ গড়াগড়ি অবনী উপর॥ * 
দেৌঁহে মহাযুদ্ধ করে দৌঁছে সম বলধরে ' 
ৰ টি রর কেহ কারে জিনিতে না পারে । 
দিনকে রাজ রানের টি গোধিন্দমঙ্গল পোথা, ভূবনে দুর্লভ কথা! 
রাগিণী পটমুঞ্জরী। ছুঃখীশ্তাম দাস গাক্ সারে ॥ ২৯৯ ॥" 
গোবিন্দের দয়া হৈতে যুধিঠির সানন্দিতে ' 
চু গ্রিল জরাঁসন্ধ বধ ও যুধিঠঠিরের যঙ্জে 
চৈত্র মাস পৌর্শমাসী ব্যাস সঙ্গে লক্ষ খষি কৃষ্ণের বরণ। 
মত্ব করি করিলা বরণ ॥ | . রাগিণী টোড়ী। 
রাজগণ-নিমন্ত্রণে পাঠাইুটা ভীমার্জুনে - “গুকু নারদে মহিমা গ্রায়। 


দেশে দেশে জানাইল প্রিয়া । রাম নাম ধরি বীণ। বাজায় ॥ ধ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল ২৫১ 


রল্কাদর সঙ্গে যুদ্ধ করে জরাসন্ধ। 
মলরঘুদ্ধ গদামুদ্ধ দৌঁহে বন্ধে বন্ধ ॥ 


. ই জনে যুঝে দৌঁহে সম বল ধরে। 


৯১ 


ঞ্ 


সমান সংগ্রাম কেহ জিনিতে না পারে॥ 
৮ দৌভার সংগ্রাম দেখি কৃষ্ণ ভাঁবে মনে। 


পথেব ইঙ্গিত ভীম পাঁসরিল কেনে ॥ 
বেণাপত্র চিরি কৃষ্ণ কৈল ছুই খাঁন! 
ইঙ্গিত বুঝিলা ভীম চতুর স্থজান |: 
গদাব প্রহারে তারে ভূমিতে পাড়ির|। 
টই পদে ধরি তাঁর ফেলিল চিরিয়া ॥ 
পড়িয়া মরিল জঁদামন্ধ মহাকায়। 
রি করে বর্ণে নাচে দেবতায় ॥ 

ই স্থানে পোড়াইল অঙ্গ ছুই গান 
নাজ দ্রিল তারে প্রন ভগবান | * 
জবার সম্পদ যত লুটিয়! ভাডার। * 
বন্দী দন্ত করাইল মকল রাজার ॥ 
বথে করি ধন রত্র নৃপগণে লৈয়া। 
হ্ভিনানগরে কঞ্ণ উত্তরিল গিঠ। 
দেখি মৃধি্ঠির রাজা আনন্দ মপার। 
প্রভ্পদে দণ্ডবৎ করি পরিহার ॥ 
বৃগতি সকলে দিল পাঁদ্যারথ্য আমন 
দিব্য স্সল অন্ন জল কৈল নিযোজন ॥ 
তবে ঘৃধিষ্ির রাজা করপুট হৈয় । 
ব্যাসদেবে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া ॥ 


* কছ উপদেশ প্রত মজ্রের কারণ ।: 
* আজ্ঞা কর আগে করি কাহারে বরণ ॥ 
.ব্যাসদৈব বলে রাজা শুনহ বচন। 


মভা করি বসাইিহ যত রাজগগ।॥, 

, রব তপফ্রলে তোর সখ! নারায়ণ। 
“সর্ব আগে কর তুমি গোবিন্দে বরণ ॥ 
দিব্য রদ্ধাুরী' আর বিচিত্র বসন। 


রচিয়া পুম্পের মাল্য সুগন্ধি চন্দন & * 


ব্যাসদেব সঙ্গে করি ধর্মের নন্দন। 

সত1 আগে রামকৃষ্ণ করিল বরণ | 

ত। দেখিয়া! মনে মনে ভাবে শিশুপাল। 
মোরে না বরিয়া বরে গোধন রাখাল ॥ 
এই অপমান মোর প্রাণে নাতি সয়। 
কোপে রাজ! শিশুপাল সভা মধ্যে কয় ॥ 
গোবিন্দে গপ্ধিরা বলে শত শত গালি। 
দুঃখীষ্ঠাম বলে দয়া কর বনমালী"॥ ৩০, 


শশুপাল বধ 


রাগিণী গুর্জরা । 
"দেশিয় কষে পুজ। কোপে শিশ্তপাল 
গোবিন্দ গঙ্জিয্বা গে গালি 
কে র।জা সৃধিঠিরে না বরির়া নৃপবরে 
*. কি গে বরিল! বনমালী॥ ' , 
রপতিনদর নহে ছৃরদণ্ড নাতি বুহ 
গোধন রাখিয়া! গেল কাপ: 
ধংস আদি রাজগণে মায়াষ মারিয়া রণে 
আপনি বাঁড়ায় ঠাকৃরাল ॥ 
ভার বহে গোপিকার পথে দানসাধে আর 
নৌকায় কাগারী নায় [য়ণ। 
ভোজবিদ্যাশিক্ষাকরি সংগ্রাণ জিনিল হি 
নহে ক্ষত্র গোপের নন্দন ॥ 
ছেন রূপে নান! ছলে * গোবিদেরে মন্দ বলে 
দমঘোষ রাজার নন্দন। 
শুনি তার কটু বাণী ক্রোধভরে চক্রপাণি 
নিরীখয়ে চঞ্চল নয়ন ॥* * 
'আউ সরা বজ্ঞন্থলে তাহ! কৃষ্ণ নিল করে 
ঘুরীইয়! ছাড়িল প্রচণ্ড। ূ 
দর্শন সম হৈয়া অবিলম্বে কাটে গিয়া 
: শিগুপাল নৃপতির মুণ্ড। 


৫২, 


বাহির হইয়া প্রাণ শৃন্তপথে আগুয়ান 
গেল বেগে বৈকুণ্ঠের স্থান । 

তথ। ন! দেখিয়া! হত্বি দশদিকগতকরি 
বজ্ঞ স্থানে দেখে ভগবান ॥ 

নিরখিয়] দামোদরে নানা রূপে স্তি করে 
দ্গডবৎ বিনয় বিধান। 

দেখির। তাহার ভাব দয়! করি পদ্বনাভ 


গোবিঙ্গমঙ্গল 


স্বর্ণ বসন সব পৰি উত্তরী। 
বাটাবাটা যজ্ঞপাত্র সে।ণার গ্রাগরি ॥ 
সকল স্থবর্ণময় সিপক্রব আদি। 

সকল সংগ্রহ কৈল দ্রব্য যথা বিধি ॥ 
ব্যাসদেব হৈল হোতা অঙ্গিরা আচার্য্য । 
রাজগণে নিয়োজিল যার যেব৷ কার্য ॥ 
ক্ষেত্র শুদ্ধ কৈল অজ বৃষ চরাইয়। 


দিল তারে নিজ দেহে স্থান ॥ কুণ্ড মধ্যে অগ্নি কৈল উড়ন্বর দিয়! ॥ 
নিবারিয়া তিন জন্ম সাধিল সে নিজ কর্ম সমিদাদি কাষ্ঠ আনি অগ্নির কারণ। 
বৈকুগেতে বিজয়ননন। শুরু বস্ত্র আদি করি যত আয়োজন ॥ 


গুন রাজ পরীক্ষিত * যুধিষ্ঠির যজ্ঞ রীত 
তবে সব্ব রাজার বরণ ॥ 

বস্ত্র মাল্যান্ুরী রত্ব করিয়া অনেক যত্ 
বরণ করিল.রাজগণে। 

সঙ্গে লক্ষ নৃপমণি স্বস্তিবাচ কহে মুনি 
কুণ্ডে অগ্নি করে আরাধন ॥ 

গোবিন্দমঙ্গল গীত শুনে যেবা শুদ্ধ চিত 
পরম কৈবল্য গতি পায়। 

কৃষ্ণকথ। মধুরাশি পিয় মনে দিবা নিশি 
শীমুখ নন্দন রস গার ॥ ৩০১ ॥ 


যজ্ঞকুণ্ড বেড়িয়! বসল মুনিগণ। 
বেদধবনি করি কৈল ব্রহ্মা আরাধন ॥ 
দ্বতক্রব ভরি ভরি কৈল বেদধ্বনি। 
পরম যাজ্ছিক হৈয়া পুঁজিল আগুনি ॥ 
রাজগণ যে।গায় যজ্জের আয়ে।জন। 
শৃন্পথে রহিয়! দেখিল দেবগণ ॥ 
কুস্ত ভরি গে ঘ্বত গুবাক ফগ দিয়া। 
লক্ষ মুনি বেদধবনি মুখে উচ্চা রিয়া ॥ 
যজ্ঞে ঘ্ৃত ঢালেন সকল মহাতুনি। 
মহাজ্যোতির্ষ্য় তেজ উঠিল আগুনি ॥ 


রাজহ্‌য় মহাযজ্জ কে করিতে পারে। 

যুধিষ্টির করে যজ্ঞ গোবিন্দের বরে ॥ 

বুধিষ্ঠিরের রাজদুয় যজ্ঞ। যজ্ঞশেষ হৈল আসি জানি মুনিগণ। 
রান্সিণী ভাটিয়ারি। যুধষ্ঠির দ্রোপদীরে করিল! বরণ ॥ 

রর পূর্ণার বিহিত দ্রব্য নিল যজ্ঞস্থানে। 


হরি মোর সব ছুখদাতা ॥ প্র॥ 


গোবিন্বমমঙ্গল দুঃখীশ্তাম দাস ভণে ॥ ৩০৩, 


রাজহুর যজ্ঞ করে ধন্মের নন্দন । 


' ক্ষ মুনি লক্ষ রা'জ।'করিল! বরণ। 
? হ্থবর্ণ আসন সব হুবর্ণের ঝারি। | যজ্জের পুর্ণাহুতি দান ও দক্ষিণা । 
ৰ হৃবর্ণের ভোজ্য পাত্র হ্বর অঙ্গুরী ॥ | রাগ মঙ্গল। ঃ 
স্বর্ণ অলঙ্কার সব স্বর্ণ যন্ত্র । যক্তের বিধিমত উচিভ যে ড্ব্য যত 
নিত্য নুতন রূপে দেহ র্পুর 1৪ সকর সংযোগ করিয়া । 
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ধর্ের নদনে আনে মুনিগণে . 
দ্রৌপদী সংহতি করিয়া 
সকল মুনি মেলি কুণ্ডে দ্বত ঢালি 
, দেয় বিহিত প্রমাণে । 
পূর্ণার প্রয়োজনে অজ সে যজ্জস্থানে 
জ্যোতির্ধর পুরুষ দর্শনে | 
সময় লক্ষণে জানিয়া মুনিগণে 
'নৃপতি আনিল নিকটে। 
দাওায়ে নৃপবর দ্রৌপদীর ধরে কর 
যক্ডে পূর্ণ দিল করপুটে ॥ 
শরীক প্রীতিথথে সাক্ষাতে হাতে হাতে ূ 
যজ্ঞ সম্পূরণ কৈল। 
রুষ্েের পদতলে সমস্তে কৃতৃহলে 
দণ্ডবৎ প্রণাম করিল * 
' সকল হুর সঙ্গে বাঁসবদেব রঙ্ষে* » 
কুম্থুম বরিষণ করে। 
পাও নরপতি পিতৃগণ সাথি 
চলিল বৈকু্পুরে॥ , 
“ব্যাস মুনিবর কহে যুধিঠির 
ব্রাহ্মণে বিহিত দক্ষিণা । 
সরি শত শ্রত মাতক্র হয় বুথ 
ৃ িজকে শত ভার সোণ11 
_ এনপে গ্রতিজনে তুষিল নানা ধনে 
. হরিষ হেল সর্ব মুনি। 
আশীষ বেদধ্বনি * করিয়! সব মুনি 
'" চলিলা নৃগতি বাধানি॥ 
তবে'সে লক্ষ রাজা যড়কে কৈল: পুজা 
বিবিধ বন ভূষণে। পু 
গোবিদপৃদ রসে শ্রীমুখ নদন ভাষে 
। মেলানি হৈল বাজগণে ॥ ৩+৩॥ 


২৫৩ 
যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিমন্ত্রিত রাজ- 
' গণের বিদায়। | 
রাগিণী শোহিনী-সিন্ধড়া। 


হরি হর রাম কৃষ্ণ গঙ্গা নারায়ণ। 

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমবুহ্দন ॥ গ্র॥ 
রাজনৃয় যজ্ঞ কৈল যৃধিষঠির রাজা । 
মুনিগণে বিবিধ বিধানে কৈল পুজা ॥ 
রাজাগণে পৃজিল অনেক রত্ব ধনে। 
মেলানি মাগিয়া সবে গেল নিজ স্থানে ॥ 
রাঁজসুয় যজ্ঞ কেহ করিতে ন! পারে. 
যধিঠির কৈল যজ্ঞ গেরবিন্দের বরে ॥ 
গোবিন্দচরণে রাজ! দগ্ডবৎ করি । 
অনেক স্তবন কৈল পদতলে পড়ি ॥ 
তবে রুষ রাঁজারে দিলেন ন্সালিম্ন। 
ঘ্বারকা চলিন্থ আমি গুনহ রাঁজন ॥ 
তে রাজা গোবিন্দে পৃজিল নানাধনে.। 


"্ৰারিকা চলিনন কৃষ্ণ যছ্বল সনে । 


আও বাড়াইয়া রাজ! চলিলা সংহতি 
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ করিল প্রণতি ॥ 

তবে কষ্ণ রাজাকে অনেক কৃপা করি 
মেলানি মাগিয়া গেল দ্বারকাঁনগরী ॥ 
তবে রাজা মেলানি মাগিয়! নারায়ণে। 
শিজ পুরে প্রবেশিল ভ্রাতৃগণ সনে । 
নানা কুতৃহলে, কৃষ্ণ যহুবল লৈয়া। 
দ্বারকানগরে কষ্ণ উত্তরিল গিয়া । 
পরম আনন্দ যত ছারকা বসতি। 

গুক বলে গুন পরীক্ষিত নরপতি ॥ 
বন্থদেব দৈবকীর বড়ই আনন্দ।* * 
যার কোলে অবতার দেব পূর্ানদ 
ভবে যে করিল কৃষ্ণ গুন পরীক্ষিত। 
ইাখস্াম দাস গায় গোবিদ্দের নীত | ৩১ 


২৫৪ গোবিব্দমঙ্গল 


কৃষ্ণ কর্তৃক দন্তবত্র বধ। 
রাগিণী পটমঞ্জরী। : 
শিশুপাল বধ শুনি দস্তবক্র ছুঃখ মানি 
সাঁজিল হইয়! ক্রোধমতি। 


দঙ্গে অক্ষৌহিনী দলে নানাবাদ্য কোলাহলে 


্বারক1 বেড়িল শীস্ত্রগতি ॥ 

দামামার দিল ধ্বনি পুরীথণ্ড কাপে শুনি 
বাহির হইল রামহরি | 

বর রথা শত শত উপ্মসেন আদি বত 
বছুবল ধায় ধন্ু ধার ॥ 

পুরীর ধাহির হৈয়া ধন্গুকে টঙ্কার দিয়। 
গোবিন্দ হই লআগ্তয়ান। 

দন্তবক্ত কৃষ্ে দেখি হৈয়। মহাক্রে ধসুখী 
আগে বীর ঘুড়িল সন্ধান ॥ 

ঢই দল দরশনে বুদ্ধ করে বারগণে 
নান অস্ত্র ধরিয়৷ সমরে । 

পরস্ত নুষল শেল পাশুপত মহাকাল 
মশ্ব গজ বিবিধ প্রকারে ॥ 

দান্তবন্র ক্রোধভরে মুষল ধরিয়া করে 
ছাড়ে বেগে কৃষ্ণের উপরে।. 

অদ্বচক্দ্র বাণে হরি ত্রিশুল সংহার করি 
দেখি দৈত্য অগ্রিবাণ ধরে ॥ 

বরুণ বাণেতে হরি অনল নির্বাণ কার 
চক্র কৃষ্ণ যুড়িল শ্রীকরে ॥ 

কাটিয়া তাহার মুণ্ড সেনা করি লগডভও 
কত দল পড়িল সমরে। 

আর বত সেনাগণ পলাইয়৷ সর্বজন 
প্রাণ লয়ে গেল নিজ পুরী । 

তবে দেব গদাধরে সেই ছই সহোদরে 
বৈকুণঠতে করিল ছুয়ারী ॥ 


তবে নৃপ পরীক্ষিত হৈয়া প্রেমে পুলকিত 
গদ গদ আনন্দ হিয়ায় ॥ 

কহ কহ শুনি মুনি তুয়া মুখে মৃধা বাণী 
তুমি সে কৃষ্ণের অনুচর । 

সদয় হনয় মনে কৃপা কর অকিঞ্চনে 
উদ্ধারিবে এ ভবসাগর ॥ 

শুনিয়৷ বাজার বাণী কহে শুক মহামুনি 
ধন্ত রাজা তোমার জীবন । 

এসব কৃষ্ণের রস ভকত অন্তরে হর্ষ 
অনক্ষণ ভজ নারায়ণ ॥ 

মৃহিমাসাগর হরি ভক্তভাবে অন্ুসরি 
ত্রিভুবন তারণ কারণে। 

যুগে যুগে দ্গপতি বোগিজন ধারে চিত্তি 

ধন্য বেবা মন্জ কষ্ণগুণে ॥ 

তবে কঞ্চ করে যাঁহা পরীক্ষিত শুন তাহ্‌ 
হরিপদে মজাইয়! মন। 

গোবিন্দমঙ্গল পৌঁথা ভুবনে ছুলভ কথা 
স্থুরচিল শ্রীমুখ নন্দন ॥ ৩০৫ ॥ 


লক্গনণক্রণ বিবরণ । 


রাগিণী করুণ! । 
বড় রে দয়াময় হরি ॥ গ্রু॥ 


শুকদেব বলে রাজ শুনহ কারণ। 
হস্তিনা নগরে বৈসে রাজা ছুর্য্যোধন ॥ 
লক্ষ্মণ] নামেতে কুরু রাজার কুমারী । 
রূপে গুণে অনুপম অতি মনোহারী ॥ 
পরম হুন্দরী কন্ত। ব্রিতুবন জিনি ! 
অকুমারী সেই কন্তা গুন স্বপমণি ॥ 


তিন জন, গঁয়াইয়া গেলগোহে মুক্তি, পাইয়া] সা নামে ওথা জান্ববতীর ননদান। 


গুন রাজ! কহি বে তোমায় : . 


ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল হত্যিনাতূবন 


গোবিন্দমঙ্গল। ২৫৫ 
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গুপ্ুবেশে লক্ষণ সুদ্দরী করে ধরি। টলমল হৈয়া পড়ে হস্তিনা নগর। 
রথে বপাইয়া বীর চলে ত্বরাপরি ॥ ুর্য্যোধন আঁদি সবে পরম কাতর ॥ 


লক্ষণ! হরণ দেখি কোপে ছ্র্য্যধন। 
সান্বকে রাখিল রাজ করিয়া বন্ধন ॥ 
তবে সে নারদমু'ন দ্বারকানগরে । 


তবে কুরুপতি সঙ্গে ব্রাহ্মণ লইয়া । 
রামের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়। ॥ 
অনেক প্রথতি করি কহে হূর্য্য(ধন। 


. কহিল এমব কথা গোবিন্দগোচরে ॥ 
সান্ব বন্দী শুগি মহ! রোষে চক্রপাণি | 
আজ্ঞা দিল স।জ রথ সকল বাহিনী ॥ 

“উগ্রসেন সাজিল সকল রথ রথী। 
ন্ঘ বৃষ্ণিবংশ অ।দি ষত সেনাপতি ॥ 
* আক কুপিত দেখে রেবতীরমণ। 
. উপদেশ বচনে প্রবোধে নারায়ণ ॥ 
' কি লাগি আপ'ন ক্রোধ কর বন্ধুজনে। 
আমি সে একক যাব রথ'আরোহণে ॥- 
'পুত্রবধ আ।নব করিয়] প্রীতি পথ। 


ছুঃখীশ্যাম দাস মাগে গোবিন্মচরণ ॥ ৩০৬ ॥ 





সান্বের সহিত, লক্ষমণার বিবাহ । 


রাগ রামকেল । 
রাম দেখি কোপমতি ,'ছুর্য্যোধন শরপত্ি 
সঙ্গে প্রিক়্ বন্ধুগণ লৈয়।। 
দগ্ডবৎ শত শত প্রেমে ডন্থ পুলকিত 
নিবেদয়ে বিনয় করিধু। ॥ 
সভামধ্যে আশে গিস্বা রামের বদন চেয়া 


এত বলি চলে রাম চালাইয়। রথ 
প্রবেশ করিল গির! হস্তিন! ভূবন। 
ছয্যোধন আর্দি যত সেনাপতি গণ ॥ 
বলদেব দেখি সব দণ্ডবৎ কৈল 
পাদ্য অর্ধ্য দিয়া রামে ষড়ঙ্গে পুজিল ॥ 
সভামধ্যে কহে রাম শুন ছর্য্যোধন। 
বন্ধু বিচ্ছেদ কর্ম কর কি কারণ 
'সাম্ব যদি ন। জানয়। হরিল লক্ষণ] । 
বন্দী কৈলে কুমারী না করি সমর্পণ ॥ 
এত অহঙ্কার কর এবা কি উচিত ।* 
'ছর্ষ্যেধন বলে সান্ব কৈল বিপরীত ॥ 
এমনেঞকেমনে কহ করি কন্যা দান। 
ইহা শুনি বলদের কোপে কম্পমান ॥ 
কুরুকুল বিনাশ করিব অবহেলে।* * 
হালে হস্তিন তুলি ফেলি পাতালে॥ 
ক্রোধ করি রাষ ভূমে ঠেকাইদু হাল। 
গালে তুলিল ক্ষিতি ফেলিতে পাতাল 


, কুরুশ্রেষ্ঠ করে" নিবেদন । 
*এত প্রাণী বধ কলে হইবেক কোন ফলে 
শুন রাম কমললোচন॥ , 
পুত্রবধু আপনার ইহা চাহ রাখিবার 
তুমি ষে অনন্ত গুণমণি। 
দূরে পরিহর রোষ ছূর্ষেযাধনে ক্ষম দোষ 
বন্ধুপণ রাখ হলপাণি ॥ 
সবিনয় শুনি রাম জানি সিদ্ধি ভেল কাম" 
* তুষ্ট হেন কুরুরাঁজ বোলে। 
কপাময় কামপাল বষ্জে সম্বরিয়া হাল 
ক্ষিতি বসাইল নিজ স্থলে ॥ 
তবে দুর্য্যোধন রাজা রামেরে করিল পুজা 
নান! উপহার দ্রব্য"দিয়াগ , 
সখেসাম্ব লক্গথারে .বিভ। দিয়া ফৌহাকারে 
বলরামে ষমর্পিল লৈর়ী | 
যৌতুক অনেক ধন নানা বস্ত্র আভরণ 
অশ্ব গজ রথ রথী মেন।। 
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২৫৬ গোবিল্গমঙগল। 

মেলানি মাগিয়! রাম আনন্দে চলিলা ধাম নান! অস্ত্র ধরি যুদ্ধ করে সেনাগণ। " 
সঙ্গে বাজে বিবিধ বাজনা ॥ রী রী যুদ্ধ হয় না যায় কথন ॥ 

বহু রথরখী অঙ্গে দ্বারকা প্রবেশে রঙ্গে তবে শান্ব নরপতি দেখি সন্কর্ষণে। 
দেখি কৃষ্ণ কৌতুক বিশেষে । মহা যুদ্ধ করে দৌহে অতি ক্রোধমনে ॥ 

উল্লাসিত জাম্ববতী মঙ্গল কলস পাতি উগ্দেন কাম আদি যত বীরগণ। 
পু্রবধ্‌ গৃহে পরবেশে ॥ অশ্ব গজে আরোহিয়া করে মহাঁরণ | 


আনন্দিত সর্দলোক নাহি জরা মৃত্যু শোক 


বথা কৃষ্ণ যছুকুলনাথ । 
হোহসব নৃত্যগীত অহর্নিশ আনন্দিত 
ভয় ভ্রাস্তি নাহিক উৎপাত ॥ 
মুধিঠির ঘরে হরি গেলেন হন্তিনা পুরী 
এক] রথে দৈবকীনন্দন। 


রাম মাদি সেনাপতি রহিল! সে দ্বারাঁবতী | 


সন রাজা পুরাণ বচন ॥ 
কষ মারে শিশুপাল সখা তার ছিল শান্ব 
* " দ্বারকা বেড়িল মহান্ুর। 
গোবিন্দ মঙ্গল রমে ছুঃখীপ্ঠাম দাস ভাষে 
কৃষ্ণকথ। বড়ই মধুর ॥ ৩০৭ 


শান্বের সহিত রামকৃ্ণের যুদ্ধ 


শিশুপাল দত্তবক্র বধিল মুরারি। 

তার মিত্র শান্ব রাজা মনে ক্রোধ করি ॥ 
তিন অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে রথরখী |] . 
নিশি শেষে দ্বারকা বেড়িল শীপ্তগতি ॥ 
অখ গজ কলরব ছুনগুভি ঘোষণ। 

বিপক্ষ দেখিয়া! কাপে যাত গ্রজাগণ॥ 
বলভদ্র শুনিল শান্বের আগমন । 

সংগ্রামে প্রবর্ত হৈল.সঙ্গে :সনাগণ ॥ 
সর্বারত্তে রবেঙ্গিল করিবৃুর রপ চিন 
তহ দল মিশামিশি অন্ত বরিষণ $.. ' 


হোথা রুষণ হস্তিনাতে যুধিষ্টির স্থানে । 
মেলানি মাণিয়। চলে দ্বারকা ভূবনে ॥ 


| পুরী প্রবেশিতে শুনে শব্দ মহামার ! 


কেবা যুদ্ধ করে আসি মন্দিরে আমার ॥ 
ভাই বলরাম আছে দ্বারকানগরে । 
আসিয়াছে কোন বীর মরিবার ভরে ॥ 
এত বিচারিয়! গেল পুরী সন্গিধানে 
জানিল লাগিছে যুদ্ধ শ্বান্ব রাজা সনে ॥ 
তবে কৃষ্ণ গেল যথ। শান্ব দৈত্যপতি। 
কষ দেখি যুদ্ধ করে হৈয়! ক্রোধমতি ॥ 
শূল লৈয়! মারে দৈত্য কৃষ্ণের উপরে । 
হথদর্শনচক্রে-বীর ত্রিশুল সংহারে ॥] 
তবে কৃষ্ণ অস্থরে বিদ্বিল নান! বাণে। 
অন্থর আস্ুরী মায়া করিলা স্থজনে ॥ 
মায়াতে ৰন্ুর মুণ্ড আনিল কাটিয়!। 
শ্রীকষ্ণের বথে মৃণ্ড দিল ফেলাইয়া ! 
দেখিয়৷ পিতার মুণ্ড ক্ষণ কৃপাময়। 
অশ্রু বহে আখি ধন্দে ভাবিল হৃদয় ॥ 
ভাই বলরাম আছে পুরীর রক্ষণে। 
তবেত অসুর পিতা কাটল কেমনে । 
এত বলি মনে ভাবে দেব ভগবান। 
মায়াযুদ্ধ করে দৈত্য জানিল নিদান। 
আনি শান্ব রাজারে পাঠাব যমালম। 
এত লি যুঝে কৃ ছুঃখীন্তাম কয় ॥ ৩৭৮ ॥ 
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৯৮ 
শান্ব বধ। 
রাগ কামোদ। 
তবে দেব যছুপতি পরম ক্রোধিত মতি 
দেখিয়া শান্বের মহারণ। 


শঙ্খ ধ্বনি করি রজে নিজ বল লয়ে সঙ্গে 
৮. মানা অস্ত্র করে বরিষণ ॥ 
পরণড মুদগর শেল হয় গ্রীব মহাকাল 


২৫৭ 


দৈবকী শ্রীরস্ছদেব তার সুখ কি কহিব 
ধার পুত্র দেব নারায়ণ 

এ সব কৃষ্ণের লীলা সংসার সাগর ভেলা 
জপিলে জনম নাহি পায়। 

গ্োবিন্দম্ঙ্গল পোথা ভুবনে ছুর্লভ কথ। 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় ॥ ৩০৯ । 


থচীমুখ বলীমুখ আর | দ্বিবিদ বানর বধ। 
গাশ্তপত কাল দণ্ড খটাঙ্গ মেদিনী খণ্ড আনন্দ করিয়া বদন ভরিয়া 
অর্ধচন্্র বাণ কর্ণিকার | রাম নারায়ণ বল ॥ ফ্ু॥ 
ধরিয়া ধনুক বাণ " কোপে কঞ্চ কম্পমান শুক বলে শুন পরীক্ষিত নৃপবর | 
সর্ব সেনী করিল সংহার । শান্ব রাজার মিত্র সে যে দ্বিবিদ বানর ॥ 
ধ্ড খণ্ড রথ রী পড়ে যত সেনাপতি ম্ি্ররিপু সাধিতে প্রবেশে দ্বারাপুরে । 
,.  শোণিতে বহিছে নদী ধার ॥ নগর বেড়িয়! ফিরে নান৷ তের্জ ধরে ॥ 
হ্ৈখিয়া সৈন্যের নাশ শান্ব রাজা মনে জ্রাস স্ুগ্রীবের পাত্র বীর মহামুদ্ধ জানে । 
ধায় রাজ। মুষল ধরিয়া চক্রাকার হৈয়! ফিরে দ্বারক! ভূবনে॥ 
দেখিয়া দৈত্যের গতি বিঞুচক্র ুপতি গাছ পাথর করে ধরি করে মহা বল। 
ধন্ুকৈতে যুড়িণেক লৈয়া॥,* ..  ব্রাহির হইতে নারে রমণী সকল ॥ 
কাটা গেল মু তার গড়াগড়ি স্কন্ধ আর নারীগণ সলিলে যহিতে খেদ করে । 
দেখি মোক্ষ দিল নারায়ণ । গাগরী ভাঙ্গয়ে সে বসন হাতে চিরে ॥ 


পড়িয়া কু্ণের করে আনন্দে বৈকুষ্ঠ পুরে কৃষ্ণ পাশে গিয়া জানাইল প্রজাগণ। 


*. শাহ রাজা করিল গমন । 
” শুন রাজা পরীক্ষিত সুরলোকে হরযিত 
পুষ্পবৃ্টি করে পুরঙর,। 
তারাবতারণে হরি উদ্জারিতে বনুন্ধরী 
» দঈয়ানিধি দেব দামোদর ॥ 
শেষ ছিল যত.যেন! পলাইল সর্বজনা 
প্রাণ লৈষ! গেল নিজ দেশ। . 
রখ নি দেরি যুব সঙ্গে করি, 
পরে রিল বেশ |. 
ঘারকা বসতি বর নর নারী শঙ্ত শত 
়্ ধ্ত বে সর্ধজিন। | 


দ্বিবিদ বানর জানি রামনারায়ণ। 
নিজ বল সঙ্গে করি রামনারায়ণ 
বাঁহির হইল ভবে ভাই ছইজন। 

কষ দেখি কপিরাজ মহাক্রোধ ভরে ।' 
শিলা বৃক্ষ লয়ে বীর মহাযুদ্ধ করে ॥ 
তবেত গোবিন্দ দেখি দ্বিবিদ বানরে। 
অংগ্রামে প্রবর্ত ভেল মহা! ক্রোধ তরে॥ 


| ক্ষণে ক্ষণে বণ স্থলে ক্ষণে শৃন্ত পে। 


গাছ পাথর খিলী লৈঙ্কা মহাযুদ্ধ করে ॥ 
বানর বিক্রম দেখি দেব-চক্রগাঁপি। 
বধিষ বানর হেন ভাবিন- আপনি +- 


ঙ 
[ারারাররারা00000৯্পস্প্্স-- 


২৫৮ 


গ্বাহ গাথর কাটিলেন অর্ধচন্র, বাণে। 
চক্র করে ধরি কৃষ্ণ প্রবেশিল রণে | 
করে চক্র ফিরাইয়। ছাঁড়িল প্রচণ্ড । 
অবিলম্বে কাটে গিয়া বানরের মুণ্ড ॥ 
পড়িল বাণর রাজ শ্রীকৃষ্ণের রণে। 
বিমানে চড়িয়। গেল বৈকু্ঠ ভুবনে ॥ 
বানর বিনাশ করি দেৰ চক্রপাণী। 
ছারকা প্রবেশে কৃষ্ণ দিয়। শঙ্খরধবনি ॥ 
দেখিয়া আনন্দ বড় দ্বারকা বসতি । 
ধন্য ধন্ত রামকৃষ্ণ যহুকুলপতি ॥ 
আনন্দে বৈসয় কৃষ্ণ দ্বারকা নগরে । 
অহর্নিশ নৃত্য গাঁত গ্রাতি ঘরে ঘরে ॥ 
পুষ্পবৃষ্ি করে দেব নাচে বিদ্যাধরী । | 
বিবিধ মঙ্গল ভেল দ্বারকা নগরী ॥] 
বন্থ দৈবকীর মনে বড়ই আনন্দ। 

যার কোলে অবতার দেব পূর্ণানন্দ ॥ 
দুঃখীষ্ঠাম দাস কহে অন্ত নাহি মতি।' 
প্রীপতরু গোর্বন্দ পদে রহুক ভকতি ॥ ৩১০৭ 





বিজয়ের উদ্ধার । 
রাগ কল্যাণ। 


শুক বলে পরীক্ষিত শুন হৈয়! এক চিত 
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র স্থধা বাণী । 
চন্ত্রবংশে মহাতেজা জনমিল মৃগ রাজ 
. ধার যশ জগতে বাখানি & 
রাজ। বড় পুণ্যবান নিত্য নিত্য দ্বেস্ত দান 
শত গাভী খংদক সহিত। 
স্ব শৃহ্ খু বান্ধা কপালে গোশার চা! 
,  লেজে রত্ব চাদর খঙধিত ॥ ও 
. হেনরূপে দিনগ্রত্তি গান দেন ঈরপতি 
শনস্াজকদৈবের বে"গতি 


গোবিন্দসঙ্গল | 


ব্রাহ্মণ লইয়। যাক্ব ধেন্ু একগুটি আয় . 
রাজগোষ্রে আসি উপনীতি ॥ 
আর দিন নৃপবরে. শত গাভী দীন করে 
সেই ধেনু মে পালে আছিলু। 
বিপ্র লৈয়া যার বেগে পূর্ব ছিজ দেখে রেগে 
গাভী, হেতু কোন্দল লাগিল ॥ 
তবে দৌহে ত্বরাত্বরি রাজার গোচর করি 
প্রবোধিতে নারিল রাজনে। 
অন্তকাঁলে বম স্থানে দেই পাপ নিবন্ধনে 
কৃকলাস হৈল তেকারণে ॥ 
পাপে স্থল বপু ধরি জঙ্গমেতে অবতরি* 
পিপাসে করিতে জল পান। 
নাশ্থিয়। সে কৃপ মাঝে বন্দী হৈল মহারাজে 
_ কর্ত্ব দোষ না যায় ছাঁড়ান ॥ 
ওথ! রাম কৃষ্ণ রঙ্গে যছুব্ল লৈয়া সঙ্গে 
মৃগয়! করিয়া বুলে বনে। 
ত্রমিতে নির্জল বনে কূপ দেখি জলপানে 
করেন অদ্ভুত দরশনে ॥ 
ত্রাস যুক্ত হৈয়া মনে জানাইল নারার়ণে 
কুপে দৃষ্টি দিল দয়াময় 
গোবিনের দয়া হৈতে ;চড়িক়! বিমান রথে 
বৈকুঠেতে চলিল বিজয় ॥ 
নৃপতি উদ্ধার করি যছুকুল সঙ্গে হরি 
, প্রবেশিল দ্বারকানগরে | 
আনন্দিতে নর নারী বিবিধ মঙ্গল করি 
পূর্ণ কৃস্ত স্থাপিয় ছুয়ারে ॥ 
কু দেখি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ 
. কিন্নর কিন্নরী গায় রীত। 
গোবিশ্মর্থল পোথা তৃঝনে নত কথ 
ট ১ নঙবন ছুরুচিত॥ ৯১ ॥ 


গোঁ।বল্দ নঙ্গত 


82 
' যছুবংশীয়গণের তীর্থ যাত্র। 


শুন রাজ! পরীক্ষিত কহি যে তোমারে 
ছেনরূপে থাকে কক দ্বারকানগরে ॥ 
কামদেব আদি করি বন্থ যে দৈবকী। 
ধানন্দবদনে কৃষ্ণ যহ্কুল ডাকি। 

পুণ্য তীর্থ চল গিয়া করিব সিনান* । 
বিপ্রগণে মন তুষে দিব মহাদান ॥ 

1 অষ্ট রমণীর সঙ্গে পুত্রবধূগণ । 

দাকুক সাজায়ে রধ আনে ততক্ষণ ॥ 
ক্ষ, কামপাল রথে করিল সাজন। 
লান। অস্ত্র ধরি ধায় পদাতিকগণ ॥ 
"যছুকুল সংহতি চলিল দেবরাজ । 
উগ্রসেন রাজা রহে স্বারাবতী মাঝ & . 
গণন্ম আনন্দে গেল মহা! তীর্ঘন্থানে। *, 
পুণ্য তীর্ঘ দেখিল সকল মুনিগণে ॥ . 
 অঙ্গিরা অগন্ত্য ওর্বস মহামুনি | 

দেবল বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র জমদগ্সি ॥ ত 
গৌতম দুর্বাসা গর্ গুলত্ত্য তাওব। " 
চমস লোমশ দক্ষ ভূগড আদি সব ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়। মুনি আনন্দ অপার । 
মুন্নিগণে গোকিন করিল নমস্কার ॥ 
সুগ্যতীর্থে কৈল রণ সিনান তরে । 
মুনিগণে তুষিল অনেক রত্ব ধনে ॥ 
সবে কু করিল গোকেটি রদ্ব দান। * 
তরেশ্যহুবল ষব্গে কৈল জলপান ॥ 

তীর্থ যাত্রাপ্থান- দেখা হেল নন্দ সনে। : 
যশোদা রোন্দী-আদি হোপ গোীগণে ॥ 


রানার 


+ক্নান। " 

সুগম --১ কিল, হ। জামী 
৩ "সত্যভামা, ৪ কাজী," ₹ খিদ্বাবতী, 
৬ লগ্মজিত]. ৭ সুলক্ষণা, ৮ গুলীল|। 





২৫৯ 


নন্দ দেখি বনুদেব কৈল! আলিঙ্গন 
রা কৃষ্ণ কৈল নন্দের চরণ বক্ষন ॥ 
যশোদা আনন্দ মতি কফ দরশনে । 
উল্লাসিত হৈল বত গোপ গোপীগণে ॥ 
বহ্ুদেব বলে ননদ তুমি প্রাণসখা । 
তোম! হৈতে হৈল মোর বংশের যে রক্ষা ॥ 
নান। বস্ত্র দিয়া নন্দে কৈল পুরস্কার । 
গোপীগণে কৈল বস্থ গৌরব অপার & 
তবে নন্দ মেলানি মাণিয়া যুরাজে। 
হরিষে প্রবেশ কৈল গোকুল সমাজে ॥ 
তবে বন্থদেব চলে যথা মুনিগণ। . 
করযোড়;করি বস্থু করে নিবেদন ॥ 
তবে বন্ুদেব বলে মুনিগণ স্থানে । 
পুজ্রভাব বিন্থ না জানিনু নারায়ণে। 
কিব্ধপে তরিয়া যাব এ ভব সংসার । 
উপার়ষ্বলহ ক্স পাইব নিস্তার ॥ 
শুনি মুনিগণ আচ্জ্ঞা 'দিল যদ্রাজে। 


“নিস্তার কারণ যজ্ঞ কর তীর্থ মাঝে 


শুনিয়া! চলিল বহু রামকৃ্ণ স্থানে । 
গোবিন্মমহৃল হঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ৩১২ 


বহছদেবের তীর্থ-যজ্ঞ। 
হী রাগিণী 'মঙ্গলগুর্জরী ৷ 
বন্দে বলে বানী গুন রাম হুলপাঁণি 
মুনিগণ আজ্ঞা দিল মোরে । 
এই পুণ্য তীর্থ মাঝে বেগে কর্‌ ষক্ত কাষে 
পরলোক তরিবার' তরে ॥ 
রাম স্কফ "এত শুনি . গেল যথা সূ্বব মুনি. 
ঠ কছে ছৌছে করিয়া বিনয়। 
কপ] কর বহছয়াজে যজ্ঞ কর তীর্ঘ মাবে 
যজনরব্য আনিল তথায় । 


২৬০ গোবিন্দমঙ্গল । 
'তবে সর্ধ মুনি মেলি কুণ্ড মধ্যে অগ্নি জালি গ্রহারত্ত করি দ্বিজ করেন ব্তি। 


স্বস্ভিবাচ করি বেদধ্বনি। প্রথমে তাহার নারী হৈল গর্ভবতী &" 
যজ্ঞের উচিত ষত তথা করি উপগত দশ মাস দশ দিন সম্পূর্ণ হইল। 
. বরণ করিল সর্ব মুনি & প্রসব হইবা মাত্র বালক মরিল ॥ 
গোঘ্বত গুবাঁক দধি উড়ুম্বর সমিদাদি তবে কত দিনাস্তরে গর্তে পুনর্্ধার ! 
কান্ট দিয়া জালে হতাশন। ভূমিষ্ঠ হইব! মাত্র মরিল কুমার ॥ 
ব্যাসদেব হৈল হোতা অঙ্গির৷ আচাধ্য তথ। হেন মতে অষ্টবার হয় গর্ভপাত র 
কুণ্ডে কৈল ত্রক্ষা আরাধন ॥ হইল নবম গর্ত শুন নরনাথ ॥ 
জর্দ্ব মুনিগণ মেলি কুণ্ড মধ্যে ঘ্ৃত ঢালি অনেক হঃখিত মনে ব্রাহ্মণী ব্রাঙ্গণ । 
মহা তেজ উঠিল আগুনি। হেন মতে দশ মাস হইল পুরণ ॥ 
জানিয়া যজ্ঞের গতি বস্থ দৈবকীর প্রতি প্রসব হইব! মাত্র মরিল নন্দন । 
বরণ কযিয়া তথা আনি ॥ কাতর হুইয়৷ বিপ্র করয়ে রোদন ॥ 
যজ্ঞ শেষ হৈল দেখি তবে বন্ধ দৈবকী মুত শিশু কোলে করি ছিজবর যায় । 
কৃণ্ড মধ্যে দ্বিল পূর্ণাহছুতি। . রাখিল লইয়! শিশু কৃষ্ণের সভায় ॥ 
যজ্ঞ বিষ্ণু প্রীতি-পণে জমর্পিল নারায়ণে কি মোর করমে ছহৈল কহ নারায়ণ। 
পুষ্পবৃষ্টি করে সুরপতি ॥ " কহিতে কহিতে দ্বিজ করয়ে রোদন ॥& , 
: যজ্ঞ পুর্ণ হৈল যবে বন্থ, দৈবকী তবে আছিল অর্জুন বীর সভা বিদ্যমানে। 
দক্ষিণা দিলেন-মুন্নিগণে । প্রতিজ্ঞ করিয়! পার্থ কহিল ত্রাহ্গণে ॥ 
বস্থ সক্ষে রাম হরি আশীষ প্রশংস| করি শুন ড্রিজ চলি যাহ আপন মন্দিরে । 
মুনিগণ গেল তপোবনে ॥ পুনরপি গর্ত হৈলে ব্রাঙ্গণী উদরে | . 
তবে রাম রুষ্* সর্ে বছবল লৈয়া রঙ্গে আমাকে কহিবে তুমি প্রসব সময় । 
প্রবেশ করিল ছ্বারকায় । শরজাল করি শিশু বীচাব নিশ্চয় ॥ - 
পুূরীখণ্ড আনন্দিত শুন রাজ পরীক্ষিত প্রবোধ করিয়া ছিজে করিল মেলাঁনি। 
শ্রীমুখ নন্দন রস গায় & ৩১৩ ॥ তবে কত দিনে গর্ত ধরিল ব্রান্মণী 
দশ মাস দশ দিন হইল পূরণ । 
অর্জনে আনিল! দ্বেজ করিয়া! যতন 
, বিপ্রপুত্র রক্ষা বিবরণ । প্রসব সময় পার্থ ধনুঃশর ধরি । 
দশ দিক করে বন্দি-শরজাল করি ॥ 
মুনি বলে শুন রাজ। দ্বারক1 ভুবনে । ভূমিষ্ঠ হইয়া! শিশু গেল শৃন্ভ পথে । 
কৃষ্ণের প্রসাদে সুখানন্দ প্রজাগণে ॥ ব্রাহ্মণ বাক্মণী গঞ্জে ধিক্কার .পার্থে॥ 
বিপ্র এক বসতি করবে দ্বারকাম়। লঞ্ষিত হস গর্ব গেল ক স্থান 


শুন পরীক্ষিতঃরাঙ্গ টৈবগতি ত+% এ-কিএারসাদ কন গুন নারায়ণ ঞ-. . 


& গোবিদমঙ্গল। ২৬১ 


এ লজ্জা! সাগরে কৃষ্ণ করহ উদ্ধার কহিতে অকথ্য কথা বিপ্র হুতগণ তথা 
হাজি কৃষ্ণ কহেন করিব প্রতিকার | শ্রী, দেখেন বিদ্যমান ॥ 
পার্থ সঙ্গে করি চলে রথ আরোহণে । তবে ব্রন্ম সনাতন আদি দেব নারায়ণ 


গোবিন্দমঙ্গল ছঃখীশ্যাম দাস গানে ॥ ৩১৪ ॥ মেলানি মাগিল দেব হরি । 
রি বিপ্র দশ পুত্র সাথে অজ্জুন সারথি রথে 





* বাহির হইল সেই পুরী ॥ 
1 কৃঞ্চের ব্র্মপাক্ষাৎকার ও পরম আনন্দ হৈয়া দিল রথ চালাইপ। 
'  বিপ্রপুত্র আনয়ন। বায়ুবেগে অশ্বের্মন | 


গোবিন্দমঙ্গল পোথ। ওুবনে ছূর্লভ কথা 
বিরচিল শ্রীমুখ নন্দন. ৩১৫ ॥ ' 


রাগিণী বরাড়ী। 


অর্জুন সারথি করি রথ আরোহণে হরি 
॥ পশ্চিম মুখেতে আগমন । ৭ _ 
জন দ্বীপ পার হৈয়া সপ্ত দ্বীপ এড়াইয়া. বিপ্রের দশ পুত্র ও বস্ুদেবের 


. ফিছ্ু পারে দিল দরশন॥ . ছয় পুত্র পুনঃ প্রাপ্তি । 
সপ্ত দ্বীপ হৈতে পার কৈল রথে আগুসাক ) 
প্রবেশ হইল তমো ঘোরে। নড় রে দয়ার নাঁধ হরি! 
অন্ধকার এড়াইয়া চলিলা! আনন্দ হৈয়। 5 চি রি 
উপনীত জ্যোতির়্ পুরে ॥০ রর তুমি তরাইলে তরি ॥ পচ ॥ 
পার্ধে রাখি সিংহদ্বারে কৃষ্ণ গেল অত্যন্ত: হেন রূপে অজ্জুন সারথি কষ্ণরথে। 
বথা সে পুরুষ পুরাতন | ব্রাহ্মণের দশ গুটি পুত্র লৈয়৷ সাথে ॥ 
দওবৎ স্ততি সেবা আদি নারায়ণ.দেবা শীন্রগতি পূর্ববমুখে চলে রথথান। 
৮ ভাবে কষ দিল আলিঙ্গন ॥ অন্ধকার এড়াইয়। ত্বরাত্বরি যান ॥ 
কহে ব্রহ্ম সনাতন শুন নর নারায়ণ সপ্ত সিন্ধু সপ্ত দ্বীপ পার হৈয়। সুখে। 
ক্ষিতি কম্প অন্তরের ভরে।  দ্বারকা প্রবেশ কৃষ্ণ হইলা কেৌঁতুকে ॥ 
রন্মা আদি স্থরপতি ক্ষীর নদী কুলে স্থিতি ত্বরাত্বরি'গেল নেই ব্রাহ্মণের ঘরে। 
অনেক বিনয় কৈল মোরে । দশ পুত্র সমর্পিল। ব্রাহ্মণী গোচরে ॥ 





ভবে আর্মি নিজ অংশে তোমা স্জি হরিবংশে৷ ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্মগী তবে পুত্রগ্ণ পাইয়!।, 
পাঠাইনু ধরণী' তারণে 1&, ॥ »  কৃফার্জুনে প্রশূংসে আনদচিত্ব হৈয়! ॥ " 
আপূ্ণি রহিলে রসে আমা প্রতি অস্ভাযে ঘন্ত ধন্ত গোবিন্দ তোমার অবতার, 
মত চেঞ্ি মারি দ্বিপুত্রগণে। তামার মহিমা কেবা পারে বলিবারে ॥ 
এঈন প্রকারে ছুয়ে কথোপকথনস্িয়ে. তোমার প্রয্নাদে মোর বংশ রক্ষা হৈল।, 
কে জানিবে সে সব সন্ধান অনেক আদব জবি কাস ০ ৯" 


২৬২ গেবিশনসল। 


অজ্জুনেরে তুঝিল অনেক পুরস্কারে । 
মেলানি মাগিয়া কৃষ্ণ চলিল! মন্দিরে ॥ 
ভবে যে করিল কৃষ্ণ শুন পরীক্ষিত। 
এক মন হৈয়! শুন কৃষ্ণের চরিত ! 
ব্রাহ্ণের পুভজ আনি দিল নারায়ণ । 
এসব চৰ্িত্র ভেল সংসারে ঘোধণ ॥ 
'দৈবকী সুন্দরী মনে দুঃখিত হইয়া! । 
কহেন কৃষ্ধের আগে কান্দিয়া কান্দি ॥ 
শুন গুন গোবিন্দ যে ঠঃখ মোর মনে । 
কংসাস্থুর মাইল যে বালক ছয় জনে ॥ 
তত" সব শ্বরুণে মোব বিদরে প্রাণ, 
বিদ্বা পড় অন দিলে গুরুপ্ুক্র দান ॥ 
বাঙ্গলীর দশ পুজ তাঁহ1 আনি ছিলে? 
এ সব "ঘাষ্ণ' তুমি জগতে রাখিলে । 
সেই জব পুভ আনি করাত দর্শন 

এত শনি রথ সাজ কহে নারায়ণ ॥ - 
দাকুক সাজারে রথ ভাল €গাচল 
রাথ "আরোহণ করি দেব গদাধর ॥ 
পাত্তাল লুহন্দে রথ দিল চালাই 
তন্মরু ভূপতি গ্রহে উন্ভরিল গিয়া ' 
“দহিয়া আনন্দ ললি কুষ্জেরে লই ' 
কিণভাসনে বসাইল ফড়ঙ্গে পূজিয়া ॥ 
ধস দীপ গন্ধ প্প নান আমোদনে । 
প্রভ়পদ পজিয়। দাওয় বিদ্যমানে | 
“ক জানি কি ভাগ্য মের পুর্ঘ তপফলে 
দেখিনি ও পাদপদু নমূন যুগলে ॥ 

রুষ আজ্ঞা দিল বলি স্ুনহ বচন। 
কোণা আছে আনি দেহ মম ভ্রাতৃগণ ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে অস্থর নৃপতি ততক্ষণে । 
ছয় শিশু আনি দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে ॥ 
নানা রত্ধে পুজা করি দিষ্টিলন মেলানি। 
জ্যেষ্ঠ ঘড় ভ্রাত্‌ সঙ্গে চলে চক্রপাঁণি ॥ 


দ্বারকানগরে কৃষ্ণ হইল প্রবেশ । 

দেখিয়া দৈবকী দেবী আনন্দ বিশেষ? 
রূপে গুণে দেখিতে ুন্দর ছয় জন । 
বস্ুদেব দৈবকী সুখে করেন পালন ॥ 

পরম আনন্দে কষ বৈসে দ্বারকায় । 
গোবিন্দমর্ল ছুংখীশ্টাম দাস গায় ॥ ৩৯৬ । 


(তে 


স্থভর্জ! হরণ । 
শুন রাঁজ। পরীক্ষিত পুরাণ বচন। 
ব্রহ্গচারী রূপ তথা হইল! অর্জুন ॥ 
কাব বাস পরিধান করে দগুধারী 
ূ তীর্থ তীর্থে মেন হইয়া ব্রহ্গচণরী ॥ 
ূ দ্বারকাঁনগরে দিয়া দিল দরশন । 
র বন্স-দব দেখি তারে করিল। যতন ॥ 
চারি মাস বরিষ! বাখিল অতিথিরে । 
| পরিচর্যা করিতে দিলেন স্ভদ্রারে ॥. 
| হেনপূপে রহে পার্থ দ্বারক1' ভবনে । 
অন্ন জল স্ুভদ্রা যোগায় প্রতিদিনে ॥ 
যখন যা চশহে তাহা সুতদ্রো যোগায় ' 
বর্ধা অন্ত হৈল শুন পরীক্ষিত রায় ॥ 
'সভদ্রা অর্জভুনে কথ! ইন্িত আকারে ' 
নসুভদ্র লইয়া পার্থ রথের উপরে ॥ 
চলিল পার্গের রথ পবন গমনে । 
সভদ্রা হইল চুরি জানে সর্ধাজনে ॥ . 
বলর।ম ধায় রণে ষছুবল লৈয়া। 
বেড়িল পার্থের রথ শীঘ্রগতি গিয়া ॥ 
টক্কারিয়। ধনুক যুড়িল ধনঞ্য়। * 
মহ! বলবাঁন্‌ বীর বড়ই হনির্ভয় ॥ 
শরজাল করি করে বাঁণ বরিষণ। ' « 
অর্জুন জানিয়! ক্ষমা দিল! নারায়ণ ॥ 
ঝাুড়িয়].যছবল গেল ছধরকায়। | 
সুঁভদ্র। লইয়! পার্থ গেল হস্তিনায় & 


গোবিন্মঙ্গল | ২৬৩ 


ধ্ধস্ুত স্থানে পার্থ করিল গোচর। 
» “বহুদেব সঙ্গে কুষে আনে বৃকোদর ॥ 
স্থথে বছুরাজ পার্থে দিল কন্তাদান। 
কেবল অঙ্জুনে সখ! দেব ভগবান ॥ 
তবে যুধিষ্ঠির পুজা! কৈল নারায়ণে। 
« ববুদেব তুষিল বিনয় ভক্তি মনে। 
স্থভদ্রা অজ্জুন সঙ্গে হেল পরিণয়। 
সেই গঞ্চেজন্ম অভিমন্ত্যু ধর্ম্্ময় ॥ 
শুন রাক্তা পরীক্ষিত কৃষ্ণ গুণ'বাণী। 
পা বংশে সদয়-ছদয় চক্রপাণি ॥ 
“তবে কু্ণ নওরাজ গেল দ্বারাবতী | 
“পরম আনন্দে লোক করয়ে বসতি ॥ 
' অকথ্য কুষের গুণ কহনে না যায়। 
, মানসিক করিয়। মুনীজ্্ জপেযায়॥ * 
' "রবে যে করিল কৃ, শুন পরীক্ষিত । ৪ , &. 
ূ দুঃখীশ্রণম দান গাঁয় গোবিন্দের গীত ৮৩১৭ ॥ ূ 


খাষাদগের যজ্ঞ ও কৃ্ের' প্রাতি 
বৈকুগ গমনের সঙ্কেত। 


রাগ কৌশিক। * 


কহে শুক মহামুনি পরীক্ষিত শুন বাণী 
₹. . গোবিন্দ মহিমা গুণরাশি | 
» পুর্বে ব্রদ্মামুশিগণে* সোপান সরোঁজ স্থানে 
* ' বজ্ঞ হেতু গোষ্ঠী করি বসি॥ 
অঙ্গিরা*অগস্ত্য কক্ষ মরীচি ছুর্বাসা দক্ষ 
র্থস্ত 'সিদ্ধ নরজন। , 
প্দাশর আদি কার বামদেব ব্রহ্মচারী 
কপিল ভার্গবতপোধন ॥ 
তৃগ্ডকে ডাকিয়া আনি কঙ্ছেন সকল মুনি 
॥ ষজ্ত করিয়াছি আরম্তণে। 


চল এবে জর্গ পুরে ত্রিগুণ পরীক্ষা করে 
ডাঁক ্িয়] মান এই স্থানে ॥ 
দেব সিদ্ধ মুনি মেলা পুণ্যময় যজ্তশাল! 
তবে দিব পূর্ণার আহৃতি। * 
সব মুনিগণ মেলে যজ্জারন্ত কুডৃহলে 
শুনি মুনি মানিল আরতি ॥ 
তবে ভৃগু ত্বরাত্বরি চলিল কৈলাস গিরি 
দেখিল গিরিজা ত্রিলোচন। " 
মুনি দেখি হর গৌরী, আদর গৌরব করি 
ত্ুরিতে দিলেন অর্খ্য*সন ॥ 
কহিয়া যজ্ঞের নাম চলে মুনি রঙ্ক্ধাম 
থা দেব কমল আমন। 
প্ত দেখি প্রজাপতি হইলা আনন্দ মতি 
মনিরে করিল সন্তর্পণ ॥ 
জ্ত হেতু কহি তারে “যাইয়া বৈকু?পুরে 
৪ দেখিল, শয়নে পক্মীনাথ ! . 
নিদ্রার মাবেশ অন্তি হৈয়! মুনি ক্রোধমতি 
্রততবেগে মারে পদাঘাত ॥ ' 
দদয়ে বেদনা পেয়া সচকিতে চিয়'ইয়া 
দেখে কৃষ্ণ সন্বথে ব্রা্গণ। 
উক্তিযক্ত হৈয়া মনে বসাইর়া সিংহাসনে 
চাপে কৃষ্ঃ মুনির চরণ | 
বপ্র পদ রেণচিন্ন হৃদয়েতে বিভূষণ 
তেঞ্ নাম শ্রীবৎসলাঞ্ুন। 
এমন দয়াল হরি যারে ভাবে বেদ চারি 
ধেয়ীনে না! পায় যোগিজন ॥ 
চৃষিয়া মুনির মতি সংহতি ভূবনপতি 
গেলা যথা যখ' জর্দা" মুনিগণ 
চষ্ দরশন পেয়া সবে আনন্দিত হৈয়া 
ইন্জ*করে পুষ্প বরিষণণ। 
দঁব সিদ্ধ মুনি আদি যজ্ঞ কৈল যথাবিধি 
' শ্রক্ষপুজা করি আরাধন। * 


২৬৪ 


পূর্ণ সিদ্ধ করি কাম গেল সব নিজ ধাম 


শুন রাজ। পুরাণ বচন ॥ ৪ 


তবে কৃষ্ণ কৈল যাহা পরীক্ষিত শুন তাহ 


ও শুন্যস্রবৈকুঠ ভূবন । 


অলক্ষে ব্রাঙ্গণ আসি কৃষ্ণের নিকটে বসি 


কহিল করিতে আগমন ॥. 


দূত গেল শুন্যপথে শ্রীকৃষ্ণ ভাবিল চিত্তে 


প্ররল হইল যছবংশ। 
গোবিন্দমঙগল রসে 
ব্রহ্মশীপ হেতু কৈল ধ্বংস ॥ ৩১৮ ॥ 


যদ্ুবংশ ধ্বস ও শ্রীকৃষ্ণের 
পদে শরাঘাত । 
রাগিণী টোড়ী। 
কে জানে রামের নাব 
বেদে দিতে নারে সীমা গ্রু॥ 
পরীক্ষিত রাঞজারে কহেন শুক মুনি। 
তোমারে কহিনু নত দশমের বাণী ॥ 
একাদশে নিজ বংশ নাশিতে শ্রীহরি। 
কৃষ্ঝম্থত দুনিকে ভাগ্ডল টোল করি ॥ 
€লীহুদণ্ড মুষল হইল ব্রঙ্গশ।পে। 
ত্রাসে সবে জানাইল গোবিন্দ সমীপে ॥ 
লীহ শিখরে ঘা সিন্ধুজল দিয়া। 
জন্মিল এরক। বন ত্রিশির হইয়] ॥. 
শেষভাগ কর্কশ ঘষণ নাহ বায়। 
গৃহে গেল। লে প্িন্ধুলে ফেলি তায় ॥ 
আহার বলিয়া মীন করিল ভক্ষণ।: 
সে মীন ধীবর,জালে পড়িল বৃদ্ধন 
€স মৎস্য কাটিয়া হাটে প্লিচয়ে ধীবরী । 
জর! ব্যায় পেয়ে তা রাখিল.শর করি ॥ 


'প্ীম্খ নন্দন ভাষে 


গোবিন্দমমঙ্গল। 


এথা কৃষ্ণ দ্বারকায় কৈল অন্ত মন: 
ভূমিকম্প ধুম চয়্ ভৈরব গর্জন। 
উৎপাত দেখিয়! রুষ্ণ ডাকে যছুবল। 
দ্বারকানগরে আসি হৈল অমঙ্গল ॥ 
আজি হৈতে অষ্ট দ্রিন সাগর হিল্লোলে। 
দ্বারকানগর ডুবি পড়িবে পাথারে॥ 
বিনাশ লক্ষণ আসি হইল প্রকাশ । 
সবে মাত্র চিহ্ন রবে মোর গৃহবাস ॥ 
চল সবে সর্ধারস্তে করিব প্রয়াণ । 
প্রভাসের তীর্থে গিয়া করি স্নান দান ॥ 
ঘছুবল সঙ্গে করি রাঁম নারায়ণ। 
প্রভাসের তীর্ঘে গিয়া দিল দ্রশন ॥ 
মায়ায় মধুবন কৃষ্ণ করিল ব্জন। 

সান দান করিয়। যতেক যহুগণ ॥ 
মধুপান্‌ করি সবে মহা! মত্ত হৈয়া। 
সেই এরকার বৃক্ষ করে উপাড়িয়া ॥ 
আপনা আপনি যুদ্ধ করে সবে মেলি। 


যছুবংশ মরে রঙ্গ দেখে বনমালী ॥ 


হেনরূপে বিনাশ হইল যছুবল। 

উদ্ধবে করিয়] দয়? ভকত-বসল ॥ 
কহিল অনেক কৃষ্ণ উদ্ধাবের তরে। 
ভক্তিযোগ বিশ্বরূপ দেখাইল তারে ॥ 
ব্লভদ্র অনন্ত পুরুষ দেবরাজ । 
নোগবলে প্রবেশিল বৈকুগ সমাঝ ॥ 
তবে কৃষ্ণ উদ্ধবে কহিল কৃপ1 ছলে। 
কহিল ত্বরিত চল ব্দরিকা স্থলে ॥ 
মহাত্রত তপস্যা করিয়া আরাধন । ৭ 
অন্তকালে প্রবেশিবে আমার চরণ ॥ 
নিজ বংশ নংহার করিয়। মহামেরু। 
যোগবলে আরোহণ কৈল নিম্বতরু ॥ 
জবা ব্যাধ শর.ধনু ধরিয়া কাননে । 
ভ্রমিত্ডে ভ্রমিতে গেল প্রভাস পুলিনে ॥ 


গোবিন্মঙ্গল । ২৬৫ 


, বৃস্থ বৃক্ষ বেড়ি কুঞ্জ লতার গহলি। 

_* ধবী লতায় রঙ্গে দোলে বনমাণী ॥ 
দখিতে ন। পায় কুঞ্জে অঙ্গ ত্রিগজিম | 
ফের চরণ পরম অতি স্রঙ্গিম ॥ 

দৈবের নির্বন্ধ গতি না যাঁয় ছাড়ান। 
আকর্ণ বলি বীর চালাইল বাণ ॥ 
' প্ততক্ষণে বাজে গিয়া গোবিন্দ চরণে । 
মুগ্ন বলি ধায় ব্যাধ দেখে নারায়ণে | 
চচভজ নিজ রূপ দোখি বিদ্যমান । 

* দ্বগুব করে স্ভতি বিনয় বিধান ॥ 
তবে কৃঝ্ জরা ব্যাধে, হইল সন্তোষ । 
এসব আমার মায়! তোর নাহি দোষ। 

* ঘীঘ্রপতি যাহ তুম হস্তিনা নগরে । 
নক্জুনে ডাকিরা1 আন আমি গোচরে ॥ , 
সাজা পেয়ে জরা বেগে আনিল অঞ্জুনে ! 

গাবেন্দমঙ্গন দুঃখীশ্তাম দাস গানে ॥ ৩১৯ ॥ 


কঞ্চের যোগমার্গে প্রপ্নাণ ও পাণুডব- 
দ্িগের স্বর্গে গমন। 


“ রাগিনী করুণা। 


| তবে নারায়ণ ভূবনমোহন 
১. পর্দে পেয়ে শরঘাত। 
অজ্ঞুনে দেখিয়া কুহে আশ্বাসিস্ব।৪। 
».. আলিঙ্গন দেহ পার্থ ॥ 
সভফ্চে অজ্ঞুন করে নিবেদন, 
পরাঁশতেকরি ভয় । 
তংবন্অজ্জুনেরে বিবিধ প্রকারে 
৯৮৮৯১ গর্জিিয়া গোকিন্দ কয় ॥ 
য় কাছু* প্লার্থ দিল এজ 
হুল ধরি উঠি বসি। 


নি তেজ লৈয়া যোগে মন দিয়া 
অস্তীর্ধান ব্রহ্ষরাশি & 
কৃষ্ণ করি কোলে ভ্ুদয়ে বিকলে 
পাঁচ ভাই মেলি কান্দে ।' ২ 
কুস্তী আদিকরি গোবিন্দ ম্মঙরি 
কেশপাশ নাহি বান্ধে ॥ 
দেবতা অমরে কহে যুধিষ্টিরে 
নিশ্বে রাখ গোপীনাথে। ' 
সংসার অসার [ক কর বিচার 
লড়হ উত্তর পথে ; 
বাড়ব অনল দাহিল সকল “” 
যছুবল আদ্দি করি। 
নিন্ব'ভাসি জলে লাগিল-উত্কলে 
ভোগ হেতু নীল গিরি ॥ 
যুধিষ্ঠির বেগে পাচ ভাই লগে 
» পরীক্ষিতে রাজ্য দিয়া । 
»চিত্তি গদার্ধরে , চলিঙ' উত্তরে 
দ্রৌপদী সংহতি লৈয়া ॥ : 
অনেক তুর্ম শিখর জঙ্গম 
হিমালয় পরবেশ । 
প্রথমে দ্রৌপদী হিমাপয়ে ভেদি 
হইল জীবন শেষ ॥ 
তবে চারি ভাই .পড়ে ঠাঞ্চি ঠাঞ্জি 
'. প্রাণ দিয়া হিমজালে। 
একা যুধিষ্ঠির গেল স্বর্গপুর 
ধর্দ্আইল হৈন কালে ॥ 
রখের উপরে লৈয়। যুধিষ্টিরে 
ইন্্র আদি দেবগণ1 ' « 
মঙ্গল 'আরতি পূর্ণকুস্ত পাতি 
কিক্গ কিন্নরী গান ॥ -” 
্রচ্ধা শিব আদি দেখি সত্যবাদী 
১ হুরমুনি টকল পুজা।, + 


২৬৯ গোরিজ জল ? 


বিমান গমনে বৈকুঠ্ ভুবনে 
গেলা যুধিন্টির রাজা ॥ 

দেখি দেব হরি আলিঙ্গন করি 
করিল অনেক মান । 

কায় মুকতি পাইল নরপতি 
শ্বেত দ্বীপে দিল স্থান ॥ 

শুন পরীক্ষিত পুরাণ বিহিত 
তোমার বংশের বালী । 

তবে পরীক্ষিত প্রো পুলকিত 
নিবেদয়ে পুটপাঁণি ॥ 

করি +নবেদন গুন তপোধন 
স্বনয় তামার আগে । 

শ্তীগুর চরণ ' ইবঞ্চব শরণ 
ছঃখীশ্য'ম দাস মাগে ॥ ৩২০ | 


শুকদেবের জন্ম কথা 
'গোলোক চিত্র । 


রাঁগিণী শোহিনী। 
'আক্তি বড় গুভদিন রে। 
আমার যাদব আইল ঘরে । গু ॥ 


কষ্গুণ শুনি রাজ প্রেমে পুলকিত । 
মুণির চরণ ধরি কহে পরীক্ষিত ॥ 

ধন্ঠ ধন গোসাঞ্ি তোমার অবতার : 
এভব সন্কটে মোরে কল্রিলে উদ্ধার ॥ 
কূপা করি ভাগবত শুনাইলে মোরে। 

. নিবেদন করি প্রভু তোমার গোচরে ॥ 
আদ্য হৈতে ভাগবত একাদশাবধি। 
কছিলে কৃষ্ণের কথা সুধায়দ নিধি ॥ 
খজাগম নিগম নহে তোরা অগোচর ৷ 
জিতের বাসন পূর্ণ কর গুনিষরস .*, 


তোমার মুখের বাণী ভারত পুরাণ। 
আপনি আপনা কথ কহিষে নিদান ॥ 
তুমিত মনুষ্য নহ দেব অবতার । 
কহ কোথা স্থান স্থিতি জনম তোমার ॥ 
শুনিয়া! রাজার বাশী কহে তপোধন । 
ধন্ত ধন্য রাজা তুমি গোবিদ্দের জন ॥ 
এ বড় হুর্গভ কথা জিজ্ঞাসিলে ভূমি । 
কেবল নিগুঢ় কথা যে বলিব আমি ॥ 
দ্বাদশ স্বন্ধের কথা নিত্য তুখানন্দ । 
শ্রবণে বদনে মনে পিয় মকরন্দ ॥ 
আগম নিগমে ধার অন্ত ন'হি জানে: 
দেবের দ্ুলভ কথা শুন মোর শ্থানে ॥ 
চৌদ্দ ভূবন পরে গোলক শিখর । 
চিন্তঃমণি নামে স্কান নিত্য পরাৎপর ॥ 
যোগপীঠে কলতরু সগুমাবরণ । 
স্থমণি লগুপ মাঝে বত্ব সিংহাসন ॥ 
কিল কণিকা শোভে রত্ব ঝলমলি। 
মধ্য শ্যাম দুপাশে রাধিকা চন্দ্রাবলী | 
মন্দার সন্তান কল্পতর শৌভ করে। 
রত্বঝার। মুকুতা প্রবাল থরে থরে ॥ 
শ্বেত রক্ত নীল পীত লতার শোভন । 
স্বরতরু শত শত বিচিত্র কানন ॥ 
কিশোর কিশোরী শ্যাম সঙ্গে সুধাননী । 
হণন্ত লাস্ত কৌতুকে বিনোদ বিনোদিনী ' 
নিদ্দিত নিকুঞ্জ বেড়ি কালিন্দীর শোভা 
জলফুল সৌরভ ভ্রমর মনোলোভা ॥ 
ডাক ডশছকী হংস হংসী চক্র । 
নানা রূপ জলচর দেখি লাখে ঠা ॥ 
কালিন্দীর ফুল শোভা নত অন্নপম [টি 
পাতিয়া প্রেমের হাটি রসময় শ্যাম 
বিহরে তুস্নরী রাধা সঙ্গে সুনাগর |. 
নৃত্য গীত তাল তন্ত্র রসের সাঁগর ॥ 


গোবিন্দমঙ্গল 


চকা-পরীক্ষিতে এ সংবাদ গঙ্জাতীরে । 


₹ ছুঃঘীস্তাম ডাকে নাথ পার কর মোরে ॥ ৩২১॥ 


গোলোকে রাধারুষ্জের নিত্য বিহার 


/* রাগিণী ধানশ্রী। 
এ সব নির্মল কথা শুদ্ধ ভাগবত গাথ' 
স্তনিলে আপদ দুরে যায়। 
অনন্ত বরঙ্গাণ্ড পর নিত্য স্থখ নিরস্তর 
যথা রাধ। শ্টাম নটরায় ॥ 
শ্যাম বড় রসনিষ্ঠি কেলিকলা নিরবধি 
রসময়ী রাধা চক্জ্রাবলী । 
অষ্ট দলে অষ্ট সখী যোল দলে শশিমুখী 
শ্তাম মুখে মোহন মুরলী 
$,, তুরুণ কিশোররাঁজ বিলাসে বিপিন সাবু 
& ' » নৃত্য গীত রসের সন্ধান! £ 
+্েরিদিকে বুথে যুথ স্ুনাগরী শত শত 
একা কান্ছু সবার পরাণ ॥ 
দেবকন্তা আদি নারীগণে । 
স্লমান বয়স বেশ সমান সকল রস 
মনিপ্সে মেবয়ে স্থানে স্থানে ॥ 


২৬৭ 


আমি শুক তরুডালে না জানিনু নিশাকালে 
মোর মনে অরুণ প্রকালে ॥ 

নিদ্রাভ্গ ছইজন কোপ ভরে নারায়ণ 
মোরে শাপ দিল ততক্ষণ. . 

গোবিন্দমঙ্গল পোথা ভুবনে রতি কথা 
স্থরচিল শ্রীমুখনন্দন ॥ ৩২২ ॥ 


শাপগ্রস্ত শুকের মর্ত্যলোকে জন্ম 
রাগ সিনিত | 
ও হরি ভু বড় স্বখদাতা ॥ প্র॥ 
নিদ্রাছলে ছল রাধা কু নিধুবনেত? 
। নিশি শেষ হৈল হেন বুঝি অন্থুমানে ॥ 
ৰ মুঞ শব্দ করিতে ডাকিল পক্ষীগণ। 
। কোপভরে শাপ মোরে দিলঞ্নারায়ণ 
। হেদেরে পাপিষ্ঠ শুক ছি তোর বাভার 
ূ রব লরি নিদ্রা কাঁরলি আমার ॥ 
৷ শ্রই“অপরাধ তোর হইল এ স্থলে। 


ধারা *। ব্যাধ রূপ হইয়া জন্মহ মহীতলো। 
গগোপ কন্ঠা মুনি কন্তা শ্রুতিকন্ত! অতি ধন্তা! সম্পাত পাইয়া তবে কহিন্ত প্রতুরে 


। না জানিয়। কৈনু দোষ ক্ষমহ আমারে । 


“| শীপান্ত বচন প্রভু আজ্ঞা দিল মোরে 


৷ মুকতি পাইবে তুমি তিন জন্মাস্তরে ॥ 


্রহ্মাগড অনস্ত কোটি যোগমায়া বলে ঘটি এক জন্ম ব্যাধ হৈয়া মরতে জন্মিবে। 


পল, কোটি কোটি স্তরনাগরী সঙ্গে । 
, অঙ্গনা অঙ্গন মাঝ , বিলসে রসিকযাজ 
»* 'লীলাময় লাবণ্য তরঙ্গে ॥ 


্‌ ৯২ মদন তরজ রজে 


দি মুখ দেখি দোহে ভোর । 
চি অধরে মধুর "হাস 
্ প্রাণ কিশোরী কিশোর ॥ 
* লিপু রসের শর রা তুহ 
নিদ্রা গে রসের আলসে। 


/ “যে মিলে আভার' তাহা! মোরে দিয়া খাবে ॥ 


সে «দেহ অন্তরে জন্ম হ্বে বিপ্রকুলে । 
শুকদেব পি নামপু্মবনীমগুলে ॥ 

মোর নাঁদ গুণ প্রকাশিয়! মহীতলে : 
তবেত আসিয়া! শুকণ্হবে এরই স্বলে॥ 
এই আজ! দিল মোরে গোবিন্দ আপনি 


£ বিষ র্যাধ মামে আসি জন্মিনু'অবনী ॥ 


যখঈ যে পাই করি কষে, নিবেদজ্জ-। 
পর্টটাক্ষী মারি করি কাল ন্বারণ 


২৬৮ গোবিন্দমঙ্গল 


একদিন আমারে সে দৈৰ মায়া কৈল। 
ষড়িত ভুজঙ পথে প্রথমে মিলিল ॥ 
তাহা বিনা ভক্ষ্য বিছু না দিল গোসাঞ্চি। 
ভক্ষিনু সে মাংস কৃষ্ে। সমর্পিন্ধ নাই ॥ 
অমৃত অধিক তাহা স্থন্বাদ বদনে । 
হেন বস্ত প্রভূরে না দিনু মুড পণে ॥ 
শরাসনে গল! কাটি মরিতে নিশ্চয় । 
করে ধরি নোরে কপ কৈল দয়াময় ॥ 
ক্র প্রসাদে সে শরীর'১হল পাত। 
তবে ব্যাষদেবের মন্দিরে লইন্গ জাত ॥ 
দ্বাদশ বসন বে রহিন্ মাতৃগর্ভে । 
বিষ্মায়। রাখিয়। জান্মন্থ ভূমিভাগে ॥ 
পূর্বকথ। কহি আমি তোমার যে স্থানে । 
শুকদেব নাম মোর এইত কারণে ॥ 

শুন পরাক্ষিত রাজ। কহিন্ধ নিদান। 

ইহ শোকে পরলোকে বন্ধু ভগবান্‌। 
গুনিয়৷ সন্তোব রাজ। শুকমুখে বাণী। 
ভাগবত কঞ্চরস প্রেনতরঙ্গিণী ॥ 
শুনিলে আপদ নাশ বৈকুঠেতে বৈসে। 
পড়িবে শুনিবে প্রাণী কৃষ্ণ ভক্তিরসে ॥ 
প্রথম হইতে কথা দ্বাদশ অবধি । 

কহিল রাজার আগে শুক কৃপানিধি ॥ 
মুছা পুণ্য গ্রন্থ কথা ভক্তির বিশ্বাসে। 
বাজারে কহিল শুক এ অন্ত বসে ॥ 
মহাবজ্ঞ ব্রত তপ আদি কন্তাদান | 
পুণ্য উপদেশ নাহি হহারপ্িমান ॥5 
কেবল কলুব নাশ মোক্ষের কারণ । 
ইহলোকে পরলোকে পার উদ্ধারণ ॥ 
ছঃখীশ্তাম দাস মজে গোবিন্দের র্সে। | 
বারেক তারহ হরি এ কলিকলুষে %' ৩২৩ | 


পরীক্ষিতের বৈকুণ্ণে গমন । 


রাগ ভাটিয়ারি। 


জয় রাধা কৃষ্ণ বল রে ভাই 
জয় রাধ। কৃষ্ণ বল। 
মায়া ঘোরতর তিমির সংসার 
হরি নাম কর সার । 
অনেক জনমে কামন। করিয়া 
পেয়েছ দুর্লভ তন্গু। 
ভাবি দেখ ইতি না পাবে মুকতি 
গোবিন্দ ভজন বিশু ॥ 
দিনে দিনে তনু ক্ষীণ হয়ে যায় 
, আপনা চিনিয়া চল । 
,আগে না গণিয্না। ম্থুপণ ছাড়িয়া 
*কুপথে কি রসে ভুল ॥ 
গুরুর বচনে পরম বতনে 
পরিণাম গণি রৈয়া। 
কহে হঃখ।শ্যাম পুন মোর মন্‌ 
রাঁধা কৃষ্চ নাম লৈয়া ॥ প্রু॥ 


শুকদেব সঙ্গে রাজা কৃষ্ণ কণা রঙে 
দুর্বাসা আপনি যান নৃপতি সম্ভাষে ॥ 
গ্গ। তীরে তীরে মুনি পদব্রজে যাঁয়। 
'দেখিল বদরী ফল ভাসিছে গন্গায় ॥ 
অকালে অপুর্ব ফল তক্ষক আপনি। 
দেখিয়! বদরী ফল হাতে কৈল মুনি ॥ 
রানস্তারে আশীষ কৈল সেন'কল দির 
ফল্প নিল নৃপতি ুর্ববাসা সত্ত।বিয়্'॥ 
দৈবের নির্বন্ধ যত খণ্ডন নামা, রা 
 হ্ববামিত ফল রাজ পরশে নাসায় 
| নাঁসাগ্রে তক তার করি, দংশন । 
গরল বহিণ মুখে ঢলিল র্লাজন ॥ 


'গোবিল্দমঙ্গল ই 


১জিগণ রাজারে করিল সচেতন । 
'বদীনে গোবিন্দ নাম রটস্তি রাজন ॥ 
কষ কৃষণ বলি রাজার তন্ন হৈল পাত। 
হরি ধ্বনি করি মুনি বেড়ে নরনাথ। 
বিমান লইয়া আইল পারিষদগণ। 
পতি উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥ 
ইঙ্গ আদি দেবতা নৃপতি লৈয়া রথে। 
কিন্নর কিন্নরী অপসরা বৃন্দ সাথে । 
পুষ্প বৃষ্টি করে কেহ চামর ঢুলায়। 
ধন্য ধন্য পরীক্ষিত ডাকে দেবতায় ॥ 
ধন্য পরীক্ষিত সে সফল তোর জন্ম । 
ধন্য তোর মাতা পিতা ধন্য তোর কর্ম ॥ 
আরতি করেন ব্রহ্মা শিব আদি করি। 
রাজারে লইয়া গেল কক নগরী ॥ 
গোবিন্দ দর্শন কৈল অভিমন্জা স্ৃত |” 


দেখি কৃষ্ণ আনন্দ বত ॥' *, 


রাজারে দেখিয়। নারায়ণ 
নিজক্প চতুর্ভজ কৈল ততক্ষণ ॥ *্* - 
বিবিধ অমৃত ভোগ দিলেন রাস্ুওুবে। 
দ্দিব্যাঙ্গনা দাস দাসী সেব। করিবারে ॥ 
একান্ত ভকতি কৈল রাজ! পরীক্ষিত । 
বৈকৃঠ পাপী নাধে দিয়া চিত ॥ 
/হেনরুপে ভাগবত দ্বাদশ যে স্বন্ধ। 
ভক্তি ভাবে গুনি রাজ! হইল আনন্দ ॥ 
ক্ষিত সম কেব! হবে ভাগ্যবান । 
০শুক পরীক্ষিত হৈতে প্রক।শ পুরাণ ॥ 
*(মোক্ষ পাইয়! গেল রাজ। বৈকুঠ ভূবন। 
: তপ্পোবুগেলা্থিচ অর মূনিগণ |]: 


"গো এ এরি প্র ০ 


এই ভাগবত কথা সর্ধ্ব শাস্ত্র সার। 
ভক্তিভাবে,গুন জীব পাইবে ঠিস্তার ॥ 
মকরে প্রয়াগে করে কোটি কন্যা! দান। 
পুণ্য উপদেশ নাহি ইহৃরাষমান |. 
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ রাঁজস্্য় চা 
এক ভাবে ভজ রা দেস্গজ৫০ 
ভব কুস্তীপাকে যেন না হও মগন॥ 
দৃঢ় ভক্তি হৈলে হবে ঠাবিন্দের জন । 
মনুষ্য জন্মের সার স্ত্রজ নারায়ণ ॥ 
কোন কালে না পাইবে হরি হেন বুন্ধ। 
কৃষ্ণ ভজ হেলায় তরিবৈ ভব সিঙ্কু ॥ 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিবারে নাহি চাহি ধন। 
কৃষ্ণ ভজ জর্বত্রে পাইবে উদ্ধারণ ॥ 
হেন প্রভূ ন! পাইবে অখিল ভূবনে ) 
তজ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ দু ভক্তি মনে ॥ 
“হরির হইয়। গ্লীক হিত চিন্ত মনে। 
শরি বিন! বন্ধ নাই ভব বিমোচনে ॥ 
শ্রীপুর বৈষ্ণবে যার জন্মিবে বিশ্বাসি ! 
সে প্রাণী অবগ্ত হবে গোবিনের দাস ॥ 
ছুঃখীশ্টাম দাস বলে আমি অন্ন মতিও। 
যে বা পড়ে শুনে এই গোবিন্দের গৃতি ॥ 
দোষ ক্ষম। করিবে বৈষ্ণব গুরুজন | 
কুপা কর কৃষ্ণগুণে রথ মোর মন॥ | 
ভরসা করিয়। গুরু চরণ যুগল। 
পুর হইল পূর্ণ গোবিনমঙ্ষল ॥ ৩২৪ ॥ 





